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স্তন্নিন্কা। 


বিষয়ের দিক হইতে বাংল নাটকের যে কয়েকটি বিভাগ হইয়া থাকে, 
তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক নাটক একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় । সাম- 
গ্রিক ভাবে বাংল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার বিষয়ে 
আলোচনা করিতে গেলে ইহার গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি করিতে পার] যায় না, 
ইহার যথাযথ মুল্য উপলদ্ধি করিতে হইলে ইহাকে শ্বাধীনভাবে আলোচনা 
করিবার আবশ্যক হয় | লেইজন্য শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 
কৃতিত্বের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার পর নাট্যসাহিত্য বৈষয়ে উচ্চতর গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করি- 
বার ভদ্দেস্তে এই বিষয়ে আমার পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন, তখন তাহার গবে- 
ষণ] কর্মের জন্য আমি “বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক” বিষয়টি স্থির করিয় 
দিলাম । দীর্ঘদিন অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম করিবার পর তিনি তাহার এই 
বিষয়ক গবেষণা-পত্র রচমা করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তক তাহা 
পি. এইচ ডি উপাধির জন্য গৃহীত হয় | বহু গবেষণা-পত্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক অন্থমোদিত হইবার পরও অপ্রক!শিত থাকিয়া যায়? কিন্ত সৌভাগ্যের 
বিষয় বর্তমান গবেষণা-পত্রটিকে সেই দুর্ভাগ্যের সম্ম্‌ধীন হইতে হয় নাই, 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রকাশ ও প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়! ইহাকে 
জনসাধারণের সম্মখে উপস্থিত করিয়াছেন, সে জন্য কল্যাণী বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
কতৃপক্ষ সাহিতাপাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। 


স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এঁতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন কন্দিয়! নাটক 
রচনা করিলে তাহা এঁতিহাসিক নাটক হত্স, সামাজিক বিষয়বস্ত 'অবলখ্ন 
করিয়া নাটক রচন1 করিলে তাহ সামাজিক নাটক হয়, কিন্তু পৌরানিক বিষয়- 
বন্ত অবলম্বন করিয়া নাটক রচন। করিলেই তাহ? .পৌরাণিক নাটক হয় না। 
তারপর পুরাণের সংজ্ঞাটিও বাঙ্গালী নাটাকারদিগের' মধ্যে খুব স্পষ্ট নহে, 
তাহাদের মতে রামায়ণ-মহাভারতও যেমন পুরাণ ; বিষুপুরাণ, 'বক্ষবৈবর্ত 
পুরাণও তেমনই পুরাপ। কিন্তু তাহার! গভীরভাবে কখনও ভাবিয়া দেখেন 


খ্‌ 


' না ষে রামায়ণ কাব্য এবং' মহাভারত ইতিহাস-_ইহার পুরাণ নহে । কালি- 
দাস মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া যে “অভিজ্ঞান *শকুস্তলম্‌* নাটক 
রচন। করিয়াছেন, তাহাকে কেহ পৌরাণিক নাটক বলিবেন না, তাহ সাধা- 
রণ ভাবে নাটক বলিয়াই স্বীকুৃত। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক একটি 
স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হইতে স্ষ্টি হইয়াছে | সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি যথাযথ ভাবে 
বিঙ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়1 দিতে না পারিলে পৌরাণিক নাটকের যথার্থ মর্ম 
কেহ উপলদ্ধি করিতে পারিবেন না। (কারণ কোনও প্রচলিত ধারা অনুসরণ 
করিয়৷ উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্ো পৌরাণিক নাটকের জন্ম হয় নাই, 
বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক মনোভাবই উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জন্মপ্রান করিয়াছিল এবং যতদিন পর্যস্ত 
সেই বিশেষ অবস্থা বর্তমান ছিল, ততদ্দিন পর্যস্তই তাহার ধারা অগ্রসর হই- 
য়াছে, সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তনের পর তাহ শুষ্ক হইয়! গিয়াছে, সেই- 
জন্য বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক এই যুগে আর রচিত হইতে 
পারিতেছে ন! ।) 


সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর সেই বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংব! 
আধ্যাত্মিক মনোভাবটি কি গ্তাহ! আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে । 
কারণ তাহার উপরই সাহিত্যে ইহার উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব হইয়াছে । 


আগেই বলিয়াছি, প্রচলিত কোনও ধার! কিংবা বহিরাগত কোনও 
প্রভাব স্বীকার করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাট- 
কের জন্ম হয় নাই। প্রচলিত ধারার মধ্যে আমাদের দেশের মধ্যযুগের রুষণ- 
যাত্রার কথা মনে হইতে পারে। কিন্ধু আপাতপৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে 
মধ্যযূগের কৃষ্ণধাত্রার ভক্তির ভাবটি উনবিংশ শতাব্দীতে পৌরাণিক নাটকের 
অবলম্বন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে 
উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের ভক্তিবাদের পুনঃ জাগরণ হইয়াছিল, গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্ম-প্রবতিত ভক্তিবাঞ্ধের আদর্শ নুতন করিয়া! পুনর্গঠিত হইয়াছিল, 
তাহার মধ্য কেবলমাত্র কফই লক্ষ্য ছিল না, এমনকি শাক্তধর্ষের কালীও 
তাহার লক্ষ্য হইয়াছিল । (উনবিংশ শতাব্দীর যুগাবতার প্রীপ্রীরামরু্ণঘেব 
মধ্যযুগের গৌড়ীয় ভক্তিবাদকে ইহার সাম্প্রদদাস্বিক সীমার বাহিরে লইয়া 
৮ আজিয়! এক সর্বজনীন মানবিকতার ক্ষেত্রে তন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | 


চ] 


পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভক্তির ভাব মৃখ্য হইলেও সেই ভক্তির মধ্যে কেবল 
মাত্র রুষ্ণভক্তিই লক্ষ্য হইতে পারে নাই, /সেই ভক্তি সম্প্রদাক্ষ-দিরপেক্ষ সর্ব 
সামাজিক ব্তরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । এমনকি বৃদ্ধতক্কি, খ্‌ ইভভিও 
তাহা হইতে বাদ যায় নাই || মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্া এই দিক দিয়া সন্থীর্ণতর 
সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল+টকিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ- 
চেতনায় তাহার চারিদিক হইতে সাস্প্রধায়িকতার সকল বেড়া ভাঙগিয় 
গিয়াছিল এবং এক বিস্তুততর ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতিকে ভক্তিবাদ নিজের 
মধ্যে টানিম্না আনিয়াছিল |. । 'যত মত তত পথ" শ্রীরামকফণের এই বাণীর 
উপর ভিত্তি করিয়া ভক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইল, সর্ব ধর্মের ক্ষেত্রেই 
ভক্তির বীজ বপন করা হইতে লাগিল এবং তাহাঁতেই পৌরাণিক নাটকের 
ক্ষেত্র চারিদিক দিয়া উন্মুক্ত হইয়া! গেল, ভক্তি কেবলমাত্র কষ্ণভক্তি কিংবা 
শ্রীমদৃভাগবতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল না।। 


ভক্তি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ একটি সর্বজনীন অনুভূতি % উনাবংশ শতাব্দীতে 
রামরষ্জখ পরমহংসদেবের এই উপলব্ধির মধ্য দিয়া ইহা সমাজের 
মৃতন দৃষ্টি খুলিয়া দ্রিল 1 মধ্যযুগের সম্প্রদায়গত এবং আচার- 
ভিত্তিক ভক্তিবাদদের উপলব্ধি এক বুহুত্তর ক্ষেত্রে আচার (711591) মুক্ত হইয়া 
সে দিন মুক্তিলাভ করিল। প্ররুতপক্ষে উনবি'শ শতাব্দীর বাংলা পৌরা- 
ণিক নাটকগুলি এই চেতনার উপর জন্মসাভ করিয়াছে । এই চেতনা এক 
দিক দিয়া যেমন সামাজিক, তেমনই আর এক দিক দিয়া আধ্যাত্মিক, কিন্ত 
তাহা সত্বেও ইহার সামাজিক মুল্যই অধিক। এই দিক দিয়! মধ্যযুগের 
কষ্ণযাত্রার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকের ভাবগত পার্থক্য দেখ' 
ধাইবে ; ইহা ছাড়া ইহার্দের আঙ্গিকের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা প্রায় 
আকাশ-পাতাল । মধ্যযুগের কৃষঘাত্রায় যে ভক্তি একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অন্কুরিত হুইয়াছিলঃ তাহাই উনবিংশ শতাব্দীতে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হইয়া 
বিশ্বময় ছড়াইয়। পড়িয়াছিল | 


মধ্যযুগের রুষ্ণধাত্রায় ষে ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাকে আচার- 
মূলক (710581 ) ভক্তিবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কথাটি, একটু বৃঝাইয়া 
না বলিলে হয়ত ইহার. বঙ্গে পৌরাণিক নাটকের ভক্তির বিষয়টি বুঝিতে 
পারিবেন না। কষ্ণঘাত্রা একটি সাশ্পরদ্াক্ষিক বা খর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় 
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অনুষ্ঠান মাত্রেরই যেমন কতকগুলি বিধিবদ্ধ আচার পালন করিতে হয়, 
ইহাতেও তাহাই করিতে হয়। অর্থাৎ কষ্ণযাত্রায় ষেবালকটি কৃষ্ণের অংশে 
অভিনয় করিবে, তাহাকে গ্রামবাসী স্বয়ং কৃষ্ণেরই জীবস্ত বিগ্রহ বলিয়া! মনে 
করিয়া তাহার সঙ্গে সেই প্রকারই আচরণ করিবে-_বিগ্রহকে ভোগ-নৈবেস্ 
বসন-ভূষণ দ্বারা যেমন পুজ্াচর্চা করা হর, তাহাকেও. তেমনই করা হইবে । 
বালকের প্রতি বালক কিংবা অভিনেতাবোধ থাকিবে না, শ্রীকফের বিগ্রছের 
সঙ্গে সেই বালকটি সম্পুর্ণ অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে এবং তাহার সঙ্গে সেই 
ভাবেই আচরণ করা হুইবে। অর্থাৎ কঞ্চঘারার কৃষ্ণ অভিনেতা নহে, সে 
দেবতা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং | বিগ্রহ এখানে জীবস্ত হইয়া উঠে। এখন পর্যন্ত 
উড়িষ্যায় বিশেষতঃ পশ্চিম উড়িষ্যায় রামলীলায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার 
যখন বিবাহের অভিনয় হয়ঃ তখন যিনি জনকের অংশে অভিনয় করেন তিনি 
তাহার কন্তা জামাতাকে নিজের ভূমি সম্পত্তির অংশ একেবারে দলিল-পত্র 
করিয়া দান করিয়া থাকেন। তাহ] দ্বারা কেবল “জনক রাজা*ই নহেন, 
গ্রামবাসী যে যাহার সাধ্যমত রামসীতার অংশে অভিনয়কারীদ্দিগকে প্রকৃত 
ত্ব্ণালঙ্কার ও বস্ত্র উপহার দিয়া থাকেন। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিগণ প্রতি বৎসর 
এমনই একটি সীতা এবং রামচন্দ্র গ্রামের মধ্য হইতেই নির্বাচন করিয়া থাকেন. 
এবং এইভাবে ভূমিসম্পত্তি লাভ করিয়া অনেক বালক-বালিক' পুত্র-পৌত্রাদি 
উত্তরাধিকার স্ুত্রেও সেই ভূমিসম্পঞ্ভ্ি ভোগ করিয়া! থাকে । বাংলাদেশেও 
গ্রামীণ বৈষ্ণব সমাজে এই মনোভাব বর্তমান, তবে এই কথা! সত্য এখানে 
ভূমি-সম্পর্ভি যৌতুক দেওয়] হয় নাঃ বস্ত্র অলঙ্কার এখন পর্যস্তও উপহার 
দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। শাস্তিপুরের ভাঙারাসে বাই রাজা সম্পর্কে 
অনেকটা এই মনোভাব পোষণ করা হয়। ন্মুতরাং যে চরিত্রগুলি এই অনুষ্ঠানে 

ংশ গ্রহণ করে, তাহার্দের উপর অভিনেতা বোধ থাকে না, অভিনম্ন যে 
একটি শিল্পগুণ, তাহা প্রকাশ করা কৃষ্ণযাত্রার উদ্দেশ্ত নহে, কেবলমাত্র সাম্প্র- 
দায়িক বা ধর্মীয় ভাবটি দর্শকের মনে উদ্বদ্ধ করিয়। দেওয়াই ইহার উদ্দেস্তয। 
সুতরাং কৃষ্ণযাত্রার মৌলিক উদ্দেশ্তর সঙ্গেই পৌরাণিক নাটকের পার্থক্য 
আছে--কষ্*ষাত্রা একান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নাটকের গণ ইহাতে কিছু নাই, 
কিন্তু পৌরাণিক নাটকে নাট্যাভিনয়ের সকল গুণই প্রকাশ পান, ইহ1 ধর্ময় 
আচারম্ুক্তঃ ইহাতে অংশ গ্রহণকরিগণ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী, এমন 
কি রূপসজ্জা গ্রহণ করিয়৷ অক্ভিনয় করিবার কালে দর্শকর্দিগের তাহান্দের উপর 
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কোনও: প্রকার অম্বানবিতা কিবাঁং 'দেবত্ববোধ থাকে না। €পৌব্বাণিক 
নাটকে সাহিত্যিক স্বাদ বিসঙ্জিত হয় না, বিশেষ কোনও সম্প্র্দান্গত ধমশয় 
আবেধনও প্রকাশ পায় না, সাহিত্যের অন্তান্য বিষয়ের মত একাস্ত মানবিক 
গুণের উপরই ইহার প্রতিষ্টা । তাহাতে ফেবদ্দেবীর চরিত্র থাফিলেও তাহা- 
দ্রিগকে মান্থষের স্তরে নামাইম্সা আনিয়া তাহাদের আচার-আচারণ নিদে'শ 
করা হয়।)ট রুষমাত্রার সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের এখানেই মুল পার্থক্য । 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে শহরে. দর্শকদ্দিগের নিকট পৌরাণিক নাটক 
নাটকের মর্যাদা পাইলেও পল্লীর ভক্ত বৈষ্ণব দর্শক্দিগের নিকট এই সম্পর্কিত 
মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হইবে না! কিন্তু তাহাও সত্য নহে পল্লীর 
বৈষ্কব কিংবা ভক্ত দর্শকও যখন রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখে 
তখনও তাহাদের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতি কোনও দ্েব-দেবী ভাব 
থাকে না। কেবল মাত্র কৃষ্ণযান্তরা কিংব! রামলীলার আঙ্গিকে যাহ! পরিবেশিত 
হয়, তাহাদের প্রতিই তাহাদের মনোভাব স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। যাহা 
এঁতিহ্র ধারা অন্থসরণ করিয়া আসে নাঃ তাহার প্রতি এঁতিহামূলক কোনও 
আকর্ষণ থাকিতে পারে ন1। 

অনেকে মধ্যযুগের ইউরোপের থুষ্টানধর্মম়ূলক রচনা ?41506155  2118016, 
[01911 এবং [া)0911005 নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশের কষ্তষাত্রার 
এঁক্য অনুভব করিয়াছেন । কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় এই শ্রেণীর নাটক 
অতিমাত্রায় অলোৌকিকতা ভারাক্রান্ত; ইহাদের কাহিনী প্রায় মাটি স্পর্শ 
করিতে পারে নাই ; কিন্তু কৃষ্ণযাত্রার কাহিনী মানবিক গুণ বজিত নহে। 
কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মুলতঃ মানবিক গুণের উপর স্থাপিত। বাৎসল্য 
সখ্য, দ্রাস্য, কাস্তা প্রভৃতি সে সকল ভাবে কৃষ্ণের আরাধনা হয়, তাহাদের 
সকলই মানবিক । কিংবা শ্রীরঞ্ষকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর রূপে কল্পনা 
সত্বেও যাহারা তাহার ভক্ত তাহাদের সাধনার ধারা মর্ত্যের পথেই প্রবাহিত, 
তাহা কখনও ভূমির সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুষ্ঠেশ্বর হইলেও 
মর্ত্যের মানব-শিশু ব্ূপে অবির্ভূতি হইয়া তিনি মানবিক আচারই পালন 
করিয়াছেন | কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় 1118016 2125র মধ্যে এই 
অশ্ভৃতি কিংবা বিশ্বাস নাই । একাস্ত অলৌকিকতার উপরই তাহার নির্ভর । 
তবে ?409181119 নাটক বলিয়া যে নাটকগুলি পরিচিত তাহ। ধর্মভাব হইতে 
অনেকখানি মুক্তিলাভ করিলেও' ইহাতে একান্ত নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য 
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ইহাদের মধ্যে সাহিত্যগুণ বিকাশলাভ করিবার পক্ষে অস্তরায় কটি 
করিয়াছে । কুষ্চঘাত্রার শ্রীরাধার বিরহজনিত আত্তির মধ্যে নারীমনের 
বেদনাবোধ যেমন শাশ্বত হুইয়া উঠিয়া উচ্চাঙের সাহিত্যগুণ হ্ৃষ্টি করিতে 
সক্ষম হইয়া থাকে 2/012115 185 গুলির মধ্যে তেমন কোনও মানবিক 
অনুভূতির অস্তিত্ব অন্থভব করা যায় না, ইহারা অনেকটা প্রচারধর্মী রচনা 
হইয়। উঠিয়াছে। 


থূক্তীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে “ইপ্টারল্যুড নামক যে এক শ্রেণীর নাটক 
ইউরোপে রচিত হইতে আরম্ভ করে তাহাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব কিছু না 
থাকিলেও ইহার। সামাঞ্জিক নক্সা ব' প্রহসন শ্রেণীর রচনা, ইহাদের মধোও 
সাহিত্যগ্ডণ নিতাস্তই অকিঞ্চিংকর | এমনকি হুইাদের বিষয়বস্ত এবং সমা- 
জের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও পৃথক । ইহাদের সঙ্গে মধ্যযুগের কষ্ণযাত্রা কিংবা এ 
শ্রেণীর কোনও রচনার এঁক্য অনুভব করা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণযাত্রাগুলি 
একটি বিশিষ্ট সমাজের ধর্ম বোধের ফল? ইহার সঙ্গে বিদেশের ত নহেই এই 
দেশেরও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্মচেতনার কোনও যোগ 
নাই। 

তবে মধ্যযুগের ?11701০ শ্রেণীর নাটক হইতেই ক্রমে সে দেশে ব্যক্তি- 
নিষ্ঠ নাটকের যেমন উদ্ভব হইয়াছিল কুষ্ণযাত্রা হইতেও তেমনই ভাবে 
আধুনিক বাংল1 নাটকের জন্ম হইয়াছে বলিয়! যাহার] বিশ্বাস করেন, 
তাহাদের দাবীও স্বীকার করা যায় নাঁ-পাশ্চাত্য নাটক হইতেই এদেশে 
ইংরেজি শিক্ষা প্রথম প্রবর্তনের যুগে আধুনিক বাংলা নাটকের জম্ম হইয়াছে, 
এই কথা সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া লওয়াই সঙ্গত। 


বাংলা পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে একটি শ্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন গ্রস্থ রচনার 
আর একটি প্রয়োজনীয়তার বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে পারি । উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনার যে ধারাটি সুষ্টি হইয়াছিল, তাহার 
মধ্যেও একটি ক্রমবিকাশের স্তর ছিল, ইহার উতখান, ক্রমবিকাশ ও পতন 
এই বিভিন্ন স্তরগুলি স্ুক্্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার আবশ্তকতা আছে। 
একটি সমগ্র বাংল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে এই স্থঙ্ম স্তরলি 
বিশদ্বভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো সম্ভব হইতে পারেনা; বর্তমান গ্রন্থ- 
খানিতে নেই প্রচেষ্টা যে আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা কেহ 


ছু 


অস্বীকার করিতে প্রারিবেন না। তারপর পৌরাণিক নাট্যরচনার উৎকর্ষের 
যগ এবং তাহার অধংপতনের (€ ৫৩০৪৭৩2€) যৃগও শ্বভাবতই এক নহে, কখন 
হইতে কি কারণে ইহার উত্থান এবং কখন হইতে কি কারণে ইহার অধঃপতন 
ঘটিয়াছে তাহাও বিশ্লেষণ করিয়। দেখা. প্রয়োজন, ইহার সঙ্গে বাঙ্গালীর 
সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার বিবর্তনের ধারাও জড়িত বর্তমান গ্রন্থে 
দেই বিষয়টিও যে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, তাহা কেবল- 
মাত্র বিষয়টি স্বাধীনভাবে আলোচন] করিবার স্থযোগ পাওয়। গিক্াছে বলিম়্াই 
সম্ভব হইয়াছে; নতুবা তাহা কদাচ সম্ভব হইত না। 

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংল পৌরাণিক নাটা- 
রচনার ধার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দ্শকেই যে স্বদেশী আন্দোলনের স্থাচন। 
হইয়াছিল তাহা দ্বারাই স্তিমিত হইয়া যায়। বাংল! নাটক তখন এক নুতন 
যুগে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্বেও নূতন যুগের নুতন নাটক রচনাতেও 
পৌরাণিক নাটক রচনার আঙ্গিক পুরাপুরি পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। 
ভাবের দিক দিয়া পৌরাণিক নাটক তখন হইতে ভক্তির স্পর্শ হইতে মুক্ত, 
আঙ্গিক বা রচনাগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তখনও তাহা! বহুল পরিমাণে 
পৌরাণিক নাটকের সংস্কার অন্গসরণ করিয়া! চলিয়াছে। ইহা! হইতে পৌরা- 
ণিক নাটকের প্রভাব যে কত শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহা বৃঝিতে পারা 
যাইবে। বহিরঙ্গ হইতে বাংলা নাটককে পৌরাণিক গ্রভাব-মুক্ত হইতে আপনও 
দীর্ঘকাল চলিয়] গিয়াছিল ; এমন কি নবনাট্য আন্দোলনের যুগ পর্যন্তও তাহার 
প্রভাব একভাবে না হউক একভাবে বাংল! নাট্যসাহিত্যের উপর বর্তমান 
ছিল; ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের উপর ত তাহা পুর্ণমাত্রাতেই বর্তমান ছিল। 

রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্িশখানি নাটক রচন। করিলেও গ্ররুত পৌরাণিক নাটক 
একখানিও রচনা করেন নাই অথচ পুরাণের বিষয়বস্তও তিনি ফৌোনও 
কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার ন। করিয়াছেন তাহা নহে । তাহার “নরকবাস” নামক 
ক্ষুদ্র নাট্যকবিতাটি পুরাপুরি পৌরাণিক বিষয় লইয়া রচিত, কিন্তু কেহ 
ইহাকে পৌরাণিক নাটক বলিবেন না । ইহার মধ্যে এঁতিহ্মূুলক তক্কিবাদ 
ত নাই-ই, বরং তাহার পরিবর্তে উনবিংশ শতাববীর নবপ্রবৃদ্ধ মানবিকতা- 
বাদের ( 560-1/8177817197) ) বিকাশ দেখা যায়। হিন্দ্বপুরাণের প্রসঙ্গের 
মধ্যে আধুনিক মানবিকতাবাদের অনুভূতির দিক হুইতে নাট্যকধিতাটি 
সার্থক, পৌরাণিক নাটক রূপে ইচ্থার. কোনও মুল্য নাই ।' নাটারচনার' 


জা 


ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সর্ব সংস্কারমুক্ত একাস্ত মানবিক অনুভূতি বাংল! নাটকের 
নবজন্ম দান করিয়াছে, অথচ আগেই বলিয়াছি, অনেক সময় পৌরাণিক 
বিষয় অবলম্বন করিয়াই তিনি এই কাজ অতি সহজেই সম্ভব করিয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র হিন্দ্র পুরাণেরই এই উদ্দেশ্তে ব্যবহার করেন নাই, 
ইহার সঙ্গে বৌদ্ধ পৃরাণকেও সমান মধাদার সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে 
সকল «পুরাণ*কেই তিনি ভাবনার দিক দিয়! “নুতন” করিয়া! লইয়াছেন | 
পৌরাণিক বিষয়বস্তও যে কতভাবে ব্যবহৃত হুইয়৷ বাংল! নাট্যরচনার 
ক্ষেত্রে তাবগত কত বৈচিন্রায স্ষ্টি করিয়াছে, তাহা এই বিষয়টি গভীরভাবে 
আলোচনা না করিলে কিছুতেই বৃঝিতে পারা যাইবে না। 


পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক যাত্রা জন- 
প্রিয়তা অর্জন করিয়া বাংলার পল্লীর সুদূর পল্লী পর্যস্ত বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল | ইহা সমাজ জীবনের উপর পৌরাণিক নাটকের প্রভাবের 
আর একটি দিক। বাংল! নাট্যসাহিত্যের বিচারে এই দ্িকটিও উপেক্ষিত 
হইতে পারে না। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দ্িকটিও যে গুরুত্ব সহকারে 
আলোচন! করিয়াছেন, তাহা তাহার ছুরদণিতারই পরিচায়ক | নতুবা 
নাটকের আলোচনায় যাত্রার কোনও স্থান থাকিবার কথা নহে। 


পৌরাণিক যাত্রাগুলি পৌরাণিক নাটকেরই এক একটি লৌকিক সংস্করণ। 
ইহারা নিরক্ষর সমাজে পুরাণ প্রচারে সহায়তা করিয়াছে ; পুরাণের কথকতার 
যুগ শেষ হইয়া যাইবার পরও জনসাধারণকে নানা ভাবে পুরাণের প্রতি 
আকুষ্ট করিয়াছে ; ইহাদের সামাজিক এবং শিক্ষাগত মুল্য অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। বর্তমান গ্রস্থের লেখক এই বিষয়টির উপরও যথাযথ গুরুত্ব 
পিযাছেন এবং এই বিষয়ে আমাদিগকে নুতন ভাবনার স্থযোগ দিয়াছেন । 
বর্তমান যুগের প্রভাবে পৌরাণিক নাটকও যেমন রচিত হয় না, তেমনই 
পৌরাণিক যাত্রাও রচিত হয় না; স্কচিৎ যাহা ছুই একটি রচিত হয়, তাহা- 
দের মধ্যে পৌরাণিক গুণও যেমন থাকেনা, যাত্রার গুণও থাকে না। 

বর্তমান গ্রস্থথানিতে বাংল নাটকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের 
উত্থান-পতনের জটিল ইতিহাস অতি কৃতিত্বের সঙ্গে বণিত হইয়াছে বলিয়া 


ইহা বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মুল্যবান সংযোজন রূপে গণ্য 
হইবে । 


ওশত্বেস্পক্ক্ 


আমার ছাত্র ডঃ শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাম্পদ ডঃ শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
পি-এইচ ভি. উপাধি লাভ করেছেন । গবেষণা গ্রন্থের নাম «বাংলা সাহিত্যে 
পৌরাণিক নাটক” । সেটি এখন মুত্রিত আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। 
তিনি আমার পুরাতন ছাত্র এবং ডঃ ভট্টাচার্য আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন । 
তার নিকট গবেষণা করে শ্রীমান রবীন যে গ্রন্থটি প্রস্তত করেছেন, তার গুণাগুণ 
বিচারের ভার আমার ওপর নেই । কারণ পূর্বেই এই গবেষণার পরীক্ষকের! 
উচ্চ প্রশংসাসহ গবেষককে সম্মানিত করেছেন । আমি গ্রন্থটি পড়তে পড়তে 
যে আনন্দ পেয়েছি সেটুকু বলবার জন্যই দু-চার কথ লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি । 


পুরাণ অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায়কেন্দ্রিক পুরাকাহিনী বৌদ্ধযুগের একটু পরেই 
ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী সমাজে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। বৃদ্ধদেবের 
আবির্ভাব ও সার মতাদর্শ প্রচারের ফলে সমাজে বৈরিিক ঘাগষজ্ঞ ও পৃরোহিত- 
অধ্বর্যু-খত্বিকদের প্রভাব এককালে হুতবল হয়ে পড়ল, পরে বৌদ্ধধর্মে 
ত্রিশরণে'র আধিমানসিক স্বরূপ, শৃন্তত! ও তথতাবাদের প্রবল প্রাবনে ব্রাঙ্গণ্য- 
মতের শীলনদ্দাচার ও কুলধর্ম হীনপ্রভ হয়ে আজে, *ধম্ম-সংঘ-বুদ্ধ”-ই হল 
মানুষের *অটঠংগিকো। মগ. গো» চরিটি আর্ধসত্যই অমন্ত দর্শনপ্রস্থানের 
স্থলাভিঘ্িক্ত হল। সংঘারাম মান্ধষের শেষ আশ্রয় বলে পরিগণিত হওয়ায় 
গাহৃস্থ্যধর্ষের প্রতিও সামাজিকদের অনীহা দেখা দিল এবং ত্রাহ্মণা্দি 
চারিবর্ণের বর্ণাশ্রম সমাজ-সংঘেরও প্রায় বিনাশ ঘনিয়ে এল। কিন্ত 
নির্বাণ ও “সংসারের” অভিরাতাসত্বেও জর্ববৈনাশিক শৃগ্কবাদ্দের গভীর 
গহবরের দ্রিকে জনমানস ধাবিত হল। বৌদ্ধ চতুর্থ সাঙ্গীতিকির অধি- 
বেশনে বৌদ্ধ সমাজ ও সংঘের ঘনপিনদ্ধ কায়| শিথিল হয়ে পড়ল কিন্ত 
বৃদ্ধের জীবৎকালেই সেই মতাস্তরের স্থচন] হয়েছিল । কৌন্ষমতের মহাযান 
শাখা ব্রাহ্মণ্যমতের অঙ্গে আংশিকভাবে আপোধরফ1] করে কোনও প্রকারে 
রক্ষা পেল বটে, কিন্তু মন্ত্র মুদ্রা, মণ্ডল এবং বিচিত্ত দ্বেবদেবীর পরিকল্পনা 
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সত্বেও এই মহাযান শাখা নানা উপযানে খণ্ডবিধণ্ড হয়ে গেল। নির্বাণ তখন 
নৈরাত্মাবধূতিকায় স্ত্রীবেশ ধারণ করল, নির্বাণলাভ আসঙ্গলিপ্লারই সুক্ম- 
২কেতে পরিনির্বাণ লাভ করল। খশিঃ অষ্টম শতাবীর মধ্যেই ভগবান 
তথাগতের মানবমৃক্তির নিদান এইভাবে তুক্তি-মুক্তির কবলিত হল। খশীঃ 
শতাব্দীর কিছু পুর্ব থেকেই ত্রাঙ্গণযমতাশ্রয়ী সমাজ আবার প্রাধান্য লাভের 
চেষ্টা করতে লাগল, বৌদ্ধপ্রভাব শিথিলীক্কত জনসমাজকে জংহত আকার 
দেবার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা বেদ-উপনিষদ্দের উপর ততটা ভিত্তি স্থাপন 
করতে পারলেন না; তার] বড়দর্শনের মধ্যে ঈশ্বরপন্থী শাখাকে জনচিত্তের 
উপযোগী করে তুললেন। সমাজে প্রচলিত মুনিখধি, রাজারাজড়া, সাম্প্র- 
দ্রায়িক উপধর্ম ও রুত্যবিষয়ক কাহিনীকে লোককল্পনার রঙে অনুবপ্জিত 
করে ব্রাহ্মণ্যসমাজ নতুন ধর্মপ্রণালীর বিধিবদ্ধ নিয়মতত্ত্র রচনা করলেন । এই 
উত্তর-বৌদ্ধযগই হচ্ছে পৌরাণিক যুগ। আঠারোখানি মহাপুরাণ এবং 
আঠারোখানি উপপুরাণ-__মোট ছক্রিশখানি পৌরাণিক গ্রন্থ, রামায়ণ-মহভারত 
ও স্থৃতি সাহিত্যের সহায়তায় সার1 ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিষ্পর্ধ 
এক ধরণের ধর্মপ্রণালী গড়ে উঠল, যা প্রধানতঃ গল্পকাহিনী, উপকথাকেই 
ভিত্তি করেছিল, তার সঙ্গে ছিল প্রাগবৈদিক দাস-দন্্-কিরাত-নিষাদ 
স্কারের প্রচ্ছন্ন টটেম তত্ব । শহ্কর-কুমারিল যেমন তীক্ষ তাক্কিকতার যৌক্তিক 
পারম্পর্য অবলম্বন করে বৌদ্ধ বিনয়-অভিধর্মের দ্রার্শনিক দিকটি দুর্বল করে ফেল- 
লেন, তেমনি নানা গল্পকাহিনী ও অতিরঞ্জনের সাহায্যে হিন্দুর বছুদেববাদ- 
মুলক ধর্মবিশ্বাসকে একটা বিশাল সাহিত্য-সংক্কারগত এঁতিহে পরিণত করাও 
এই পৌরাণিক সংস্কারের প্রধান কর্ম বলে স্বীকৃত হল । পুরাণের রচনাকার 
হিসেবে সবত্র কৃষ্ণবেদব্যাসের নাম করা হয়েছে । পৌরাণিক যুগের প্রবল 
প্রভাব প্রান্স হাজার বছর ধরে পরম দাপটে বিরাজ করেছে । দশম-ছাদশ 
শতার্দীর পর প্রধানত: সেমিটিক ভাবপ্রবাহের প্রচণ্ডত। সত্বেও সমাজ থেকে 
পৌরাণিক প্রভাবের কিছু মাত্র ক্ষতি হয়নি । মধ্যযুগের সম্তসম্প্রদ্ায় প্রেমমুলক 
ও জাতিপাতিহীন উদ্দার ভক্তিরসাপ্র,ত মানবধর্ম প্রচার করলেও কেউ সাক্ষাৎ 
ভাবে পুরাণবিরোধিতা করেননি ৷ উত্তর-ঘৌদ্ধয্গ থেকে শুরু করে আধুনিক 
কাল পর্বস্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুপমাজ অল্লাধিক পুরাণ 
ও শ্বতিচষার দ্বারাই জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজ, 
আষ'সমাজ, প্রার্থনাসমাজ, মালাবারী সম্প্রদায়, পাশ্চাত্যশিক্ষিত 


ট 


নব্য যুবগোষ্ঠী--এঁরা কেউই পুরাণের অতিরঞ্জিত লোককল্পনাঃ বনুদেববাদে- 
কণ্টকিত ধর্মপ্রণালী ও কোন কোন পুরাণের বিকৃতরুচির (বিশেষতঃ শিব- 
পুরাণ ) গল্পকাহিনীর কিছুমাত্র সমর্থন করেননি । অবশ্ত উনিশ শতকের 
সপ্তম দশক থেকে বাংলাদেশে পুরাণগুলিকে নতূনভাবে ঝেড়ে পুছে দেখা 
হচ্ছিল। বঙ্কিমচক্জ্র, তার শিল্কসম্প্রদায় এবং শ্রীরামরৃঞ্চ-বিবেকানন্দ্-গোষ্ঠী 
ঘরে-পরে-নিন্দিত পৌরাণিক এঁতিহের স্থবূপ আর এক দিক থেকে বিশ্লেষণ 
করে দেখেছিলেন এই বিপুলায়তন পৌরাণিক সাহিত্য, যার মধ্যে ভারতীয় 
হিন্দুসমাজ অবধূত হয়ে আছে, তা কি একপ্রকার চরিত্রন্রষ্ট ভূমিচারী লোক- 
কল্পনার অবাধ ইতিহাস? অবক্ষয়ী সমাজের হীন আদর্শই কি এই সমস্ত 
৪1১০9০11112] রচনায় দুরপনেয় ক্ষতচিহ্মের মতো অস্তিত্ব রক্ষা করছে? 
সারাভারতের মধ্যে সবপ্রথম বাংলাদেশেই গত দেড়শ বছর ধরে এই বিষয় 
নিয়ে তীব্র বাদ্দান্বাদ হয়েছে । রামমোহন-দেবেজ্্রনাথ-সাধারণ ব্রাহ্মলমাজ 
যাই বলুনঃ "ইয়ং বেঙ্গলে'রা পৌরাণিক এঁতিহাকে তুড়ি মেরে যতই উড়িয়ে 
দেবার চেষ্টা করুন, বঙ্িময্গ থেকেই পুরাণ-সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর, 
বিশেবতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রথমে কৌতুহলী দৃষ্টি ফিরে এল? পরে তা 
ক্রমশঃ শ্রদ্ধায় পরিণত হল। অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুরোপের 
ভারততাত্বিক পণ্ডিতেরাও এঁতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসহ পুরাণসাহিত্য 
আলোচনা করছিলেন। হয়তো শিক্ষিত ভারতবাসীর1 শ্বেতাদের এবছ্িধ 
আচরণ দেখে, ইচ্ছায় হোকঃ অনিচ্ছায় হোক, পুরাণসাহিত্োর প্রতি 
কৌতূহল প্রকাশ করতে গুরু করেন। ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল, বক্ষিমচন্দ্র ও 
তার শিষ্যসম্প্রদ্ায় বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা ও যুক্তির পথ থেকে পুরাণগুলিকে বিচার- 
বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার 
মানসসস্তানেরা পৌরাণিক এঁতিহাকে সমস্ত দেশের অন্তরাত্মার মর্মে অঙ্গীভূত 
করে প্রতিষ্ঠিত করলেন । 

পুরাতন বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব দৃঢ়ঘল হয়েছিল চৈতন্যা- 
বিভগাবের পর থেকে, অবস্থ তার স্থচনা হয়েছিল আরও পুর্বে । চৈতন্যযুগে 
রামায়ণমহাঁভারত-ভাগবতের ভাবাহুবাদে পুরাণের এতিস্থ বিশেষভাবে 
অন্স্থত হয়েছিল । মঙ্গলকাবায প্রধানতঃ লোঁককেক্দিক মানসিকতার ওপর” 
প্রতিষ্ঠিত হলেও শৈব ও শাক্তপুরাণের ছিটেফেটা এই বিচিত্র সাহিতাশাখায় 
মিলে যেতে পারে । পুরাতন বাংল। সাহিত্য মূলতঃ আবেগফুলক স্থতি হলেও, 
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ভাগবত-বিঞুপুরাণাশ্রয়ী তত্ব ও আখ্যান মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যকে শুধু 
প্রভাবিত করেনি, তার নবকলেবর নির্মাণ করেছে । ষোড়শ শতাব্দী থেকে 
ভারতচন্ত্র পর্যস্ত বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মানসিকতায় পৌরাণিক 
ভাবাহুসরণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে । অবশ্য পুরাণ-উপপুরাণ-__সবই নিধিচারে 
স্থান পেয়েছিল । উনিশ শতকে ব্রাহ্ম আন্দোলন ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের ফলে 
শিক্ষিত বাঙালীর মনে পুরাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি হাস্যকর অলীক কথা, সময়ে 
সময়ে ভষ্টচরিত্রের নষ্ট রচন1 বলে প্রতিভাত হয় | অবশ্য এবংবিধ প্রতিকূলতা 
সত্বেও বাংল! কাব্য-কাহিনী ও নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব বিশেষভাবে 
স্থায়ী হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে । মধুস্দ্বন-হেম-নবীন 
এবং তার্দের অনুসরণকারী বিশ-ত্রিশ জন আখ্যানকাব্যের কবি পুরাণের 
কাহিনীতে কল্পনার জল মিশিয়ে সাধারণ পাঠকের পাকষস্ত্রের উপযোগী 
ক'রে যে সমস্ত মহাকাব্য ফশাদলেন, কাব্য হিসাবে তা অসার্থক হলেও তাতে 
পৌরাণিক আখ্যান ও মনোভাবের প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য 
মধুস্থদ্নের অন্ুসরণকারীরা, বিশেষতঃ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কাব্যরচনা- 
শক্তিতে কিছু দুর্বল হলেও পুরাণকথাকে অনেকটা আধুনিক ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে মহাকাব্য রচনা করলেন। ভক্ত কেশব অন্যান্থয 
ব্রাহ্মদের মতো পুরাণের তীব্র বিদ্বেষী ছিলেন না, জ্ঞানবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ও 
সমন্বয়বাদী রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ পুরাণকে ভারতীয় আধুনিক মানসের অনুকূলে 
বিশ্লেষণ শুরু করলেন-_পুরাণের নতুন দিগন্ত খুলে গেল | তবে নাটকেই 
পৌরাণিক ভাবের গভীর ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে সর্বাধিক । 


নাটক যেহেতু দৃশ্তকাব্য এবং অভিনয়গুণ না থাকলে সংলাপধর্মী থে 
কোন রচনা নাটক হিসেবে ব্যর্থ হতে বাধা, সেইহেতু নাটকের মধ্যে যে 
ভাবধারা ও তত্বকথা ব্যক্ত হয় তা সহজেই “সামাজিক” দের অভিভূত 
ও প্রভাবিত করতে পারে । পৌরাণিক নাটক, গীতিকাব্য, যাত্রাগান প্রভৃতির 
দ্বারাই উনিশ শতকের বাংলাদেশের জনমানসে পৌরাণিক প্রভাব দৃঢমুল 
হয়েছিল । বধস্তত উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যে রোমান্সের কিছু প্রকাশ 
ঘটলেও পৌরাণিক প্রভাব এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত ও বাঙালীধরণের 
শিক্ষিত সমাজে, কখনও প্রকাশ্তে, কখনও-বা অগোচরে প্রবেশ করেছিল | 
খশই্টান মধুস্থ্দন পৌরাণিক আখ্যানের ভক্ত ছিলেন । হেমচন্দ্র, নববীনচল্র ও 
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অন্তান্ট আধ্যানকাব্যের কবিরাও সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরেই পৌরাণিক 
আখ্যান ও এঁতিহোর পন্থা অন্থসরণ করেই, চলেছিলেন ৷ বস্থিমচন্র হৃক্ধি- 
বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিকভাবে পুরাণকে মাজিত করে যে নতুন মৃত্তি নির্মাণ করেন, 
তা তার মনোভূমিকে আর্র করেছিল । প্রবন্ধ-নিবন্ধে তিনি বাস্তব যুক্তির 
সাহায্যে পুরাণ-এঁতিহ্ের স্বরূপ বিঙ্লেষণ করেছেন, তার ছোণয়! তার কোন 
কোন উপান্যাসের ফলশ্রুতিতেও লক্ষ্য করা যাবে । ব্রাহ্ষলমাজের সমব্ত দল- 
উপদল সাধারণ ভাবে পৌরাণিক আদর্শ বিরোধী হলেও উনবিংশ শতকের 
মাঝামাঝি থেকে সমাপ্তি পধস্ত সমাজে, সাহিত্ো ও অধিমানসে পৌবাণিক 
হস্কারের সুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে । রবীন্দ্রধ্গেই পৌরাণিক গ্রভাব 
কিছু হীনবল হয়ে পড়ে, আধুনিক শিক্ষিতসমাজ চিন্তায় ও ব্যবহারে পৌরা- 
ণিক আদর্শের প্রতি কিছুটা উদাসীন । বরং উপনিষদের তত্ব ও রসের 
সঙ্গে পাঠকেরা অধিকতর পরিচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রগোষ্ঠীর 
দ্বারা। কিন্তু পুরাণের প্রভাব এতটা গভীরগাবে জাতির মনকে বশীভূত 
করেছে যে, ওঁপনিষদিক ভাবধারা বহুলাংশে থাকা সত্বেও একালের সমাজেও 
পৌরাণিক প্রভাবের অধিকতর জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এই গবেষণা গ্রান্থের 
লেখক ডঃ শ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার গবেষণা ও সম্ধানের ক্ষেত্রটিকে 
শুধু পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন । ফলে আলোচনাটি 
₹হত ও নিটোল হয়েছে, এলায়িত চিন্তার শিথিলতা প্রায় কোথাও 
লক্ষ্যগেচর হবে না। 
সমন্ত আলোচনার প্রবেশক হিসেবে প্রথম পরিচ্ছেদ বিশেষ মুল্যবান। 
অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় পৌরাণিক নাটকের সংক্ষিপ্ত 'বিবরণ 
উল্লেখ করায় তার আলোচনাটি পূর্বভারতীয় মানসিক প্রবণতাকে একটি 
বিশেষ সাংস্কৃতিক ভৌগোলিকতার মধ্যে উপস্থাপন করতে পেরেছে । ক্রমে 
তিনি পুরাতন বাংলার নাটগীতি, যাত্রাগান, ঝুমুর প্রভৃতি লোকনাট্যের 
ধার! বিশেষ দক্ষতার জঙ্গে বিস্লেষণ করেছেন। অবশেষে তিনি উনবিংশ 
ও বিংশ শতাব্বী পরিক্রমা করেছেন । পঞ্চম পরিচ্ছেদটিও নাট্যতত্বের ফিক 
থেকে মৃল্যবান | পুরাফথা, পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির পটভূমিকায় 
নাট্যসাহিত্যের বিকাশ প্রসঙ্গে এই আলোচনায় যে-সমস্ত তথ্য উদ্ধত হয়েছে, 
তা ভবিষ্ততের গবেষকদেরও সহায়ক হবে । অতঃপর পরবর্ত' অধ্যায় 
সমূহে লেখক তারাচরণ শীকদ্দার থেকে শুরু করে হরচন্্র ঘোষ, রামনারাস্ণ' 


ঢ 


তকরত্ব, .মধ্স্থদন। মনোমোহন বস্তু, গিরিশচন্ত্র, রাজকৃষফ রায়, দ্বিজেজ্জলাল, 
ক্কলীরোদগ্রসাদ এবং একালের আরও কয়েকজন পৌরাণিক নাট্যকারের নাটা- 
প্রতিভা বিচার ও বিঙ্লেষণ করেছেন । প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেখিয়েছেন যে, 
রবীজ্নাথও নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য রচনায় পৌরাণিক কাহিনীর দ্বার! 
রীতিমত প্রভাবিত হয়েছিলেন | অষ্টম পরিচ্ছেদটিও অল্প মুল্যবান নয় | 
এই অংশে পৌরাণিক নাটকের নাট্যকলা ও প্রয়োগবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অত্যন্ত 
দক্ষতার সঙ্গে আলোচন। করা হয়েছে। 

ভ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুব একটি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণ। গ্রন্থ রচন! 
করে বাংল! সাহিত্যালোচনার একটি -বড়ে! অভাব মোচন করেছেন । বাংল। 
পৌরাণিক নাটক বাঙালীর প্রাণ ও প্রকৃতির সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে 
গেছে যে, একে বাদ দিয়ে বাঙালীর আধুনিক সংস্কতির আলোচন৷ 
চলতে পারে না । বস্ততঃ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্্ত 
উপনিষদকে অবলম্বন করে যত আলোচনাই হোক না কেন, উনিশ 
শতকের বাঙালীসমাজ প্রধানতঃ পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । 
এই পৌরাণিক সংস্কার বাঙালীর মূল কুলসংস্কার, মধাযুগ থেকে এ ভাবধারার 
প্রবাহ বাঙালীমানসকে প্রাণরসে আর্দ করে রেখেছে । সেকালের কালিয়- 
দমন যাত্রা অথাৎ কষ্ণযান্রা, রামযাত্রা, চণ্তীষাত্রা» মনসার ভাসান, লৌকিক 
ঝুমুর গান, পুরানো কালের পাচালী প্রবন্ধ, এবং একালের আধুনিক পাচালী 
_-সর্বত্র এই পৌরাণিক কাহিনী ও ভাবের প্রবল প্রভাব লক্ষা করা ষায়। উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মন্মধ রায় পর্যস্ত পুরণাশ্রিত কাহিনীই নাট্যসাহিত্যকে 
উজ্জীবিত রেখেছে । অবশ্য সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ে সংস্কারমূলক অনেক 
নাটক লেখা হয়েছেঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দালনের পর রক্ত-রাঁডা ভাবাবেগ ইতিহাসকে 
অবলম্বন করে নাটকে সার্ক হয়েছে। তবু (পুরাণের কাহিনী ও আদর্শ 
বাঙালীর মনকে যেভাবে আকর্ষণ করে, অন্য কোন ভাব ঠিক ততটা তার 
চেতনাকে আবিষ্ট করে না। সত্যের ও পুণ্যের জয়, ছুঃখভোগের দ্বার। দু:খ 
অতিক্রম, পাপ ও অবিবেকী কামনার ব্যথতাঃ দেবতার লীলাবাদ, ইষ্টের কাছে 
আত্মসমর্পণ, অন্থতাপের দ্বার! পাপাসক্ত চিত্তের মালিগ্ বিবরণ প্রভৃতি নীতি ও 
চায়িত্রধর্ম বাংলা পৌরাণিক নাটককে বিচিত্র এর্ধে ভরিয়ে তুলেছে। অৃষ্টতর 
ও কর্মবান্ধের মধ্যে ন্থুসমঞ্জস সমন্বক্পই বাংল! পৌরাণিক নাটককে পরিণতির 
পথে নিয়ে গেছে। মানুষ নিয়তিকয়ধত স্ুত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয় মা, 
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তান ক্লতকর্ম তাকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়| ' কখনও -ব! বিপাকে নিক্ষেপ 
করে, তিলে তিলে ছুঃখের আগুনে দহন করে মানুষকে খাটি সোনাতে পরিণত 
করা বাংলা' পৌরাণিক নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে মনে হয়) কিন্ত 
অনৃষ্টবাদ, কর্মবাদ ও লীলাবাদের ছারা পৌরাণিক নাটক পূর্বাপরসঙ্গতি- 
বিশিই শিল্পরূপ লাভ করার ফলে বাংলা পৌরাণিক নাটক একটা বিশিষ্ট 
সমাজমানসিকতায় পরিণত হয়েছে। “ভত্রার্ুন” থেকে “কারাগার+_বাংলা 
পৌরাণিক নাটকের এই প্রায় শতবর্যব্যাপী ইতিহাসে দেখা যাবে, কখনও 
ভক্তিভাব, বিবেকতত্ব, আত্মসমর্পণ, কখনও-বা সমসাময়িক দেশ-কাল বাংল! 
পেরাণিক নাউকের কলাবরূপ নির্মীণ করেছে। সেই বিচিত্র ইতিহাস শ্রীমান 
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে অতান্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে । 


অবশ্য একথা অন্বীকার কর] যায় না, সব বাংল! পেরাণিক নাটক, 
বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের সব পৌরাণিক নাটক অনেক সময়েই রসোত্ীর্ণ হয়নি, 
অন্যের তো কথাই নেই। মনোমোহন বন্থ, রাজকৃজ্ঞ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, 
অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রস।দ--তীরা একাধিক পৌরাণিক নাটক লিখছেন। 
কিন্ত তাদের কোন একখানি পৌরাণিক নাটক কি আধুনিক বিদগ্ধ 
দর্শকের মনোরঞ্জন করতে: পারে? পৌরাণিক মোটামোটা নীতি ও 
তত্ব এ-সমস্ত নাটকে বথেষ্ট মোটা হাতেই আকা হয়েছে, কিন্তু যে গুণ 
থাকলে মৃত পুরাণ জীবস্ত হয়ে একালের দর্শককেও বিস্মিত করতে পারে, উল্লি- 
খিত পৌরাণিক নাটকসমুহে তার বিশেষ পরিচয় নেই । আধুনিক পৌরাণিক 
নাটক থেকে নাটগীতির প্রভাব অনেক জময়েই মুছে যায়নি । অবশ্ত 
দ্বিজেন্দ্রলাল ও একালের মন্সথ রায় পুরাণাশ্রয়ী নাটকে ভাবের দিক থেকেও 
যৃগধর্মের সন্িবেশ করে পৌরাণিক নাটকে স্বাদবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে পেরে- 
ছেন | কিন্তু (জনা, পাগুবগৌরব, নর-নারায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক 
বাঙালীকে যত সহজে আবিষ্ট করে, যুগ-ধর্মাবলম্বী পৌরাণিক নাটক ঠিক 
ততটা ভাবাবেগ স্যষ্টি করতে পারে না । কারণ এই নাটকগুলিতে বাঙালীর 
পৌরাণিক মনোভাবই আশ্রয় পেয়েছে এবং লালিত হয়েছে ।) বিশেষ 
উত্তেজক মুহূর্তে কংসকে ইংরেজের প্রতিভূ বলে মেনে .নিতে মন কোন বাধা । 
পায় না। কিন্তু সেই ভাবাবেগের বন্যা সরে গেলে এঁতিহাসিক কংস আবার 
পৌরাণিক পরিম়গুলেই মিলিত হয় । বাংলা পৌরাণিক নাটকের বিবর্তন 


তি 


ও'ইতিহাঁস যে বাঙালী-সংস্কৃতির মানদণ্ড তা লেখকের এই গবেষণাগ্রন্থটি 
পড়লেই বোঝা যায়। 


পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্বদ্ধে আরও দু-একটি কথ! বলে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত 
করি। এটি পি-এইচ-ডি প্রাপ্ত গবধেণা গ্রস্থ । একথা শুনলেই আধৃনিক 
“ডিলাটেণ্ট" রসবিলাসীর দল নাসিকা কুঞ্চিতি করে ভাববেন, আবার 
গবেষণা! তাদের কাছে এক-আঙ্ল পরিমিত অলস জল্পনা, যাকে একালের 
পাঠক বলেনঃ “রম্য রচনা” তার দাম অনেক; পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা গ্রন্থ 
তাদের মনে প্রতিকূলতা ও অনীহা সঞ্চারিত করে থাকে । পি-এইচ. ভি. 
উপাধিপ্রাপ্ত গবেষণা গ্রস্থগুলির সবই যে প্রথম শ্রেণীর তা অবশ্ত নয়। কিন্ত 
অনেক গবেষণাই গবেষণ1 হিসেবেই সার্ক। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তথ্য 
সন্লিবেশের দ্বারা লেখক কোন একটি বিষয়কে প্রমাণ করেন--এটাই গবেষণার 
মুল চরিত্রে। যে গ্রন্থে সেটি সুষ্ঠুভাবে ফুটে.উঠতে পারে, তা আপাতঃ নীরস 
হলেও গবেষণা হিসেবে সার্থক । তবে যিনি নীরস তথ্যসর্বন্থ বস্তধম্শ 
গবেষণায় পরিচ্ছন্গতা ও শিল্পবস্ত সঞ্চার করতে পারেন, তার রচনায় তথ্য- 
পুর্জের সঙ্গে থাকে রস বা আন্বাদ--পরিমিতিবোধজনিত আনন্দ) এই 
লেখকের আলোচনার ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, তিনি রচনা- 
কর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সামঞ্জস্ত ও সমন্বয়-_সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। 
সেইজন্য লেখাটি তথ্যভারে ন্যুজদেহ হয়ে পড়েনি, ভাষা ও বিস্তাসভঙ্গিতে 
বেশ একটা পরিচ্ছন্ন লঘৃতা সঞ্চারিত হয়েছে । ফলে এই গ্রন্থ ক্লান্তি ঘনিয়ে 
তোলে না, এর প্রায় সর্বত্র সজাগ কৌতুহলের চিহ্ন পাওয়! যায়। লেখকের 
পক্ষে, বিশেষতঃ খিনি উপাধি লাভের জন্য গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষের 
কাছে পেশ করেছেনঃ তার পক্ষে এটি একটি শ্লাঘনীয় সংযোজন । বাংলার 
সমালোচনাসাহিত্য এই গ্রন্থটির দ্বারা এশ্বর্ধবান হবে এ বিষয়ে আমার 
সন্দেহমাত্র নেই | বাঙালী নাট্যরসিক পাঠক ও দর্শকের পক্ষ থেকে 
ডঃ শ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি অভিনন্দন জানাই । 


নিম্ন 


কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে ন্নাতকোত্বর বিভাগে পড়বার সময় আমার ছুই 
প্রয়াত শিক্ষক ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডঃ বধীন্ত্রনাথ রায় নাট্যসাহিত্যের 
প্রতি আমার ষে ব্যক্তিগত অনুরাগ ছিল তাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন। 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ দেবীপর্দ ভট্টাচার্য 
নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন অনালোচিত বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন এবং গবেষণ। পদ্ধতির প্রাথমিক পাঠ দেন। গবেষণার বিষয় স্থির 
হয় “বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক+ | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় 
ভাষাসমূহের প্রাকৃতন-প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আমার গবেষণার প্রতি 
স্তরে তার স্লেহময় উপদেশ দান করেছেন। এ আমার ছাত্রজীবনের পরম 
সঞ্চয় । তার নির্দেশিত স্থত্রগুলিকে একত্র করে আমি যে গবেষণা নিবদ্ধ 
রচন। করি তা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাকৃতন অধ্যক্ষ 
ডঃ হরিপদ চক্রবতাঁ এবং বঙ্গবাসী কলেজে আমার শিক্ষক বর্তমানে রবীন্দ্র- 
ভারতী বিশ্ববিদ্ভালয়ের রীডার ভঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচারষের ভূয়সী প্রশংসা লাভ 
করে। এরপর গবেষণা-নিবন্ধটি গ্রস্থাকারে প্রকাশের জন্য আমি যখন কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃ পক্ষের কাছে আবেদন করি তখন বিশ্ববিষ্ভালয্ কর্তৃপক্ষ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যক্ষ আমার শিক্ষক 
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগের রীডার ডঃ ক্ষেত্র গু্ধকে নিবন্ধটির প্রকাশযোগাতা সম্পর্কে তাদের 
মতামত জ্ঞাপন করতে অন্থরোধ করেন। তারা প্রকাশের অনুকূলে অভিমত 
দেন এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুদ্রণকার্ষে দ্রুত অগ্রসর হন। 
এই হল বইটি রচন। এবং প্রকাশের নেপথ্য কাহিনী । 

আমার ছুই শিক্ষার এই বইয়ের পক্ষে মূল্যবান ভূমিকা ও প্রবেশক লিখে . 
দিয়েছেন। তারা আমার প্রণম্য, সুতরাং কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশের কোন ন্থযোগ 
এখানে নেই। ৮ 

এরপর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা । প্রথমেই উল্লেখ করি কল্যাপী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগের প্রধান ডঃ নীলরতন সেনের নাম। তিনি 


রদ 


বারবার তাগাদা দিয়ে পাগ্লিপি পরিমাজনা করিয়েছেন-_ বিশ্ববিদ্যালয় 
কতৃ'পক্ষ এবং অন্যান্যদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কার্ধটিও তিনি অত্যন্ত ভ্রুত 
সেরেছেন। তিনি বিশ্ববিচ্ালয়ের প্রকাশনা বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে 
নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন এটি তারই প্রমাণ। আমার সহকর্মীদের 
ভিতর ডঃ রামেশ্বর শ*, ডঃ সুখেন্ৃন্থন্দর গঙ্গোপাধ্যায় ভঃ অমরেন্ু গণাই, 
অধ্যাপক তীর্থস্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়ের 
সহায়তা ভোল। যায় না। আর যার! আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে- 
ছেন তীর্দের মধ্যে আছেন ডঃ অরুণ বন্সুঃ ডঃ পবিত্র সরকার, ডঃ সুভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়) ডঃ ক্ষীরোদমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক মানস মজুমদার 
অধ্যাপক অরূপকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রামরাম চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রলয়কুমার দেব, ভঃ তুষারকাস্তি মহাপাত্র 
প্রমুখের নাম । মমুদ্রাঙ্কন-এর কর্ণধার নীরেন রায় একজন সাহিত্যরসিক | 
তার সাহায্যও পেয়েছি । প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছে আমার ছুই 
প্রাক্তন ন্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমলয় ঘোষ ও শ্রীতাপস বস্ত্র । আর “নির্ঘণ্ট+ রচনার 
কাজটি নিপুণভাবে করে দিয়েছেন বন্ধুবর ডঃ ম্বপন বসু । এদের সকলকেই 
আমার কৃতজ্ঞতা জানাই | 

সবশেষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ তারাভূষণ মুখো- 
পাধ্যায়, কলাবিভাগের ভীন অধ্যাপক ম্বদেশরঞ্জন দতগুপ্ত 'এবং অর্থসচিব 
শ্রীদীনেশচন্দ্র দাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি । তাদের অকুপণ 
সহযোগিতার ফলেই গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্ভব হল। 


প্রথম পতিজ্ছডেছ 


পমাজ-ধর্মপ্রবণতা ॥ 


পথিবীর প্রতিটি জাতির ধর্মমত নিয়ন্ত্রিত হয় তার নিজন্ব বিশেষ জাতীয় 
বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। “মানুষের ধর্ষের ইতিহাস লইয়া আলোচন। 
করিলে আমরা! বহুস্থলে দেখিতে পাই, নানা বাবহাবিক কারণে আমাদের 
সমাজজশবনে যে জিনিসটি একটি বন্ুমুল্য লাভ করে তাহা আন্তে আস্তে 
একটা ধর্মমূল্া অর্জন করিয়া বসে । দেখা যায়ঃ যাহাকে অবলম্বন করিয়া 
আমাদের সমাজচিত্তের কেন্দ্রীভবন ও ধনীভবন, তাহারই ধীরে ধীরে 
আমাদের ধর্মবস্ততে বা ধর্মানুষ্ঠানে বূপাস্তর 1৮১ ফলে ধর্মমত যে পরিমাণে 
আবন্তিত হতে থাকে সেই পরিমাণে চল্তে থাকে সমন্বয় ও স্বীকরণ। 
অতঃপর কোনটি যে মূলধারা এবং কোনটি যে উপধারা তা আবিষ্কার কর। 
কঠিন হয়ে পড়ে। হিন্দু পুরাণ ও তন্ত্রগুলির কাহিনীর মধ্যে একই দেবদেবীর 
বহু রূপভেদ আছে । বিভির পৃরাণ-উপপুরাণে একই দেবদেবীর নানা 
নামের পরিচয় পাওয়া যায় । 


বাংলা দেশের সামাজিক অভিব্যক্তিব সঙ্গে তার ধর্মসাধনা নিবিড়ভাবে 
যুক্ত। ্্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সমগ্র জনমগ্ডলীর মধ্যে একটি 
নির্দিষ্ট ধর্মাদর্শ গড়ে না উঠলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় 
বাংল।দেশেই যে ধর্মসাধনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল এ কথা! আজ ন্বীকুত। 
বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ ইত্যাদিকে আশ্রয় করে বাঙালীর সমাজজীবনে 
ধর্মসাধনার "জায়ারের তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার মুখ্য কারণ হল, 
প্রথমে অনাযধ এবং পরে আধ-অধ্যবিত বাংলাদেশের সংস্কৃতির মধ্যে 
ধর্মচিস্তার দ্রুত সঞ্চরণ এবং জনজীবনের সর্বস্তরে তার প্রাধান্য-বিস্তার | 
গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল (শ্রী: ৫€ম-_-৬ষ্ঠ শতাব্দী) থেকে ভচ্চবর্ণের বাঙালী জনগণের 


১. শশিভৃষণ দাশগুপ্ত £ ভারতের শক্তিসাধনা! ও শাক্ত সাহিত্য, 
কলিকাতা+ ১৩৭২, পৃঃ » 
৯ 
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উপর কিছু কিছু আর্ধপ্রভাব ঘটতে থাকে এবং তার পাশাপাশি দেখা দেয় 
জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব । পাল-রাজত্বে (৭৫০-১১৬* গ্রীষ্টাব্ব) বৌদ্ধধর্ম 
যে ব্যাপক গৌরব অজন করেছিল সেন-রাজত্বে (১১২৫-১২-০৩ খ্রীষ্টাব্দ) 
হিন্দুধর্মও পৃনরুথানের মাধ্যমে সেই গৌরব অজ'ন করে। অত:পর তুকর্ণ- 
আক্রমণ (১২০৩ খ্রীঃ) এবং তারপর পাকাপাকিভাবে মুসলমান বিজয়ের 
পর থেকে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপর যখন আঘাত এল তখন হ্বাভাবিক- 
ভাবেই সমাজের সর্বস্তরে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব দেখা গেল। ব্রাহ্মণ্য 
ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের উপর এই বৈদেশিক আক্রমণের ফলভ্রতিরূপে 
লৌকিক ধর্ম, সাহ্ত্যি এবং সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটল। সমাজের উচ্চস্তরের 
লেখক সমাজ থেকে সরে গেলেন এবং সেই শূন্যস্থান পুর্ণ করলেন সর্বস্তরের 
কবি এবং সমঝদার। পৌরাণিক দেবদেবী এভাবেই আঞ্চলিক সমাজে 
কিংবদ্দস্তী এবং লৌকিক রঙে রডীন হলেন।২ পৌরাণিক তত্ব এবং 
উপাখ্যানের ভিতর অনুপ্রবেশ করল লৌকিক মানবীয় উপার্দান। বাংলার 
সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এভাবেই পুরাণের নবজন্ম হল। 


বাঙালীর সমাজজীবন এবং তার পারিপাশ্বিক অবস্থা সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে পরিবত্তিত করেছিল। এ কথা অস্বীকার কর! যায় 
না যেঃ যে কোন দেশের সাহিত্য তার বুহত্তর সমাজজীবন ও জাতীয়- 
চৈতন্যেরই প্রতিঞলন। সামাজিক জীবন আবার নির্ভর করে সমকালীন 
ঘটনা-প্রবাহের উপর । বিশেষত: নাট্যসাহিতোর সঙ্গে সমকালের সমাজ 
এবং সংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে । প্রাচীন গ্রীক নাটক এবং 
মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাটকসমুহে তৎকালীন সে দেশের ধর্মচেতনার সুস্পষ্ট 
প্রতিফলন লক্ষণীয় । ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতেও তত্কালীন 
ধর্মদশন এবং পরিবেশের ছাপ যথেষ্ু। 


২. মুসলমান অধিকারের দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে চারিধার মিলিয়। 
মিশিয়া গিয়া সাহিত্যে প্রবাহিত দুইটি প্রধান ধারায় পরিণত হইল, 
পৌরাণিক (অর্থাৎ অর্াটীন, নবাগত, নবাগত শান্ত্রলন্ধ) এখং 
অ-পৌরাণিক (অর্থাৎ প্রাচীন, দেশীয় এতিহ্থাগত )। দেবদেবীদেরও 
ভেদ প্রায় মিলাইয়া আসিতে লাগিল । 

_ন্কুমার সেন: বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড__পৃবীর্ঘ, 
কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৭৮ 


সমাজ-ধর্মপ্রবণতা ও 


বাঙালীর জাতীয় জীবশের একটি শ্বতন্ত্র বলিষ্ট ধর্ষভাবনা ন্প্রাচীন 
কাল থেকেই রয়েছে । নিজন্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের উপরই গড়ে উঠেছে তার 
সাহিত্যিক রসবোধ | মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্ষাশ্রয়ী কাব্য রচনার 
বিচিত্র জয়যাত্রা মেই ধর্মপ্রবণতার স্বাক্ষর বহন করে। বাঙালীর জাতীয় 
জীবনে অন্যান্ত ভারতীয় অঞ্চলের মত বিদেশী শাসক এবং পরধর্মের 
আঘাত কম আসে নি। কিন্তু হিন্দুধর্মের শাশ্বত ধর্মকাহিনীকে সে শত 
অত্যাচার সত্বেও চোখের মণির মত বক্ষা করেছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের 
খ্যাগরিষ্ঠট বাঙালী পবাবাদ] দর্শনে ছিল একনিষ্ঠ বিশ্বামী, দৈবের প্রতি 
ছিল তাদের শীমাহীন বিশ্বাস । পুরাণে নানা কাহিনীর মধ্য দিয়ে মানব 
জীবনে সুখ-দুঃখের কারণ এবং সঙ্কট থেকে পরিআাণের জন্য ধর্মাচরণের ষে 
নিদেশ উচ্চারিত হয়েছে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের কাছে তাই ছিল 
ধ্ুবসত্য । পুরাণের দেবদেবীদের মাশমামূলক কাহিনী 'এবং দেবতার 
নিকট ভক্ত 'অথবা বীর চরিত্রের 'আত্মনিবেধন-নিভ'র কাহিনশগুলি শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরে প|ঠালখব বিশ্বাসেব মূলে বারিসিঞ্চন করেছে এবং জ্কার 
অন্তরে জাগিয়েছে ভাবের স্পন্দন । 


মধ্যযুগের বাংলা সাহিতা এই ধমপ্রবণতার ধারাটি মধ্যযুগের কাব্য 
শাখায় যেরূপে বহন করেছে, নাট্যশাখায় সেরূপে বহন করতে পারে নি। 
মধ্যযুগে প্রায় সমগ্র ইউবোপ খণ্ডে ধর্মাশ্রয়ী নাটক রচনায় যে উন্মাদনা 
জেগেছিল তার পিছনে ছিল তৎকালীন সে দেশের নাট্যরচনার উৎসাহ 
এবং নাট্যদশকদের আগ্রহ । বাংলাদেশের মধাযুগের কবিসমাজ পৃরাণের 
কাহিনীসমুহকে পদাবলী এবং আধ্য।নকাব্যের আধারেই পরিবেশন 
করতেন কারণ তৎকালীন জনাচত্তে নাচকীয় প্রেবণ। দৃট়ীভৃত ছিল না। 
তাই চৈতন্য-জাবনকে [নদে কাব্য বচিত হয়েছে, বাংলায় নাটক লেখা 
হয়নি । কৃতিবাস অথবা কাশীর।ম দাস রাম।য়ণ ও মহাভ।রত কাহিনীর ভিতর 
অসীম নাট্যসম্ভাবন! থাকা সত্বেও সেহ কর্মে ব্রতী হননি । ভাগবতের 
কফলীলা-কাহিনশ এবং পুরাণের অন্যান্য চমকপ্রদ অলৌকিক আখ্যানও 
উপেক্ষিত হয়েছিল। পাঢালী ৩ কখকতার সঙ্গে যাত্রার সামান্য সম্পর্ক 
থাকলেও যাত্রার উৎপত্তির সঙ্গে সেগুলির যোগ খোজার কোন অবকাশ 
নেই। কেবলমাত্র যাত্রার ভিশরহ মধাযুগীয় নাট্যরীতি ক্ষুরণের সন্ভাবন! 
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ঈষৎ ঝলসিত হওয়ার স্থযোগ ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর 
ষেযাত্রারীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত সেরূপ যাত্র! 
রচিত হয়েছিল কিনা জানা ষায় না। অর্থাৎ মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ- 
জীবনে পুরাণের আলোকে যে বিপুল সর্বজনীন ভাবালোড়ন জেগেছিল 
তাকে আশ্রয় করে সেই যুগে নাটক রচনা সম্ভব হয়নি । 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল! নাটকের যে সন্ধান মিলল তার একটি 
পশ্চাৎ-অনুপ্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যৃগের পূর্বে বাংলায় 
নাট্যকর্ষের অভাব থাকলেও, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক 
নাটকগুলি রচনার একটি অতীত ইতিহাস আছে । মধ্যযুগেব যে রচনাসমূহে 
নাটকীয় সন্ভাবনা ইতন্ততঃ ছাড়িয়ে আছে সেগুলি বাঙালীর ধর্মাশ্রয়ী 
জীবনাদর্শের উপর শির করে রচিত হয়েছিল! পাশ্চান্তে চলিত জীবনকে 
অতিক্রম করে আব কোন জীবনেব মুল্যায়ন করা হত না কিন্ত প্রাচোর 
মান্ষ বিশ্বাস করত ব্যবহারিক জীবনের আশা-আকাজ্কা, স্থখ-ছুঃখ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার আচরিত ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত। সংস্কৃত নাটকে এই 
পারলৌকিক জীবন প্রাধান্য লাভ করেছিল, মধাযুগের বাংলা সাহিত্যে 
নাট্যধমী রচনাতে এই জীবনাদর্শই প্রতিফলিত। উনবিংশ শতাব্দীর 
পৌরাণিক নাটকগুলি সেই ধর্মাদর্শ থেকে কখনই সরে আসে নি। 


উনবিংশ শতাব্দীব স্থচনায় বাংলাদেশে থশীষ্টধর্মে ব্যাপক প্রচার 
শুর হয় এবং শতাব্ধীর প্রথমাধেই ব্রাহ্মধর্মেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটে। 
মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ যেমন অন্ধ দেববিশ্বাসে মুখর ছিল উনবিংশ 
শতাব্দীতে তার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সমগ্র মধাযুগে যেরূপ নানা 
বিরুদ্ধবাদদী ধর্মসম্প্রদায়ের আক্রমণ সত্বেও বাঙালী তার পুরাণকে ভোলেনি, 
উনবিংশ শতাববীতেও তেমন ঘটনা চোখে পড়ে । আঙসলে কোন ধর্মাদর্শই 
কোমল তৃণশয্যার উপর দিয়ে একটান! পথ হাটতে পারে না, তাকে 
বিপরীতধর্মী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, নিজ ভুলক্রটি দূর করতে 
হয়। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে আচারসর্ব্ব অমানবিক গোড়া রক্ষণশীলতার 
তীব্রতা দেখা দিয়েছিল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে তারই ফলে হিন্দৃধর্মে 
গতিহীনতা এসে।ছল । অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে রামু 
এবং বিবেকানন্দের দর্শনে হিন্দুধম নতুন পথ খুঁজে পেল। হিন্দুধর্ষের এই 


সমাজ-ধর্মপ্রবণতা' ৫ 


পুনরুখান শতাব্দীকালের ব্যবধানেও তার শক্তি হারায়নি । বাংলা পৌরাণিক 
নাটকগুলি তার স্বাক্ষর বহন করছে। 


বিংশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ পথ অতিক্রম করে বাঙালী সমাজ 
বর্তমানে যে সময়ে ঈ্াডিয়ে আছে সে সময় দু"্টি বিশ্বযৃদ্ধ-অতিক্রাস্ত 
পৃথিবীতে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে । এই পরিবর্তন এসেছে বিজ্ঞানে, 
শিল্পে, সাহিত্যে এবং জীবনের সামগ্রিক মুল্যবোধে। এ কথা ত্য 
বিশ্বভুড়ে এই সর্বব্যাপী পবিবর্তনে আমরা মধাযুগীয় সমাজ-জীবন, 
মধ্যযুগীয় ধর্ম-চিস্তা এবং তৎকালীন জীবনবোধ আশা করতে পারি না। 
কিন্তু এ কথাও ত্য আধুনিক নাগরিক-শিক্ষিত সমাজ দেখে যদি কেউ 
বৃহত্তর বাঙালী সমাজ সম্পকে মন্তব্য করেন তাহলে সেই মস্তব্যে-ক্রুটি থেকে 
যাবে। এই আধুনিক যুগেও বাংলার আংশিক শগরাঞ্চল এবং বৃহত্তর 
গ্রামাঞ্চলের মান্ষ এখনও ধম্শয় ভিত্তির উপর দারিয়ে আছে। মধ্যযুগীয় 
পাচালী-কথকতা, আধুনিক যাত্রা এবং পৌরাণিক নাটক এখনও যথেষ্ট 
ংখ্যক বাঙালীর মনোহরণে সফল । ভাবাবেগ-প্রবণ বাঙালী আজও 
ল্ুপ্রাটীন পুরাণ কাহিনীর চচণ করে চলেছে । 


বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি যেবূপ বাঙালীর ধমীষ ভাবনার পরিচায়ক 
তেমনি ইউরোপের বাইবেল-বিষধয়ক নাটকগুলি, ভারতীয় সংস্কৃত নাটকগুলি 
এবং পুৰ ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে রচিত নাটকগুলিতে তৎকালীন 
বিশে বিশেষ ভাবনার পরিচয় রয়েছে। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির 
সঙ্গে তাদের মিলও অনেক সময় দেখা যায়! 


পাশ্চাত্ত্য বাইবেল-বিষয়ক নাটক (7311102] 10191779) ॥ 


বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য এবং নাটকের উপাদ্দান যেমন এসেছে 
পুরাণ সমুহ থেকে, পাশ্চাত্যের কাব্য ও নাটকের রসদ তেমনি এসেছে বাইবেল 
থেকে । ইউরোপে মধ্যযুগে খীষ্টোঘসবকে মনোরম করবার জন্য অনেক 
£31011০81 নাটক রচিত এবং মঞ্চস্থ হত। সমাজের নানাশ্রেণীর লোক 
সেখানে এসে জড হত এমন মনে করা যায় । যাই হোক গীর্জাগুলির আসল 
উদ্দেশ্য ছিল বাইবেলের বিষয়কে জনপ্রিয় করা । ৩ 
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ঙ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বাইবেলের ওল্ড এবং নিউ টেষ্টামেণ্টে মানবপুত্র ষীশ্ুর অমর কীত্তিকলাপ 
ছড়িয়ে আছে। গীর্জার বাগিচায় যীশুর জন্মদিবস অনুষ্ঠান (01011500785) 
এবং তিরোভাব দিবস (12952) পালন কর! হত নানা 11108] নাটক 
অভিনয়ের 'সাহাষ্যে । ধীশুর জীবনের স্মরণীয় যত ঘটন1, জন্ম, মৃত্যু এবং 
পুনজন্মের কাহিণী সেগুলিতে আকবার পর এ কথাও বলা হত কোন, 
পথে মানবজীবনের মুক্তি সম্ভব । যাজকের। চাইতেন এইসব নাটকের অভিনয় 
দেখে অশিক্ষিত খশিষ্টানরা আরও বেশী ধর্মান্রাগী হোক | সেজন্যই 
নাটকগুলি হয়ে পড়ে উদ্দেশ্মমূলক । অবশ্ত গরে সেগুলিব মধ্যে গান এবং 
সংলাপ যুক্ত হয়ে সেগুলি নাট্যমূল্য অজনে আংশিক সফল হয়। পুরাণক্থাও 
যে ভাল ট্রাজেডি নাটক উপহার দিতে পারে তার পরিচয় পাওয়া গেল। 
প্রকৃতপক্ষে যীশুর প্রথম জীবনে ছুঃধী মানুষের পরিত্রাতার ভূমিকা এবং তার 
শেষ জীবনের মর্মান্তিক মৃত্যুই সেই ট্রাজেডির উত্সক্ষেত্র। 


বাইবেল-নির্ভর ধমীয় নাটক একই সময়ে ইউরোপেৰ পশ্চিম অংশে 
বিকশিত হয় । ফরাসী দেশে আর এক জাতীয় নাটক তখন অভিনীত হত 
যেগুলির উদ্দেশ্য ছিল কেতাছুরস্ত ভঙ্গিতে, কঠিন সংলাপে উচ্চশ্রেণীর মনোরপ্ীন 
করা। সাধারণ মানুষের ধমর্শয় ভাবনার প্রকৃত পথনিদেশি করল বাইবেল 
কাহিনশর লাতিন-ভাঘার নাট্যরপ। গীজশর অঙ্গনতলে সমবেত ফরাসী 
জনসাধারণ খীষ্টের মহৎ জীবন-গাখ1! এবং মানবজীবনের আচরণীয় ধর্ম 
সম্পর্কে এইভাবে অবহিত হয়ে সুপী হত। 


ংশত: আংলো-নর্মণ এবং অংশতঃ লাতিন ভাষায় রচিত «একটি 
£31911081 নাটক অপাধারণ জনপ্রিয়তা অজ'ন করেছিল। নাটকটির 
নাম-_-'208009 1 এই নাটকটি গাঁজার ভিতর অভিনীত না হয়ে গীজণার 
পশ্চিমন্ধারের বাইরে অভিনীত হত এবং সেখানে একটি বঙ্গমঞ্চ নির্যাণ 
কর! হত বাইবেলের উদ্যানদৃশ্ঠটি উপস্থাপনার জন্য । কিছু দুরে আর একটি 
মঞ্চে অভিনীত হত নরকদৃশ্তটি এবং মাঝখানের খোলা জায়গার্টিতে 
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পাশ্চাত্বা বাইবেল-বিষয়ক নাটক ৭ 


সাধারণ দৃশ্গুলির অভিনয় হত। ঈশ্বর, আদম এবং ঈভ চরিত্রে বাইবেলের 
কাহিনীর আক্ষরিক বূপায়ণ ছিল। ফ্রান্সে 4311158]? নাটক অভিনয়ের 
সময় জেরুসালেম, বেখেলহেম, হ্বর্গদ্ধার,+ নরকদ্ধার ইত্যাদী অংশও বেশী 
স্থান অধিকার করত। * 


পাশ্চাত্যে বাইবেল বিষয়ক নাটক অভিনয়ে ইতালীর মত ধম্ণয় নাটক 
অভিনয়ে আইবেরীয় উপস্ধীপ অঞ্চলের (স্পেন, পতু'গাল) মধাযুগের 
ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ । 


মধ্যযুগের পাশ্চাত্য বাইবেল-বিষয়ক নাটকগুলির সঙ্গে বাংলা যাত্রার 
বথেষ্ট মিল রয়েছে । প্ররুতপক্ষে পাশ্চান্ত্যেব নাটকের মত যাত্রার প্রাচীন 
রচনাও পৃরাণ-আশ্রয়ী | পাশ্চাঙ্য ধর্মীয় নাটঞগুলির জন্ম খীষ্টোৎসবে__ 
গীভ প্রাঙ্গণে । প্রধানতঃ গানের পরিবেশে এই নাটক্সমুহের জন্ম__যাত্রার 
জন্ম গানের স্থরে। তবে যাত্রার উপর মন্দিরের অন্থশাসন না থাকায় 
পাশ্চান্তোর নাটক অপেক্ষা সেগুলি অনেক শ্বচ্ছন্দ এবং সংবেদনশীল । 


পাশ্চাত্য পৌরাণিক নাটক এবং বাংল! পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 
একটিমাত্র অন্তরঙ্গ যোগস্ুত্র লক্ষ্য কর যায় তা হল উভয় নাটকেরই উদ্দেশ্ঠ 
ধর্মপ্রাণ জাতির হৃদয়ে ভক্তিরস সঞ্চাবিত করা। অকুঞ্ঠ ধর্মবিশ্বাস যেমন 
আয়োদশ-চতুদ'শ শতাব্দী পধস্ত য়.রোপীয় পাট্যকার এবং দর্শকদের হৃদয় 
অধিকার করে রেখেছিল, “সই একই ভক্তিপ্রাণতা বাংলা পৌরাণিক 
নাটাক্কাবদেবও পৌরাণিক নাটারটনায় অন্ুপ্রেবণা দিয়েছিল । অবশ্য উভয় 
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৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাট্যধারার মধ্যে যে পার্থক্যটিকে কিছুতেই অন্বীকার কর] যায় না সেটি হল, 
যুরোপীয় বাইবেল-আশ্রয়ী নাটকগুলি গীজার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে যতদিন 
অভিনীত হয়েছিল ততদিন সেগুলির আবেদন বিন্দুমাত্র কমেনি । গীজার 
অচলায়তন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই নাটকগুলি রচন' 
বন্ধহয়ে গেল। অপরদিকে বাংল! পৌরাণিক নাটক একদিকে যেমন 
নাট্যকারদের শ্বতংস্ক,ত ধর্মচিন্তার প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের 
একনিষ্ঠ ধর্মজিজ্ঞাসার স্থত্রনিদেশি। জনসাধারণের এই দ্রাবীর পিছনে 
মন্দিরের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না বলেই বাংলা পৌরাণিক নাটক পুরাণকে 
অন্থসরণ করে দেশীয় ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর-সঞ্চয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল । 
পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক নাটকে ধর্মসাধনার যে ইতিহাসটি নাটকের মধ্য দিয়ে 
জনসাধারণের উপর আরোপের চেষ্টা করা হত বাংল! পৌরাণিক নাটকে 
সে ক্ষেত্রে পুরাণ-প্রিয় দর্শকদের রস এবং ভাবকেই বেশী মূল্য দিয়ে তাদের 
প্রিয় কাহিনীরই নাট্যরূপ দেওয়া হত। 


উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে একশ্রেণীর নাটক পুরাণের কাহিনী অন্ুসবণে 
রচিত না হয়েও অলোৌকিকতা এবং ভক্তিরসের উচ্ছাসে পৌরাণিক নাট্যমূল্য 
অজণন করেছে । চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্ধ, রামান্থজ প্রমুখ এতি- 
হাসিক ধর্মসাধক এবং সাধূ-সস্তদের উপর রচিত এই নাটকগুলির মত 
পাশ্চাত্তেও একশ্রেণীর খশিষ্টভক্ত সাধু-সম্ত্দের অলৌকিক জীবনকথাশ্রয়ী নাটক 
রচিত হত। বাইবেল-বহিভূ'ত কাহিনী হলেও এই শ্রেণীর নাটকে যে ধমীয় 
আবহাওয়ার পরিমগুল গড়ে উঠেছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য 
নাটক সেই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি । বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
অন্ান্ত শাখাতেও পৌরণিক নাটকের প্রভাব দুলক্ষ্য নয়। 


সংস্কত দৃশ্যকাব্য £ বাংল! পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক ॥ 


গ্রীক টুণাজেডিসমূহ এবং পাশ্চাত্তের ধর্মীয় শাটকগুলির রচনা যে 
ধর্যোৎসবকে উপলক্ষ করেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । বাংলা পৌরা- 
ণিক নাটকগুটি ধযো২সবকে কেন্দ্র করে রচিত না হলেও একথ]1 সত্য 
জাতির চিত্তে থে ধর্মীয় বাসনা মুকুলিত তার মূলে আনন্দদানের নিমিত্তই 
সেগুলির জন্ম । প্রাচীন বাংলা যাত্রাগুলি যে ধর্মোখ্সবেরই অঙ্গ হিসেবে 


স্কৃত দৃশ্কাব্য ৪ 


কাজ করত তার দীর্ঘ আলোচনার স্থযোগ রয়েছে । সংস্কত নাটকের ক্ষেত্রে 
এই বিষয়ে বেশ ব্যতিক্রম রয়েছে । সংস্কৃত নাটাকারগণ পুরাণের জগতের 
যথেষ্ট ঘনিষ্ট ছিলেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ নাট্যকারগণেব পক্ষে পুরাণের মূল 
কাহিনীর ভিতরে প্রবেশের সহজ স্থযোগও ছিল । সংস্কৃত নাট্যরূপ ষে যুগে 
চরম বিকাশ লাভ করে সেই কালিদ্দাসেব জখয় হিন্দু ধর্মের আধিপত্য 
কম ছিল না। তৎকালীন জমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত না 
হওয়ায় সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকের বিপুল সম্ভাবন! পূর্ণতা লাভ করেনি । 
রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণকে অবলম্বন করে সংশ্কৃত সাহিতো 
যে ক'টি পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছিল তাতে পুরাণ কাহিনীর ভিতরে 
নাট্যকারের কল্পিত ঘটনা এবং মৌলিক চরিত্র অন্নপ্রবিষ্ট হওয়ায় সিদ্ধ- 
রসের হানি ঘটেছে । 'একমাত্র ভট্টনারায়ণের “বেণীসংহার” নাটকটি 
এর বাতিক্রম। 


কৃষ্কোৎসব, শিবোৎসব কিংবা ইন্দ্রোখসব--যে কোন উৎসবকে উপলক্ষ 
করেই প্রপম জংস্কৃত নাটক অভিনীত হোক না কেন অব গ্রীক ট্রাজেডিব 
গ্রভাব সংস্কৃত নাটকের উপর বিস্তারিত হোক বা না হোক, এ কথ 
নিঃসন্দেহে বলা যায় সংস্কৃত নাট্যকারগণ জাতীয় চিত্তে পুরাণের ধর্মীয় 
1বহাওয়1 সঞ্চারের চেষ্টানা করে নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে দৃশ্ঠকাব্য রচনার 
দিকেই অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন । এদের এতিহাসিক এবং রোমান্টিক 
কাহিনীর প্রতি আকর্ষণই ছিল বেশী, তবুও যে পুরাণের কাহিনী নিয়ে 
তার! নাটক লিখেছিলেন তার প্রকুষ্ট কারণ হল পুরাণের ভিতরও নাটকীয় 
রস কম নেই । সংস্কৃত সাহিত্যে শক্তিশালী নাট্যকারের সংখ্যা কম নয় এবং 
পুরাণের কাহিনী নিয়ে রচিত তীর্দের নাটকগুলি “পৌরাণিক নাটক" হতে 
পারত। কিন্তু ভারতীয় ধর্মপ্রবণতার প্রতি গভীর মনোনিবেশের অভাব 
ঘটায় এবং ভরত, ধনঞ্জয়, সাগর নন্দী প্রমুখ নাট্যবিদের নিদে'শ সুক্্ররপে 
অনুসরণের প্রবণতা থাকায় সার্ক সংস্কত পৌরাণিক নাটক ছু'একটি 
ব্যতীত লেখা হতে পারে নি। 


পুরাণের কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত নাটকই পৌরাশিক নাটক 
হতে পাবে না। সংস্কৃত নাটকগুলিতে পৃরাণের যে ঘটনাগুলি গৃহীত 
হয়েছে বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতেও সেই ঘটনাগুলি গৃহীত হয়েছে। 


৯৯ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটং 


অথচ সংস্কত পৌরাণিক নাটকগুলি যথার্থ পৌরাণিক নাটকের মর্যাদা না 
পাওয়ার কারণ নাট্যাঙ্গিক এবং কাব্যরসের প্রতি নাট্যকারগণের প্রবণতা । 
বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ পুরাণের কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন, ভক্ভি- 
বাদেক প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন এবং নাট্যার্গিক সম্পর্কেও সচেতন থেকেছেন। 
তার। উনবিংশ শতাব্দীর বাঁডালীর নিজস্ব ধর্মমতকে যেক্ধপে পুরাণেব পটে 
উপস্থাপিত কবেছেন সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গি না পাকায় 
সার্থক পৌরাণিক নাটক বেশী লেখা হয় নি। 


কালিদাস-পুব দুজন নাট্যকারের ভিতর অশ্বঘোষ পুরাণের কাহিনী 
গ্রঃণ করেন নি কিস্ত ভাসের সাতটি নাটক মহাভারত অবলম্বনে এবং ছুটি 
নাটক রামায়ণ 'বলম্বণে রচিত । বামায়ণেব কাহিনী নিয়ে বাংলা 
পৌবাণিক নাট্যকারগণ ষে শাটকগুলি লিখেছেন, তার উপর ভবভূতির 
“উত্তর রামচরিতে”র প্রভাব স্পষ্ট। এই নাটকের পৃৰ অংশ নিয়ে লেখা 
ভাসের প্রতিমা নাটক' বাংলা পৌরাণিক নাটকের উপর কোন প্রভাব 
ফেলেছিল কিনা সন্দেহ, কেননা সংন্কতত নাট্যসাহিত্যে ভাসের নাম শোনা- 
মাত্র গেলেও ১৯১*-১১ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাব লৃষ্ত গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হয়নি । 
গিরিশচন্দ্র এবং তার সমসাময়িক নাট্যকারগণ ভাসের রচনার সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন না। সাত অস্কে বিধৃত প্রতিমা নাটকে রামায়ণের প্রায় অর্ধাংশ 
কাহিনী_ রামের বনবাস থেকে সুর করে রাবণ-বধ এবং অধযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক_-বণিত। বাংলায় এই দীর্ঘ কাহিনীকে বিসৃক্ত 
কবে রামের বনবাস, সীতাহরণ, জটায়, বধ, রাবণ বধ, রামের রাজ্যাভিষেক 
হত্যার্দি নাটক রচিত হওয়ায় পৌরাণিকত্ব এবং নাটকীয়ত্ব উভয়ই রক্ষা 
পেয়েছে, দীর্ঘ কাহিনী পবিসরে ভাসের পক্ষে খা] শস্তব ছিল না| রামায়ণের 
ঘটন! শিয়ে কালিদাস-পর নাট্যকার ভবভ়াতি যে নাটক লিখেছেন তার 
ভিতর নাট্যকারের কবিশক্তিব বিচ্ছুরণ ঘটলেও নাটক দুটি সার্থক পৌরাণিক 
নাটকের সংজ্ঞায় উত্তীণ' হতে পারে না। “মহাবীর চরিত যেন নতুন 
রাম।য়ণ। বিবাদের পুধে রাম-সীতার দর্শনজনিত পূর্বরাগ, সীতাকে 
রাবণহস্তে অপণের জন্য রাবণের প্রোরত দ্ুতকে উপেক্ষা করে কুশধ্বজ 
কতৃক রাম-সীতার অথবা কৈকেয়ীর 'অন্থশোচনা-জনিত উক্তি রামায়ণে নেই । 
“উত্তর রামচরিতেগর পরিণতি মিলনান্তক+ বাল্সীকি রামায়ণে মেপানে 


'স্কৃত দৃশ্তকাব্য ১১ 


বিয়োগাস্তক । ভবভূতির নাটক বাংলা পৌরাণিক নাটকের উপর প্রভাৰ 
বিস্তার করলেও একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত আর কোন নাট্যকার বান্ধীকি- 
র/মায়ণের কাহিনী থেকে সরে আসেন নি। 


কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক হলেও তিনি ছিলেন অলংকার- 
শরপ্্প্রিয় নাটাকার ; নাট্যদর্কেব ভক্তিরনাদ্র' হৃদয়ে নয়, কাব্যপাঠকের 
সোন্দযতন্ময় হৃদয়েই তার অধিষ্টান | যজ্বেধ। খকবেদ এবং বিষুপুরাণে 
বশিত “উবশী-পৃরুরব।*র বিচ্ছে্ব-ক।হিনীকে অস্বীকার করে তাই তিনি 
ন[টকেৰ ষবনিক।| টেনেছেন মিলমে । মহ।ভারতীয় কাহিনী-ণির্ভর নাটক 
“আজজ্ঞন শবুম্তলমণও কবি কালিদাসের মহত কীনত্তি বহন করে, নাট্যকার 
ধালিদ[সের পরিচয় পাওয়। খাষ না । মহাভারতের শকুস্তল। দুম্বস্তের নিকট 
নিজেই আত্মপরি৮য় দিয়েছেশ, কম্বমুণির আশরমেই ভাব সন্তান জন্মেছে; 
কালিদাসের শকুস্তলা ছুই সখীর মাধ্যমে দুশ্স্তকে আত্মপরিচয় জানিয়েছেশ, 
তার পুত্র প্রস্কৃত হয়েছে ভগবান মারীচের আশ্রমে । কালিদাস ছুর্বাসার 
যে অভিশ(প নাটকে প্রয্বোগ কবেছেন তাঁ মহাভারতে নেই । পপ্রম ও 
সৌনা্ের কবি কালিদাস এভাবেই পৌরাণিক সিদ্ধরস অস্বীকার করে 
নাট্যের আঙ্গিকে কাধ্য রচন' করেছেন । হয়ত সেজন্ই বাংল! পৌরাণিক 
নাটকে দু'একটি ব্যতীত শহুস্তলা এবং উর্বশী বিষয়ক নাটক রচিত হয় নি। 

সংস্কৃত পৌরাণিক নাট্যধারায় ক্ষেমীপ্বর রচিত “চগুকৌশিক” বাংলায় 
শতরিশ্ন্্র নামে রচিত বেশ কটি পৌরাণিক নাটকের উপর প্রভাব ফেলেছিল । 
ভষ্টনাবায়ণের “বেণীসংহার” মহাভারতের বিখ্যাত কাহিনী “ভীম কর্তৃক 
কষার অবেণীবদ্ধ কেশের সংহার অর্থাৎ বন্ধন” অবলম্বনে রচিত। এই 
একটিমাত্রই সংস্কত পৌবাণিক নাটক যার ভিতর দিয়ে নবম শতাব্দীর 
গদযকালান জাতির ধর্মপ্রবণতার যথাযথ পরিচয় পাওয়া খায়। ছুধোধনের 
শঙ্গার ও মন্ত্রণা, অর্জঁণের সংযত শৌর্ধ, যৃধিষ্ঠিবের ধর্মপরাব্বণতা ইত্যাদি যথাষথ 
পুবাণানুসারী । অথঢ বিস্ময়ের কথা» যাদবচন্দ্র তর্করত্বের “কীচক বধ, 
(১৮৫৮) ব্যতীত বাংলা ভাষায় এই উল্লেখযোগা কাহিনী নিয়ে পৌরাণিক 
নাটক লেখা হয়নি। ক্ষেমীশ্বরের গ্গুকৌশিকে'র ন্যায় ভট্টনারায়ণের, 
“বেনীসংহার"ও বাংল৷ পৌরাণিক নাটকের আদর্শ হতে পারত। 


অতঃপর সংস্কৃত ভাষায় দু'একটি পৌরাণিক কাহিনী-নিভ'র নাটক, 


১২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


(দামোদর মিশরের মহানাটক বা হনুমন্াটক, মুরারির «অনর্থরাঘব* এবং 
রাজশেখরের “বালরামায়ণঃ ) রচিত হলেও সেগুলি সার্থক পৌরাণিক নাটক 
নয় এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ অথব1 পরোক্ষ 
সাক্ষাৎ ঘটেনি । 


সংঙ্কত মহাকাব্য যেমন নাটক অপেক্ষা পুরাণকে বিশ্বস্তভাবে অন্কুসরণ 
করেছে বিপরীতে বাংলা নাটক বাংলা মহাকাব্য শাখার চেয়ে পৃরাণকে 
বেশী অনুসরণ করেছে । সেজন্যই বাংলা নাটকের সম্মুখে সংস্কত নাটকের 
পরিচয় থাকলেও তার অনুসরণের ক্ষেত্রে বাংল নাট্যকারগণ ডতজাহবোধ 
করেন নি। অন্ততঃ পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে এই উক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে করা 
চলে। তবে সংস্কত পৌরাণিক নাটকের আত্মার সঙ্গে বাংলা নাটকের 
আত্মার যোগস্থত্র স্থাপিত না হলেও, গঠন, সংগীত এবং বুৃতচয়ণের দৃষ্টি- 
কোণ থেকে উভয় নাট্যধারার মধ্যে আংশিক মিল আছে। 


পূর্ব ভারতে রচিত পৌরাণিক নাটক £ 
বাংল! পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক 


অসমায়। ॥ 


অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী ) মৌখিক 
সাহিত্য স্ৃষ্টিতেই ব্যাপৃত ছিল। এই সময়ের বিহুগান, শিশুদের ঘবম- 
পাড়ানী ছড়া ইত্যাদির পথ অতিক্রম করে রচিত হল "মন্ত্র আরু ভণিতাঃ | 
এই ধার অব্যাহত গতিতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পষস্ত চলে । অতঃপর সমাজ 
জীবনের পুরাণ-চচণর গভীর অন্ুরাগ প্রতিবিষ্বিত হল রামায়ণ ও মহা- 
ভারতের অন্ুবাদ-উতসাহে--দেখা মিলল পুরাণ-প্রিয় লেখক কবি হেম 
সরম্বতী, পীতান্বর ছিজ প্রম্বথের । প্রাকবৈষ্ণব সেই যুগ অবসিত হওয়ার 
অব্যবহিণ্ত পরে শঙ্করদেবের আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৈষ্ণব ধর্মাদশের 
গ্রসারই ঘটল মা, এল সমাজ-জীবনে সাধিক নবজাগরণ। পববর্তীকালে 
এই নবজাগরণের জোয়ারের তীব্রতা কমে এলেও সাহিত্যকর্মের অগ্রগতিতে 
বিন্দুমাত্র গতিহীনতা দেখা যায় নি। আধুনিক. অসমীয়া সাহিত্যের 


গৃর্ব তারতের পৌরাণিক নাটক ১৩. 


স্থচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে, ইংরেজ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে । এক্ষেত্রে 
বাংলা ও ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে অসমীয়া! সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা বেশী 
কারণ হিন্দী সাহিতোর উপর পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল আরও 
বিলম্বে । 


অসমীয়া জাতির ইতিহাস ধর্মপ্রবণতার নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষাবাহী । নবম- 
দশম শতাব্দী থেকে শ্রীহট্ট, কামরূপসহ আসামের বিস্তীণ' অঞ্চলে ঝৌচ্ছ 
তান্ত্রিকতার প্রসার ঘটে । এরই পাশাপাশি জন্মলাভ করে বিরাট মন্র- 
সাহিত্য । পুরাণ-সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জম্পর্ক স্থাপনের জন্য জাতির 
ব্যাকুলতা, কুষ্ণ-কপা এবং রামায়ণ-কখার মধা দিয়ে তৃপ্ত হয়। অ্রয়োদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে কবি হেম সরম্বতীর প্রহলাদ চরিত্র কাব্যে 
মহাভারতীয় কাহিনীর স্ন্দর কূপর্দান লক্ষণীয় । বাংলা, হিন্দী ও ওভিয়া 
সাহিত্যের মত অসমীয়া জনজীবনে রামায়ণ কাহিনীর আবেদনও গভীর । 
দশম শতাব্দীতে দেওপবতে ভগ্ন মন্দিরে রাম, লক্ষণ ন্ুগ্রীব প্রভৃতির 
প্রাপ্ত মৃততি দেখে বোঝা যায় জনজীবনে রামায়ণের প্রভাব কত গভীর ছিল। 
বাংলা সাহিত্যে কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ যেরূপ পরবর্তীকালে 
মহাকাব্য এবং পৌরাণিক নাটকরচনার প্রধান আদশ' হয়েছিল অসমীয়া 
সাহিত্যে কবি মাধবকন্দলীও সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন । এরপর 
অনম্ত কন্দলী, শঙ্করদেব, মাধবদ্দেব কবি ছুর্গাবর, অনস্ত ঠাকুর প্রমুখ 
কবির রচনাতেও রামায়ণ কাহিনী “বিশ্বাস্ত” রূপে অনুদিত । 


বাংল সাহিত্যের মত অসমীয়া সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগেও ধর্মাশরক্ী 
সাহিত্য রচনায় ছিল প্রবল আগ্রহ । নাটকের ভিতর দিয়ে পৌরাণিক 
কাহিনী চিত্রণের বহু পুরে “বিয়ানাম+ প্রভৃতি কথা-কাহিনীর ভিতর দিয়ে 
পুরাণের অমর গাথাগুলি বণিত হত। এই সুত্রে হরগৌরীর বিয়া, রাম- 
সীতার বিয়া, ক₹ষ্ণ রুক্সিণীর বিয়া, উধা-অনিরুদ্ধর বিয়া প্রভৃতি বিয়ানামগুলি 
ল্মরণীয়। পরবতঁকালে এই বিষয়গুলি পৌরাণিক নাটকে গৃহীত হয়। 
রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কাহিনী-মালায় পরবর্তীকালে যাত্রা 
ও নাটক রচিত হুয়। 


অসমীয়া নাটকের পুর্বস্থরী হিসেবে এযাবৎ তিনটি শাখার পরিচয় 
পাওয়া যায়-_যাত্রা, ঝুমুর এবং নাট। এ ছাড়া ধুলিয়া নাচ, পুতুল নাচ, 


১৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নৃত্যগীত এবং মুখোস পরে কথাক্লির ন্যায় নৃত্যগীত আসামের মূল অঞ্চল 
থেকে প্প্রান্তীয় অঞ্চল পযন্ত সমশক্তিতে প্রবাহিত ছিল।« মনস। পুজায় 
দেওধানী নাচের বিশেষ প্রাধান্য ম্মরণীয়। বাংলা নাটক রচনার পূর্বে 
যেমন দেশীয় যাত্রা ধারা বর্তমান ছিল, তেমনি অসমীয়া সাহিত্যে ছিল 
*ওজাপালী? ।৬ প্মসমীয়া “অংকীয়! নাটে?র বীজ এই ওজাপালীর ভিতরই 
নিহিত ছিল। 

ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলাদেশে চৈতন্তদেবের আবিভাবে যে 
ভাবপ্লাবন দুর্মর হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশে সাহিত্োর বিভির ধারা 
পল্লবিত হলেও নাটক রচনায় অবিশ্বাস্ত নীরবতা! এ একই সময়ে 
শক্করদধেব ও তার শিষ্য-সমাজ সমগ্র আসামে ভাবের প্লাবন 
বইয়েছিলেন। রামান্ধজ এবং ভক্ত কবির প্রভাবিত এই অব্রাহ্গণ পণ্ডিত 
স্বীয় বিদ্যা, বিচক্ষণতা এবং একেশ্বরবাধী দৃষ্টির সাহায্যে একদিকে যেমন 
ব্রাহ্ষণেতর সমাজের অবিসংবাদদী গুরু হরেছিলেন অন্যর্দিকে তেমনি 
সাহিত্যাকশেও উজ্জ্বল ধ্ুবতারায় পরিণত হয়েছিলেন। বেদাস্ত, গীতা 
এবং মন্তাগবতের অন্থবাদের পাশাপাশি কবি-সুরকার শঙ্করদেব পৌরাণিক 
নাটক রচন[তেও বাঁকে ছিলেন। পৌরাণিক চরিত্রের ভাবরূপ রক্ষা করে 
রচিত তর “রুক্মিণী ভ্রণ” এবং প্াারিজাত হরণ, নাটক ছুটির ব্যাপক 
জনপ্রিয়তা হরেছিল । চৈতন্যদ্দেব ধম প্রচারক ছিলেন, কাবারসিক ছিলেন, 
কিন্ত শঙ্করদেবের ন্যায় সাহিত্যিক ছিলেন না। চৈতন্যদ্দেব কলম ধরলে 
বাংলা পৌরাণিক নাটকের জন্য হয়ত বাঙালী দর্শকদের আরও তিনটি 
শতাব্দী অপেক্ষা করতে হত নাঁ। 

শঙ্করদেব এবং তার শিষ্য মাধবদেন উভয়েরই পৌরাণিক নাটকের মুখ্য 
চরিত্র শ্রীকষ্চ। শহ্বরদেবের অস্কিত কৃষ্ণ কিন্ত ভাগবত অথবা মহাভারতের 
প্রচণ্ড দৈবশক্তিসম্পন্ন দেবতাই নন, তিনি তৎকালীন মানবিকতায় সমৃদ্ধ 
ঘরের মান্থধঘ। কর্ণ চরিত্রে এই মানবিকতা আরোপের প্রয়োজনীয়তা 
বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেও বাংল! পৌরাণিক নাটকে কৃষ্ণরিত্রে এই গুণ 


৫. ম্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় £ অসমীয়া সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৯, 
গু ৪৬ 


৬. 17381008১ 53. %.::18150015 01 4১998170656 11066120076) 9201158 
/৯090617)%) ৩৬ [06111 1964. 


পুর্ব ভারতের পৌরাণিক নাটক ১৫ 


আরোপিত হতে দ্বেখা যায় না। অতঃপর আসে নারদ-প্রসঙ্গ । বাংল। 
যাজা এবং পৌরাণিক নাটকের মত অসমীয়া পৌরাণিক নাটকেও নারদ 
চরিত্র কাহিনীতে ছন্ব এবং জটিলতা সৃষ্টির সহায়ক | শঙ্করদেবের 'পারিজাত 
হরণ” নাটকে কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্সিণীকে পারিজাতদানের সংবাদটি নারদের স্থৃত্রে 
সত্যভামার নিকটে পৌছানোর জঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় উৎকণ্ঠা তীব্র আকার 
ধারণ করেছে । তার “কেলিগোলাপ" নাটকেই প্রথম রাধার নাম ('রাধাং 
বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজঘোধিত” ) পাওয়া যায়। বাংলা পৌরাণিক 
নাটকের ধারায়ও রামনারায়ণের প্রুঝ্সিণী হরণ” নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“পারিজাত হরণ”, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'রুঝ্সিণীরঙ্গ* ইত্যার্দি নাটক 
গ্রসিদ্ধ হয়েছিল । 


অসমীয়া নাট্যসাহিত্যের ধারায় মাধবদেবের পুরাণাশ্রয়ী নাট্যধম 
গোবধ'ন যাত্রা, পিপর! গুচুরা নাটক, চোরধরা ঝ,মুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 
এ ছাড়া রামচরণ ঠাকুরের কংসবধ, গোপাল আটার বলিছলন, অনস্ত 
কন্দলীর সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদ্দি নাটকের আবেদন আধুনিক 
অসমীয়। রঙমঞ্চেও বিদ্যমান | 


বাংল! সাহিত্যের মনত আসমীয়! সাহিত্যেও উনবিংশ শতাব্ধীর 
প্রথমাধে' ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার (১৮২৬ খ্শিষ্টাবব) একটি ্মুস্পষ্ট প্রভাব 
পড়েছিল । অসমীয়। ভাষায় ব্যাকরণ গ্রন্থ, অভিধান ইত্যাদির প্রকাশ, 
“অরুণোদ্দয় (১৮৪৬) পত্রকাকে আশ্রয় করে গল্প, কবিতার বাহুবিস্তার 
এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের অন্গকরণ উনবিংশ শতাব্দীতে অসমিয়া সাহিত্যের 
অগ্রগতির প্রেক্ষাপট | এযুগেও পৌরাণিক নাটক রচনা স্তিমিত হল না, 
তার প্রমাণ লঙ্বোদদর বরার 'শকুস্তলা” এবং ছুর্গাপ্রসাদ দত্তর 'বুষকেতু? 
নাটকসমৃহ। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব সত্বেও বাঙালী নাট্যকারগণ 
যেমন নিজেদের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভুলে যাননি, অসমীয়া! নাট্য- 
কারগণও তেমনি বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের কথা ও কাহিনী, জাতীয় পুরাণ ও 
দ্শনের প্রতি মমতা হারাননি । অসমীয়! সাহিত্োর জঙ্গে গত দুঃ*শতাব্ধীর 
বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জাগন্ধক আছে। আধুনিক 'সাহিত্য' 
পুরাণ-কাহিনী বজিত নয়, যদিও আধুনিক সামাজিক এবং রাস্ট্রীক সমস্তা 
“অসমীয়া সাহিতোর একটি দীর্ঘ অংশ অধিকার করে আছে। বিংশ 


১৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


শতাবীতেও হ্যাট হামস্থনের 31০6) ০1 0)৩ 9011-এর অনুবাদের পাশা- 
পাশি হেমচন্দ্র বড়,য়ার “কানিয়ার কীত'ন*, গুণাভিরামের “রামনবমী,, 
অতুলচন্ত্র হাজারিকার “কুুক্ষেত্র'-র মত নাটকও রচিত হচ্ছে। ভারতের 
পুরবাঞ্চলীয় অন্যান্য রাজ্যগুলির যত অসমীয়া সমাজ-জ্ীীবনেও যে ধমে'র গতিটি 
আজও অব্যাহত এটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


ওড়িয়। ॥ 


উড়িষ্যা এবং বাংলা--এই ছুই প্রতিবেশী রাজ্যের ভিতর ঘনিষ্ঠতার 
মধ্যে যে সকল কারণ রয়েছে তার অন্যতম হল উভয় অংশের মানুষের 
মধ্যেই ধর্মভাব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রায় সমান্তরাল গতিতে অগ্রসর 
হয়েছে । রাজেজ্লাল মিত্র, মনোমোহন চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ বনু, অতুলরুষ্ণ 
গোম্বামী, রাখালপাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র যজ্মদার, প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ গবেষকরা উড়িয্যার প্রতৃতত্ব, ভাষা-সাহিত্য, 
ধর্মচিন্তা, স্থাপত্যশিল্পা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা আলোচনা করেছেন । 
তার্দের বক্তব্যের ভিতর থেকে যে কথাটি মুল সুর রূপে পাওয়া যায়ঃ 
তা হল, উডিষ্যার ভাষা ও সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের 
মতই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব প্রবল। ন্ুর্বর অয়োদশ 
শতাব্দীতে যে পুরাণ-চর্চা উড়িষ্যার জনজীবনে বিস্তুত হয় তার তৃণ্ঠি 
ঘটে শ্রীমপ্তাগবতের অনুসরণে রচিত মার্কগুদাসের “মাধব কোইলি, 
গ্রন্থে। কবি সরলা দ্রাসের “মহাভারত*-অন্ুবাদকর্ম ১৪৩৬ থেকে ১৪৬০ 
খশষ্টাব্বের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। বলরামদাসের রামায়ণ এবং পাতান্বর দাসের 
বৃসিংহপুরাণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। শ্রীচৈতন্যের সমসামক্ত্িক কবি জগন্নাথ 
লাস ভাগবতের অগ্ুবাদ্দ করেন। তার গুপ্তভাগবত (শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ) 
এবং তুলাভিণ। (হর-পার্বতী সংবাদ) গ্রস্থুটিও বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল । 


সমাজে ধর্মভাব জাগরণের যুগে পৌরাণিক নাটক -রচনার ন্তবর্ণস্থযোগ 
থাকে। বাংলাদেশের মত আসাম এবং উড়িষ্যায় চৈতন্যদদেবের বৈষ্ণব 
ধর্ম বাপক-প্রসারিত হয়। “পূর্ব হইতেই উড়িষ্যার বৈষ্ণবধমে” প্রবণতা ছিল, 
মহাপ্রভু দীর্ঘকাল পূ,রীতে বাস করিয়া তাহাকে ভিন্ন একটা রূপ দিলেন। 
কলে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধ্ম', উড়িষ্যার বৈষবধম' ছুই 
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শ্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ।...একটিতে ভক্তির প্রাবল্য, অস্তটিতে 
জ্ঞানের; একটিতে প্রাণশক্তি রাধা, অন্যটির বুন্দী।* অথচ অসমীয়া! 
সাহিত্যে এই সময়ে পৌরাণিক নাটক রচনায় ষে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, 
বাংল। এবং ওডিয়া লেখকগণ সেই স্থুযোগ ব্যবহার করেননি । ওড়িয়া কবি 
অচ্যুতানন্দ, দীনকৃষ্ণ দাস, ভূপতি পণ্ডিত, বুন্দাবতী দাসী, ভীম ধীবর, 
ভক্তচরণ দাস, সদানন্দ প্রমুখ লেখকরা পৌরাণিক কাহিনী-আশ্রয়ে অসংখ্য 
কাব্য রচনা করলেও পৌরাণিক নাটক রচনার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ 
অনুভব করেন নি । 


যাত্রা রচনার প্রেক্ষাপটটি অবশ্য ওড়িয়৷ সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুজ্জল নয়। 
পৌরাণিক কথা “লীলা'-র সঙ্গে হাস্যরস “নুয়াঙ্গ'র মিশ্রণে ওড়িয়! সাহিত্যের 
মধ্যযুগে বেশ কিছু সংখাক যাত্রা রচিত হয়েছিল । বাংলা যাত্রায় হাস্তরস 
থাকলেও ওডিয়া যাত্রায় যেমন পুরাণ কাহিনীকে অতিক্রম করে হাম্তরস 
প্রাধান্য বিস্তার করত, বাংলা যাত্রায় দীর্ঘদিন তা হত না। কিন্তু ওড়িয়! 
যাজার কেলা-কেলুনী নাট, ধোবা-ধোবানী নাট, কেউট-কেউটনী নাট, 
স্বামী-স্ত্রী নাট, ইত্যাদির অন্থসরণে গোপাল উড়ে বাংলা যাত্রায় মালিনীর 
নৃত্য ব্যবহার করেন। এরপর বাংলা যাত্রার ভিতরও ওড়িয়! যাত্রার ন্যায় 
অপ্রাসঙ্গিকভাবে কালুয়া-ভুলুয়াঃ মেখর-মেথরাণী, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী প্রভৃতির 
রুচিহীন নৃত্যের অন্থুপ্রবেশ ঘটে । 

ওড়িয়া! পৌরাণিক নাটকের আত্মপ্রকাশ আসলে উনবিংশ শতাববীর 
দ্বিতীয়াধে', বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনার প্রাস্ব সমকালে। কিন্ত 
বাংলা পৌরাণিক নাটকে যে বিপুল শ্রীবৃদ্ধি দেখা দিল, ওড়িয়া ভাষায় 
তা দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনায় ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব 
অসমীয়া এবং বাংল সাহিত্যের মত ওডিয়া সাহিত্যেও পড়েছিল, কিন্ত 
ওড়িয়া সাহিত্য জাত্ররি ধর্ম প্রবণতাকে এজন্ঠ যেরূপ উপেক্ষা করেছে 
অসমীয়া এবং বাংলা সাহিত্য তা করেনি। উনবিংশ এবং বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকে :উড়িষ্যায় কাব্যসাহিত্যের যেমন বিকাশ 
ঘটেছে তার তুলনায় পৌরাণিক নাট্যরচনা অপ্রতুল । উনবিংশ শতাব্দীর 
উড়িষ্যার প্রতিষ্ঠিত লেখক ফকিরমোহন সেনাপতি রামায়ণ-মহাভারতের 


৭, প্রিয্বরঞ্জন সেন £ “ওড়িয়া সাহিত্য", কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃষ্টা ২৭. 
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১৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অনুবাদ করেছিলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ শেষ করলেও ভাগবত 
অগ্রবাদ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি-ভ্রমণ সাহিত্য, জীবনী কাব্যঃ উপন্যাস 
ইত্যাদি রচনা! করলেও পৌরাণিক নাটক রচনায় তার নীরবতা বিন্ময়কর 
ঘটনা! সন্দেহ নেই। আসলে পদ্মনাভ নারায়ণদেবের “বাণদর্পদলন, এবং 
“াতাকর্ণ, কামপাল মিশ্রের “সীতা বিবাহ+ “হরিশ্চন্দ্রঃ এবং ভিখারীচরণ 
পট্টনায়কের “লঙ্কাদানে'র ন্যায় আর ছু'চারটি নাটক ছাড়া ওড়িয়া সাহিত্যে 
পৌরাণিক নাটকের ধারাটি অত্যন্ত দীন। অত্যাধৃনিক ওড়িয়া নাট্যসাহিত্যে 
বাংল। নাট্যসাহিত্যের মতই সমকালীন সমাজ-জীবন প্রধান স্থান গ্রহণ 
করেছে, স্থতরাং আপাততঃ পৌরাণিক নাটক রচনার মানসিকতা ওড়িয়া 
নাট্যকারদের খুবই কম বলা চলে । 


হিন্দী ॥ 


১৪শ শতাব্দীর প্রারস্ত থেকে ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হিন্দী 
সাহিত্যের যুগকে “ভক্তিকাল* রূপে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাঅসমীয়া 
এবং ওড়িয়া সাহিত্যে যেমন ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই জাহিত্যের নানা 
শাখা-প্রশাখা ব্যাপ্ত হয়েছিল হিন্দী সাহিত্যে সেই জাতীয় বিকাশ ঘটেনি । 
তবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে হিন্দী সাহিত্যে কাব্যরচনায় যে গতি-প্রভাব 
সঞ্চারিত হয়েছিল তা ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকে কম শক্তিসম্পন্ন ছিল ন1। 
কষ্ণভক্তি, রামভক্তি, স্থফিভক্তি এবং নিগুণভক্তির চতুরঙ্গে অজস্র কবি- 
গীতিকার দেখ] দিয়েছিলেন। কৃষ্চভক্তি শাখার তুলসীদাসের অমর গান 
ভারতবর্ষের প্রাস্তীয় অঞ্চলগুলিতে পরন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল | স্ুুরদাস, পরমানন্দ- 
দাসঃ কষ্দাসঃ কবীর, দাছু প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে ম্মর্তব্য । কিন্তু বিস্ময়ের 
কথা, আখ্যানকাব্যের বিস্তৃতি যদিও এই কালে ঘটেছিল তবু নাট্য- 
সাহিত্যের দেখা মিলল না। পৌরাণিক নাটক রচনায় অসমীয়া নাট্য- 
সাহিত্য বাংলা, ওড়িয়! এবং হিন্দীর বহুপূর্বেই যাত্রা গুরু করেছিল । 

তব বলতেই হয় অসমীয়া! «“অংকীয়া নাটে"ব উপর মিথিলার “কীর্তনীয়। 
নাটকের প্রভাব কম নয়। বাংলাদেশের যাত্রা ও গম্ভীরা, মথুরার রাজ 
ও রামলীলা, গুজরাটের ভবাই এবং মহারাষ্ট্রের ললিতার সঙ্গে *কীর্তনীয়' 
নাটকের মিল রয়েছে । উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ* রামদাস 
ঝা'র “আনন্দবিজয়,, গোবিন্দ-র “নলচরিত', রমাপতি উপাধ্যায়ের পরুষ্সিণী- 


পূর্ব ভারতের পৌরাণিক নাটক ১৪ 


হরণ+, লালকবির “গৌরী স্বয়গ্বরঃ এবং নন্দীপতির শ্্রীরুষ্ণকেলিমালা, কীর্তনীয়া 
নাটকের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।  কীর্তনীয্া নাটকেই হিন্দী 
পৌরাণিক নাটকের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল । গানের সঙ্গে নৃত্যের মিলন 
এই নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য । 


অষ্টাদশ শতাব্দী অন্যান্য সাহিত্য ধারাব মত হিন্দী সাহিত্যেও অবসাদের 
যুগ। বাস্ীক অবক্ষয় এবং মুঘল শাসনের বিদায়ের ফলে হিন্দী সাহিত্য 
রাজ-পৃষ্টপোষকতা-বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তুঁলসীদ্রাপ তার সময় মিথিলার 
বিস্তীণ“ অঞ্চলে রামকথাকে নানা অংশে বিভক্ত করে যাত্রার রীতিতে 
ছড়িয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু "ষ্টাদশ শতাব্দীর পরবে হিন্দী নাটকের দেখা 
মেলেনি । পাশ্চান্তয প্রভাব অন্যান্য অঞ্চলের মত হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলেও 
ছায়া ফেলল সত্য কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মত পৌবাণিক নাটক হিন্দীতে 
রচিত হল না। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত লালা শ্রীনিবাসদাসের প্রহলাদ 
চরিত্র মুষ্টিমেয় পৌরাণিক নাটকের মধ্যে একটি । এই একই বিষয় নিয়ে 
উনবিংশ শতাব্দীতেই কয়েকটি বাংল! পৌরাণিক নাটক বচিত হয়। 


হিন্দী সাহিত্যের লব্বপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ভারতেন্দ হবিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫) 
বাংল নাটকের ছায়ান্থসরণ করেছেন, মমাঙ্গিকের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন । 
পরবর্তী নাট্যকার জয়শঙ্কব প্রসাদ (১৮৯০-১৪৩৬) “হিন্থৃস্তানশ পরের প্রভাব 
অতিক্রম করে পাশ্চাত্য আদশে' নাট্যবচনায় মন দেন। তার পৌরাণিক 
নাট্যকাব্য "সঙ্জন' “করুণালয়ঃ এবং “উবশী'র উপর রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র- 
লালের প্রভাব স্পষ্ট। তিনি সংস্কৃত নাটক এবং গিরিশচন্দ্র আদর্শে 
বিদুষক-ধর্মী চরিত্র কৃষ্টি করেন। প্রসাদঞ্জীর পর রামকুমার ভাম, লক্্মী- 
নারায়ণ মিশ্র প্রমুখ নাট্যকারগণ সার্থক পৌরাণিক নাটক লিখেছেন । 


বিংশ শতাব্দীব চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে যে বিপুল পরিবর্তন 
ঘটে তার অবক্ষয়ের চিন্রহিন্দী নাট্যসাহিত্যেও প্রতিফলিত । বাংলা এবং 
ওড়িয়া নাটকেও সেই একই ঘটন1 ঘটে । কিন্তু হিন্দী পৌরাণিক নাটারচনা 
এর ফলে বন্ধ হয়ে যায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়ায় বচিত হিন্দী 
নাটক ধম যুদ্ধঃ অসাধারণ জনপ্রীতি লাভ কবে। 


লী 


এ কথ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলার পাশ্ববর্তাঁ প্রদেশগুলির সাহিত্যে 


্ ংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পৌরাণিক এবং পুরাণ-নিভ'র নাটকের কাহিনী এবং উপস্থাপনায় বিশেষ 
ভারতম্য ঘটতে দেখা যায় নি। এর একটাই কারণ হল, বাংলা, অসমীয়া, 
ওড়িয়া এবং হিন্দী ভাষাভাষী জনসাধারণের মনে পুরাণ-চচ1 কয়েক শতাব্দীর 
একনিষ্ট উৎসাহে সম্বন্ধ । তা ছাড! পুর্ব ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত 
পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় দেখা যায় সেগুলির মধ্যে একটি অপ্রত্যক্ষ 
যোগ রয়েছে । কবি জয়দেবের “গীতগোবিন্দ* নাটগীতের প্রভাবেই 
হিন্দীতে কীর্তনীয়া নাটক, উভিষ্যা় লীলা ও স্ময়া-মিশ্রিত রচনাঃ এবং 
আসামে অংকীয়া নাটকের সুচনা । নাটগীত আসলে নৃত্য ও গীতের 
সহযোগে অভিনম্ব । নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব এই নৃত্য ও গীতের সহযোগিতার 
মধ্য দিয়েই । ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী এবং বাংলা নাট্যধারায় এই 
নাটগীতের আঙ্রিকই একটি জন্বদ্ধতর মাজিত অবন্বব লাভ করেছে । 


দ্বিতীয় পারিচ্ছেছ 


বাংলা নাটকের ইতিহাস একশ" বছরেব কিছু বেশী হলেও নাটক 
বচনার পুব প্রস্ততির জন্য খাঙাল যে কয়েক শতাব্দী ধরে একনিষ্ঠ চচ 
চালিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
নাটকের উপর পাশ্চাত্য নাটক এবং সংগ্চত নাটকের প্রভাব তীব্র হলেও 
পুর্ববত্তঁ কয়েক শতাব্দীর বাঙালীর নাট্যস্বভাবের কোন প্রভাবই বাংলা 
শাটকে পড়েনি, এমন কথা বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
পৌরাণিক নাটক জন্মের পূর্বে নাটগীত, লোকনাট্য এবং কৃষ্ণযাত্রাই বাঙালীর 
নাট্যতৃষ্কাকে আংশিক সন্তষ্ট করেছিল, পুরাণের কাহিনীকে নাট্যপাজ্ে 
পরিবেশনের চেষ্টা করেছিল। অভিজাত সমাজে নাটগীত এবং অনভিজাত 
সমাজে লোক-নাট্যগুলি বাঙালীর শাট্যবোধ স্ক,রণে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 
বাংলা পৌরাণিক নাট্য-সম্পর্চিত আলোচনার পুরে তার আলোচনা 
প্রয়োজন। 


নাটগীত ॥ 


“নাট' শব্টির আক্ষরিক অর্থ নৃত্য [ নট. +অ (ভাবে ঘঞ ) ] এবং 
বিস্তারিত অর্থ নৃত্যাভিনয়। নৃত্য-গীত বা নৃত্যাভিনয়-যুক্ত গীতকেই 
নাটগীত বলা যায় । পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই মানুষের আনন্দোৎসবের 
উত্স ছিল নৃত্য ওগীত। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অভিনয়। যাই 
হোক নাটগীতের অনুষ্ঠানস্থল ছিল ছুটি। “স্থাবর আসর” বসত দেবমন্দিরের 
সম্মথে অথবা নাটমন্দিরে, আর “জঙ্গম আসর; অনুষ্ঠিত হত শোতাযাজ্ার 
গতিপথে ; দোলযাত্রা, ক্নানযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে । 


মধ্যযুগের বাঙালীর ধর্মীয় সংস্কারে বারিসিঞ্চন করেছিল নাটগীতগুলি। 
কত্তিবাসের রামায়ণ পড়ে জান! যায় বাঙালী সমাজে নাটগীতের সমাদর 


২২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যথেষ্টই ছিল, 
নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতৃহলে। 
কেহ বেদ পড়ে কেহ পঢ় এ মঙ্গলে ॥ 
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে । 
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে ॥১ 


কৃত্তিবাস জয়দেবের নামোল্লেখ নী করলেও বোঝা যায় তব “গীত- 
গোবিন্দ তৎকালে নাটগীতিরূপে সুপরিচিত ছিল । স্কত ভাষায় 
রচিত বাঙালী কবির এই গ্রন্থটিতেই প্রথম বাঙালীর নাট্যাঙ্কুর উদগত হল । 

গীতগোবিন্দের সংজ্ঞ। নির্ণয়ে নানা মত প্রকাশিত হয়েছে । এটিকে 
বৈষ্ণবরা বলেছেন “মহাকাব্য”, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "গীতিকাব্য*২, আধৃনিক 
সাহিত্য-ইতিহাসকার বলেছেন “ওুকাব্য*__আর বিদেশী সমালোচকদেব 
মধ্যে উইলিয়ম জোনস্‌ বলেছেন ০১83918] 1018778% পিশেল বলেছেন 
4৬610019708, লেভি বলেছেন 07০18 এবং শ্রোয়োবের মতে 
'ধীশাতগোবিন্দ' একটি “উন্নতযাত্রা” । এই মতামতগুলি থেকে যে সত্যটি 
বেরিয়ে আসে তা হল গীতগোবিন্দে গীত, নৃত্য এবং অভিনয়ের 
যথেষ্ট গুণ উপস্থিত থাকলেও এটির সঙ্গে যাত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
নেই। নাটগীত অপেক্ষা যাত্রায় নাট্যধম অনেক বেশী থাকে। 
নাটগীতে অঙ্ক বা দুশ্তাসজ্জাব পদ্ধতি অন্ুস্থত ভয় না, যাত্রায় এগুলির স্থান 
আছে । যাত্রায় চরিত্রের সংখা বেশী থাকে, গীতের পাশাপাশি সংলাপেবও 
একটি বিশেষ স্থান থাকে । সুতরাং ষাত্রাকেই বরং নাটগীত অপেক্ষা 
উন্নততর নাট্যস্থষ্টি বল। যায় । 


গীতগোবিন্দে একটি নাট্যকাহিনী আছে, আছে সংগীত আর আছে 
কয়েকটি নাটকীয় মুহুর্ত । 

জয়দেব তার নাটগীতের কাহিনী নিধাচন করেছেন ত্রহ্মবৈবর্ত পৃরাণ 
এবং পদ্মপুরাণ থেকে । উভব প.রাণেই বসন্ত-রাসের প্রসঙ্গ আছে। গীত- 


১. রামায়ণ, সাহিতা পরিষদ সংস্করণ, উত্তরাকাণ্ড, পৃঃ ৬. 
সাহিত্য গ্রন্থাবলী, বস্টুমতী সংস্কবণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩২ 

৩. অসিতকুমার বন্্যেপাধ্যায়, বাংলা পাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৮৬ 


নাটগীত ২৩ 


গোবিন্দের স্ুচনায় দেখি রাধা বুন্দাবনের গভীর প্রদেশে শ্রীকফের 
অনুসন্ধানে ব্যাপৃততা। সে সময় জনৈকা সখী এসে রাধাকে একস্থানে নিযে 
গেলেন এবং দেখালেন ব্লাসমত্ত কৃষ্ণ গোপীমগুলী-বেষ্টিত হয়ে লীলারত। 
রাধা সেই স্থান ত্যাগ করার কিছু পরে রাধাশ্যানে ব্যাকুল রুষ্ণ গোপীদের 
সঙ্গ ত্যাগ করে যমবনা তীরবর্তী কুঞ্জে বিলাপ করতে গুরু করলেন | রাধা- 
প্রত্যাগতা সখীর মুখে রাধার মানসিক অবস্থা শুনে কৃষ্ণ সখীকে অনুরোধ 
করলেন রাধাকে আনবার জন্য। বিরহার্ত রাধা গমনে অসমর্থ হওয়ায় 
কৃষ্ণত তার কুঞ্জে এলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেলেন । কিন্তু বাধার 
আকর্মণকে অতিক্রম কর! কৃষ্ণের সাধ্য নয়, তাই পুনরায় তাকে রাধা-সমীপে 
আসতে হয়, বলতে হয়-_- 


ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্‌ 
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্বম্‌ । 
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী 
তত্র মম হৃদয়মতিযত্ুম্‌ ॥ 
| দশমঃ সর্প ১৯ সংখ্যক গীত ] 


জয়দেবের কাহিনী নির্বাচনে কোন ফাক নেই, কেনন। প্রায় একই বিষয় 
নিয়ে পরবর্তীকালে ভাল রুষ্যাত্রাও রচিত হয়েছিল । নাটগীতে গীতের 
জোয়ার বয়ে যায়, গীতগোবিন্দেও তার বিপরীত ঘটেনি । এই গ্রন্থে সধীর 
মুখে ১৪টি, রাধার মুখে ৮টি এবং কৃষ্ণের মুখে ৩টি গান ব্যবহৃত । ছুটি গান 
সম্ভবতঃ স্ুত্রধাবের এবং সর্বপ্রথম গীতটিকে স্তোত্র বলে ধরে নেওয়াই 
যুক্তিঘৃক্ত। এই গানগুল, বলতে বাধা নেই, গীতগোবিন্দের প্রাণসম্পদ 
স্বরূপ জেগে রয়েছে । 


নাটকের প্রধান উপাদান হল নাটকীয়তা । নাটগীতে নাটকীয়তা 
ব্যবহারের যেটুকু স্থুযোগ থাকে জয়দেব ততটুকু স্থযোগেরই জদ্ধনহার 
কবেছেন। কিন্তু সংলাপের অভাবে এই নাটকীয়তা জমে উঠতে পারে নি। 
তা ছাড়া গীতগোবিন্দের পৌরাণিক কাহিনীতে তেমন কোন অংশ নেহ যার 
মধ্য দিয়ে রাধা ও কৃষ্ণের চিত্তপ্রদেশে প্রচণ্ড ঝড় উঠতে পারে--ঘটনান, 
আকম্মিক উত্থান-পতন ঘটতে পারে । একমাত্র অষ্টম সর্গে রাধার গাঁতের 
মধ্য দিয়ে নাট্যাভাস প্রকাশিত হয়েছে । চরিত্রের ছন্দ ঈষৎ দ্রানা বেধেছে। 


২৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরামিক নাটক 


জয়দেবের গীতিপ্রতিভা তার নাটাপ্রতিভা অপেক্ষা সজীব ছিল বলে 
'গিতগোবিন্দ নাটগীত লক্ষণাক্রান্ত রচনামাত্র হয়ে রইল, নাটক হল না। 


হরেক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন--গুজরাতের কবি রামকৃষ্ণ রচিত্ত 
গোপাল কেলিচন্দ্রিকা নাটক গ্রস্থেও গীতগোবিন্দেরে অনুরূপ পদাবলী 
দুষ্ট হয়। এই রচনাটি নামে নাটক হইলেও সংস্কত নাটকের লক্ষণাক্রাত্ত নহে 
বরং পুরাতন দেশীয় যাত্রার প্রভাবে ইহাতে নাট্যকল। ব' প্রকৃত নাট্যবস্তর 
অভাব, গানের আধিক্য ও ভাবপ্রবণতার প্রতি সুম্পষ্ট পক্ষপাত দেখা 
যায়।...পরবর্তা সময়ের আনন্দলতিকা, নন্দঘোষ বিজয়, চিত্রষজ্ঞ প্রভৃতি 
নাটক নামধেয় রচনাগুলিও বোধ হয় এই ধারারই অনুসরণ করিয়াছে 1... 
নেপালে আবিষ্কৃত হরিশ্ত্দ্র নৃত্যও এই ধরণের মিশ্র রচনা ।8 জয়দেব- 
অনুস্থত পথেই ওডিয়া, অসমীয়া এবং হিন্দী সাহিত্যে পুরাণাশ্রয়ী ভক্তি- 
নাটক রচনায় সাড়া জেগেছিল। এ সকল অঞ্চলের নাটকেও জয়দেবের 
হ্যায় শুরুতে স্তোত্র প্রয়োগ, অতঃপর সন্দভ' শ্লোক এবং গীত ব্যবহৃত হয়েছে । 
আঙ্গিক এবং রস উভয় দিক থেকেই ভারতের অনেকগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যে 
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র গুরুত্বপ,ণ' অনুসরণ ঘটেছে। 


বাঙালীর নাট্যম্বভাবের ছিতীয় স্ফ.রণ বড়, চণ্তীদাসের 'শ্রীকুষ্ণকীর্তন' 
গ্রন্থটি । গীতগোবিন্দের ভাষা ছিল সংস্কত, শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ভাষা! হল 
বাংলা । গীতগোবিন্দে ছিল বণ'নার প্রাধান্য, কৃষ্ণকীর্তনে ঘটন। প্রায়শঃ 
এগিয়েছে সংলাপের মধ্য দিয়ে। এবং সেজন্যই রুষ্ণকীর্তনে নাট্যরস জমে 
উঠেছে । 

চৈতন্ত-পৃধ ছুটি নাটগীতই রুষ্ণ-লীলা বিষয়ক। প্ররুতপক্ষে কষ্ণকথার 
ভিতর এমন একটি মাধুধ আছে যা বাঙালীব জীবনচধাব সঙ্গে অচ্ছেছা- 
জড়িত। লক্ষণীয় কেবলমাত্র এই ছুটি নাট্যোপম রচনাতেই নয়, মধ্যযুগের 
নাট্যসাহিত্যের প্রধানতম বিষয়বস্তু এই রাধা-কষ্ণজলীলা। আরও একটু 
অগ্রসর হয়ে বলাযায় জমগ্র মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষেই কঞ্চ-কথার জয়জয়কার 
_কি কাব্যে কি নাট্যজাতীয় রচনায় । রাম-কাহিনীর জনপ্রিয়তা নাটকের 
পৃষ্ঠায় পৌছুতে পারেনি, কুষ্ণ-চরিত্রের পদদপাত সবত্র। 


৪, “কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্ন, কলিকাতা, ১৩৭২, ভূমিকা, 
পৃ, ৭৩ 


নাটগীত হ৫ 


গীতগোবিন্দের তুলনায় শ্রীকষ্ণকীর্তন” নাটগীতে নাটকের আবেদন 
অপেক্ষাকৃত অধিক । কাহিনীর ব্যাপ্তিই এই নাট্যরস ঘনীভূত হওয়ায় সহায়ক 
হয়েছে । স্থচনার জন্মধণ্ড এবং পরিণতির “রাধাবিরহ? খণ্ডকে পাশে সবিয়ে 
রাখলে শ্রীরুষ্ণকীর্তনে একটি নাট্যসংঘাতময় কাহিনীর দেখা মেলে। 
“জন্মধণ্ডটিকে যদি প্রস্তাবনা রূপে ধরা যায় তাহলে ক্ষতি হয় না। 
তাম্বলখণ্ডে নাট্যস্থত্রের আভাস মিলেছে। বড়াই-এর মুগে রাবার 
আন্ুপুধিক রূপ বর্ণনা শুনে অস্থির কৃষ্ণ বড়াইর মাধামে প্রেম প্রস্তাব 
পাঠানঃ তাম্বল উপহার দেন। রাধা বড়াইকে এক চড় মারেন, কুষ- 
প্রেরিত ফুল-পান-কপূরে পদ্দাঘাত করেন । 


তাম্বলখণ্ডেই রাধা-কষ্ণের সংলাপে নাট্যরস জমে উঠেছিল, দান এবং 
নৌকাখণ্ডে পৌঁছে নাট্যরস আরও ঘন হল। এই ছুই খণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের 
পাশাপাশি বড়াইও একটি মুখ্য চরিত্রে পরিণত হয়েছে! দানথণ্ডে অসহায় 
রাধার কৃষ্ণের কাছে আত্মসমপণের ছবিটি নাটকীয়তায় উজ্জ্বল । যে রাধার 
মুখ থেকে কৃষ্ণের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ঝরেছিল পেই রাধাই আজ কিংকর্তব্য- 
বিমুড়া । তার চরিত্রের দ্বন্দ বড়াইয়ের প্রতি উক্তিতেই প্রতিফলিত হয়েছে-_ 


হেন মনে করে বিষ খাআণ মরি জাও। 
মেদনী বিদার দেউ পসিআ লুকাও ॥১॥ .. 


রাধার পূর্ণ দেহদান ঘটেছে নৌকাখণ্ড থেকে; আর আত্মদান 
ঘটেছে বংশীখণ্ডে। রাধাচরিজ্রের মধ্যে যে অন্তছ্ন্দের ঝড় উঠেছে সেই 
ঝড়ই গ্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকীর্তন গ্রস্থটিকে নাটকীয় সম্ভাবনার দিকে নিয়ে গিয়েছে। 
যমুনাশও্ড এবং হারখণ্ডে রাধা কের প্রতি দেহমন সম্পণ করেছেন এবং 
এই সমর্পণের জঙ্গে তার লজ্জা এবং ভয় যুক্ত করে নাটকীয় উৎকগা 
বাড়িয়েছেন। বংশীখণ্ডের রাধা-বড়াই সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী 
একটি বাঞ্কিত পরিণতির দিকে এগিয়েছে । 


সংলাপ নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান । নাট্যসংঘাতময় সংলাপে 
চরিত্র এবং কাহিনী উভয়েরই পুষ্টি ঘটে। “গীতগোবিন্দে সংলাপ ছিল, 
না কিন্তু '্রীকষ্ণকীর্তনের তাঙ্থুলখণ্ড থেকে “রাধাবিরহ” পযস্ত প্রতিটি 
খণ্ডেই সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী প্রায়শঃ এগিয়েছে । ' শ্রীকষ্ণকীর্তনে' 


২৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটকীয় গতি বা 80110] স্যট্টিতে মাঝে মাঝে সংলাপ যে প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করেছে তা ছুঃএকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যায় ।-- রা 


কৃষ্ণ । পুরব জনমে কৈল জলধি মথানে । 
তোদ্ছে লক্ষ্মী রাধা এবে আন্দে হরি কাছে || ৬।। 


রাধা । সকল পুরুবকথা মিছা! কহ তোন্ষে। 
কথ" কাহু হরি তোদ্ধে কথ" লক্ষ্মী আদ্গে !।৭ || 


কুষ্ণ। তোন্ষেত নাজান রাধা আঙ্গার মায়া। 
স্বগগ মর্ত্য পাতালে আদ্গার এক কায়া ॥ ৮ ॥ 


রাধা । রাখোআল হঅ'। বোল জগতনিবাস । 
ন্থণিঅা করিব তোরে লোক উপহাস ॥ ৯ ॥ 


কষ।। বিণি দান পাইলে আজি না এডিবে। তোরে 1.০. 


| দানথণ্ড"ঃ ] 


রুষ্ঃ। এহ] যমুনাত মৌ অধিকারী । 
আন্ধার বচন স্থণ স্থন্দরী || ৭ || 


বাধা । তোর মোর আর বচন নাহী'। 
রৃঝিল তোদ্ষার মতী কাহ্ছাঞ্রি || ৮|| 


রুষ্ণ। স্ুদ্ধ স্ুবন্নের মোর কিস্কিনী | 
হা নেহ মোব্‌ ধরহু বাণী || ৯ || 


বাধা । গোআলিনী আন্দে নহে নাচুনী। 
মোর কাজ নাহি তোর কিস্কিনী |! ১০ || 


[ বস্হরণ খণ্ডঃ ] 

সংলাপের মধা দিয়ে যেরূপ, সেইরূপ বিভিন্ন «্খপ্ডেগর মধ্য দিয়ে এই 
নাটগীতে চরিত্রের বিকাশ হয়েছে । নাটকে অস্কগুলি যে ভূমিকা পালন করে 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনে 'গ্ডগুলি সেই কাজ করেছে। তবে নাটকের পূর্বাপর 


নাটগীত ২৭ 


সঙ্গতি এবং নিটোল বিবর্তন শ্রীরুষ্ণকীর্তনে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি! ন্গুরেশ 
মেত্র ষথার্থই বলেছেন-_-“শ্রীকফ্ককীর্তন একটি অথণ্ড নাটক নয়, এটি 
অনেকগুলি পালা বা নাটকের সমড্তি।”« স্বান-কাল এবং ঘটনাএক্য 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে না থাকার ফলে পূর্ণাঙ্গ নাট্যাদর্শ গডে ওঠেনি । এ ছাড়া 
রচয়িতা বড, চণ্তীদাস স্বয়ং কাহিনীর ফাকে ফশকে হাজির হয়ে নাটকের 
সঙ লঙ্ঘন করেছেন । 


শ্বীকঞ্খকীর্তনের মূল কাহিনী ভাগবত অনুসারী হলেও কবি অপৌরাণিক 
গ্রামীণ কাহিনীর উপরও নির্ভর করেছিলেন। এর কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অভিমত মনে আসে--“বড় চণ্ডীদাস 
গ্রাম্য সমাজের জন্য তার কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়৷ ইহার মধ্যে নাটকীয়তা 
আব তীক্ষভাবে প্রকট হইয়াছে-ইহাব কাব্যগুণকে ছাডাইয়া ইহার 
ন্যগুণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে |”? 


চণ্তীদাস, বি্যাপতি এবং জয়দেবের রচনার পাশাপাশি রায় রামানন্দের 
“নাটকগীতিও চৈতন্যাদেবকে আনন্দ দিত ।৬ ক্‌ষ্জলীলা-বিষয়ক কাহিনীকে 
নিয়ে রচিত যাত্রায় মহাপ্রভু স্বয়ং অভিনয় করতেন, এ তথ্য 'টৈতন্যচরিতামূত 
গ্রন্তে আছে।" সংস্কত ভাষায় রচিত রায় রামানন্দের “জগন্নাথবল্লভ? 
নাটগীত চৈতন্যদেবকে বেশী আকুষ্ট করেছিল। গীতগোবিন্দ অথবা 
শ্ীরুষ্ণকীর্তনের মত গীতপ্রাধান্য এই গ্রন্থে নেই, গশতেব পাশাপাশি এসেছে 
গছ্য সংলাপ । জয়দেবেব পথ ধরে যেমন এসেছেন রামানন্দ রায়, তেমনি 
রামানন্দের পথাহ্ছসরণ করেছেন রূপ গোস্বামী । পৌরাণিক বিষয়্বস্তরকে 


৫. “বাংলা নাটকের বিবর্তন,” কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৩১. 





৬. “5গ্তীদাস বিগ্ভাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ | 
স্বরূপ দামোদর সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 


গায়, শুনি পরমানন্প ॥৮ 
_চৈতন্চরি তাম্বত, অন্ক্যলীলা, ৫ম অধ্যায় 


৭. “তবে আচার্ষের ঘরে কৈলা কৃষ্ণচলীলা । 
রুক্সিণী ন্বরূপ প্রভু আপনে হৈল] 1” -চৈ. চ* আদিলীলা। 


২৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নিয়ে মধ্যযুগীয় এই নাট্যচ্চার ধারাই পরব যুগে কষ্কযাত্রার মধ্য দিয়ে 
পূর্ণ বিকশিত হয় । 


'জগন্নাথবল্পভ নাটকের সঙ্গে পরবর্তী রুষ্কযাত্রীর কোন কোন ক্ষেত্রে 
সাদৃশ্য রয়েছে । প্রথমতঃ অন্যান্য নাটগীতের তুলনায় “জগন্নাথবল্লভে'র 
কাহিনী ঈষৎ সমৃদ্ধ হলেও সঙ্গঈগত যথেষ্ট প্রাধান্য পাওয়ায় কাহণীগর যথাযথ 
বিকাশ হয়নি। কৃষ্ণযাত্রাগুলিতেও কাহিনী-দৈন্তের এহটিই কারণ | এদ্বতীয়তঃ 
'জগন্নাথবল্লভে” গছাসংলাপের পরিপূরক হিসাবে একটি করে গান এসেছে। 
এখানেই শ্রীকষ্ণকীর্তনের সঙ্গে “জগন্নাথবল্পভ+ নাটগীতের পার্থক্য । যাত্রায় 
চরিত্রের সংলাপ উক্ত হওয়ার পরই গান আসে। তৃতীয়ত: “গীতগোবিন্দঃ 
অথবা 'কিষ্ণকীতনে” কোন অঙ্কবিভাগ ছিল ণা, “জগন্লাথবল্লভে” পৌছে 
প্রথম অঙ্ক-বিভাগ পাওয়া গেল-_পৃবরাগে নাম প্রথমোহস্কঃঃ ভাব-পরীক্ষা নাম 
দিতীয়োইঙ্ক:, ভাব-প্রকাশো নাম তৃতীয়োহঙ্কঃ প্রভৃতি । এই রসের ভিত্তিতে 
অঙ্ক-বিষ্তাস রীতি পরবতী যাত্রা সাহিত্যেও আচরিত হয়েছে। 


'জগন্লাথবল্লভ নাটগীতে রাধা-কষ্ণের বুন্দাবনলীলা উপশ্থিত। কিন্ত 
গীতগোবিন্দ অথবা শ্রীকষ্ণকীর্তনে উভয়ের মিলন-দৃশ্ত যেরূপ অবারিততাবে 
চিত্রিত এই নাটগীতে তা নেই । পঞ্চাঙ্কে বিন্যস্ত এই নাটগীতে শেষ অঙ্কে 
রাধারুষ্ের সম্ভোগের আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে । ক্লাসিকাল নাট্যকলার 
সংযম-নিদরশি রামানন্দ মেনেছিলেন বলেই তার রচনায় কোন অসংযম 


নেই । 


'জগন্নাথবল্লভে, প্রথম সধীর নামকরণ করা হয়েছেঃ সে মনিকা । আর 
একটি চরিত্র হল মধ্মঙ্গল-_সংস্কত নাটকে এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকে 
যার পরিচয় বিদুষক রূপে | এ ছাড়া স্ুত্রধার এবং নটীও উপস্থিত। “শান্দ্যস্তে 
অলমতি বিস্তারেণ” স্টক্তির পর স্থত্রধা শটাকে আহ্বান করেন। অতঃপর 
নট ও সুত্রধারের কথোপকথন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাটগীতের আসল 
কাহিনীর স্থ৮না। 


লোক-নাটগীত ॥ 


গীতগোবিন্দ, শ্রীরুষ্ণকীর্তন এবং জগন্লাথবল্পভ--এই ত্রয়ী নাটগীতের 
রচয়িতারাই অভিজাত জমাজের মানুষ, তাদের রচনা পুরাণকে অভিজাত 


লোক-নাটগণত ২৯ 


সমাজের রসাবেদনের জন্যই উৎসাহ দিল। সাধারণ সমাজের মানুষের কাছে 
এই নাটগীতগুলির গভীর রস প্রবাহিত হতে পেরেছিল কিন! জানা যায় না। 
সেজন্যই মধ্যযুগে আর এক জাতীয় নাটগীত দেখা দিয়েছিল, সেগুলিকে 
লোকনাট্য € ০11 7978718 ) রূপে চিহ্নিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত । 
নিরক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত রচয়িতারা সহজভাষায এবং জনরুচির প্রতি লক্ষ্য 
রেখেই এই লোক-নাটগীতগুলি রচনা করতেন । ঝুমুর, প্লামালী, কথকতা, 
পাঁচালী, জাগ-গান, গম্ভীর এবং ছৌ ইতাদির ভিতর বাংলা লোক-নাট্যের 
বিকাশ হয়েছে এবং কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তার পৃবে' এগুলিই সাধারণ বাঙালীর 
নাট্যপিপাসাকে তৃপ্ত করেছে । এই লোকনাটাগ্ল পল্লীবাংলার জনচিত্ত 
এমনভাবে আকুষ্ট করেছিল যে এই অত্যাধুনিক যুগেও গ্রাম বাংলার মানুষের 
মন থেকে তাদের আবেদন মুছে যায়নি । 


'ধামালি” বা ণ্যামালি' মধ্যযুগের বাঙালীর রঙ্গরসকে অনেকটা তৃপ্ত 
করেছিল। পূর্ববতী পুরাণগুলিতে দেব-চরিত্রে রঙ্গরসিকতা আরোপিত 
হয়নি ধামালিতে এর স্থচনা। পৌরাণিক কৃষ্ণ এই লোক-নাটগীতের 
প্রায়শঃ নায়ক ছিলেন বলেই প্ধামালি'র সাধারণ্যে পরিচিতি 'কষ্ণধামালি” 
রূপে । কিন্তু কিষধামালি”্র কৃষ্ণ চরিত্রে যে গ্রাম্য রুচিহীনতার প্রয়োগ 
ঘটেছে তা *্রীকুষ্ণকীর্তন? ব্যতীত অন্য নাটগীতে দুলভ। 


কষ্ধামালির বিষয়বস্তু আহরিত হয়েছে প্রধানত: অর্বাচীন পুরাণ 
থেকে । দ্ানলীলা, নৌকাবিলাস এবং ভারথপণ্ডের কুষঃ চরিত্রে মানবীয় 
কামনা অধিক প্রতিফলিত বলে রচয়িতারা সেই কাহিনীই অন্সরণ 
করেছেন । এই স্থত্রে লোচনদাসের ধামালির কথা মনে আসে। কৃষ্চলীলার 
কাহিনী যে পরবর্তীকালে রূপাস্তরিত হয়েছিল পেই কথাপ্রসঙ্গে কালিদাস 
রায় লিখেছেন--“রাধা-কষ্ণের ঢামালি শিব-ছুর্গার ঢামালিতে পরিণত 
হইয়াছে, শুকসারীর ছন্দে নবরূপ লাভ করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যের সপত্বী 
কলহে এবং অন্তান্ত রসকলহে রূপান্তরিত হইয়াছে ।'""ঢামালির বড়াইটা 
বিগ্যাস্ুন্দর কাব্যে কুষ্্রনীর কূপ ধরিয়াছে।”৮ 


লোক-নাট্যের আর একটি ধারা হল ঝমুর। পশ্চিম বাংলার রা 


৮. প্প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য” তৃতীয়াংশ, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ২১৬ 


৩০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অঞ্চলেই ঝূমুরের ব্যাপক প্রচার ছিল সত্য কিন্ত ঝুমুরের আদিম রূপটি 
যে বিহারের ছোটনাগপুর থেকে সুদূর গুজরাটের প্রাস্তীয় অঞ্চল পযন্ত 
বিস্তৃত ছিল সে সম্পর্কে আতশ্ততোষ ভট্টাচার্য বিস্তারিত আলোচনা 
করেছেন।» 


ঝুমুর লোক-নাট্যে গায়কদল ছুট বাতিনটি দলে বিভক্ত হয় এবং 
ভূমিক! বিভাজন হয় এক এক জনকে আশ্রয় করে। প্রধানতঃ সঙ্গীতের 
মণ্য দিয়েই উক্তি-প্রতুযুক্তি চলে। এই প্রসঙ্গে পীতাম্বর দাসের চারটি 
“ঝুমুর সঙ্গীত? পালার নাম করা ষ|য__দানলীলা, গোষ্ঠলীলা, ন্ুবল সংবাদ 
ও কলঙ্কভঞ্জন | পীতাম্বরের ঝুমুর পালায় আদিরসের পরিবর্তে কষ্চলীলার 
নিপ্ধরস স্থান পেয়েছে। বাৎসল্য এবং সধ্যরস-পূর্ণ রুষ্ণলীলা-বিষয়ক 
“অংকীয়া নাট? অসমীয়। ভাযাতেও আছে। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি পীতাশ্বর দাসের “গোষ্টলীলা? পালা । এই পালার 
শুরু যশোদা ও আয়ানের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে। সেই সময় রাখালর। কষ্ণকে 
গোষ্ঠে যাবার জন্য ডাকতে এলেন-_ 


জীবন কানাই আয় রে গোচারণে 
জননী যশোদা এতে রাজী নন-_ 

গোষ্ঠে বিদায় দিব না গোপালে। 
ন্ৃবলও ছাঁড়বার পাত্র নন-- ূ 

জননী গো বিনয় করি তোরে। 
যশোদার কিন্ত স্থির প্রতিজ্ঞা 

আজ পাঠাব না গোচারণে। 
সুবল প্রশ্ন করেছেন__ 

নন্দরাণী চিস্তা কর কেনে? 
এরপর স্বয়ং কৃষ্ণ বলেন-_- 

ও মা আমায় দে গো বিদায় গোচারণে যাই। 


অগত্যা যশোদাকে সম্মতি দিতে হল। এই জব ঝ.মুর-পালায় 


৯৮. ১০ প্্ত 


৯. “বাংলার লোকসাহিত্য*) তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, 


পৃঃ ১৩৪-১৩৫, 


লোক-নাটগীত ৩৯ 


আদি রসাত্মক কোন উক্তি-প্রতুযুক্তি না ধাকলেও জনপ্রীতি জয়ে কোন 
বাধা ঘটত না। 


পুরুলিয়ার “ছো” নাচে কৃষ-কাহিনী একটি দীর্ঘ অংশ জুড়ে আছে। 
কষ্ণ-কথা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের নাট্যসম্বদ্ধ 
কাহিনী-অংশ নিয়ে এক একটি ক্ষুদ্র পাল! রচিত হয়। রাম-কথা এবং 
ভারত-কথার যেধে অংশে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, ছৌনাচে প্রধানত: সেই 
বীররসাত্মক অংশগুলিই অবলম্বিত হয়। 


উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গল্ভীরা লোকনাট্যেও ছে নাচের 
মত মুখোশ ব্যবহ্ৃত হয়। কিন্তু ছৌ নাচে যেমন সর্বত্র মুখোশের ব্যবহার, 
গভভীরাতে তা নয়। গম্ভীরা নাট্যকলার শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় “আলকাপ' 
_গ্ভীরার মুল অনুষ্ঠানের মত .আলকাপ* ভাবগন্তীর নয় বরং বল। 
যায় তা লঘৃভাব-প্রকাশক। 


ছো নাচে উক্তি-প্রত্যুক্তিহীন সংক্ষিপ্ত নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানে, একটি সুন্দর 
নাট্যজগৎ্ গড়ে ওঠে । নাটকের মত ছে নাচেও কাহিনীর [15178 ৪2০00100, 
011778% এবং ০8195000101) আছে! কথোপকথন না থাকলেও গ্রামীণ 
জনমগ্ডলী তাদের চিত্তসঞ্চিতি পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে নর্তকদের অঙ্গভঙ্গি 
এবং বাছ্যের উত্থান-পতনের একটি সুন্দর সেতুবন্ধন করে নেয়। 


গভভীরা এবং ছৌ-নাচে যাত্রার অভিনেতাদের মত পোষাক-পরিচ্ছদ 
ব্যবহৃত তবে ছোনাচে মুখোশ ব্যবহারের বিষয়টি অত্যাবশ্তক। গ্রীক 
নাটকের অভিনয়ে, ইতালীর কমেডিয়া-ডেল-আর্টে বা মুখোশ-কমেডিতে 
মুখোশ ব্যবহারের প্রথা ছিল। তবে মাসক বা মুধোশ ব্যবহারের চূড়াস্ত 
ঘটে বেন জনসনের সময়। পুরুলিয়ার মত,সরাইকেলার ছোৌ এবং দাক্ষি- 
ণাত্যের কথাকলিতেও মুখোশ ব্যবহৃত হয়। বাংল! নাটকে “তাসের দেশ? 
এর সহচর। তবে সে নাটকে সংলাপও আছে। 


গভ্ভীরা1 এবং ছে নাচ-এ ছুটি লোক-নাটগীতের মধ্যেই নাটক গড়ে 
ওঠার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল । কিন্তু অত্যধিক কৌম-আহ্গত্যের ফলে যেমন 
গম্ভীর! নাটক হতে পারেনি তেমনি সংলাপের অভাবে ছোৌঁ-নাচও 
সম্ভাবনাকে সফল করতে পারেনি । 


৩২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যাইহোক যধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যাযর নাটগীত এবং 
লোক-নাট্যগুলির মধ্য দিয়েই সে যুগে বাঙালী তার নাট্যরসপিপাসা তৃপ্ত 
করেছিল। নাটগীত, পাঁচালী, ঝুমুর, কথকতা, জাগ-গান এবং অন্ঠান্ 
লোক-নাট্যের মধ্যে যে পৌরাণিক বাতাবরণ স্ষ্টি হত পরবর্তাকালের 
ক্‌ষঃযাত্রার উপর তা সবত্র প্রভাব ফেলেছে এমন কথা বলা যায় না। তবে 
এ কথা সত্য মধ্যযুগীয় এই রচনাগুলি নানা আঙ্গিকে পুরাণের গল্প-কাহিনীকে 
সজীব ও চিত্তাকর্ষক করে রেখেছিল । বাংলা পৌরাণিক নাটকের উত্তবের 
পূর্ব প্যস্ত ঠিক এই দায়িত্বটি সমভাবে পালন করেছিল কৃষ্যাত্রা। ক্ফযাত্া 
আলে|৮নার পূর্বে নাটগীতের আলোচনা না করলে যেমন একটি অধ্যায় 
অনালোকিত রয়ে যায়, তেমনি বাংলা পৌরাণিক নাটক আলোচনার পূর্বে 
ক্যাত্রার আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে । 


ততীয় পরিজ্ছেছ 


উনবিংশ শতাবীর বাঙালী নাট্যকারগণ পাশ্চাত্য ইংরেজী নাটক এবং 
হস্কত নাটকগুলিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন । অপরদিকে দীর্ঘকালের 
যাত্রার ধারাটিও তাদের সামনে ছিল। বাংলা নাটকের জন্মের দীর্ঘকাল 
পুর্ব থেকে জাতির চিত্তে আনন্দদানের দায়িত্ব নিয়েছিল যাত্রা । যাত্রার 
জন্মেতিহাস থেকে যৌবন-বিকাশ পর্যস্ত যে ধারাটি চলেছে তার গভীরে দৃষ্টিপাত 
করলে সহজেই বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যাত্রার সঙ্গে তার 
পূর্ববর্তী যাত্রার মিল ধুব কম । কেবলমাত্র উৎসব অর্থেই মধাযুগে “যাত্রা 
বোঝাত, যাত্রার কোন অভিনেয় রূপের পরিচয় মধ্যযুগে পাওয়া যায়নি । 
অষ্টাদশ শতাব্দী পেকে বাংলা নাটকের জন্মকাল পর্যস্ত বাঙালী যাজ্রার ভিতর 
দিয়েই নাট্যশিপাসা চরিতার্থ করেছে। এই পর্বে রচিত ক্ষ্ঘাত্রাগুলি 
লোকশিক্ষার ব্রত যেমন গ্রইণ করেছিল, তেমনি উপহার দিয়েছিল পুরাণের 
নাট্যরসসমৃদ্ধ কাহিনীর । আমাদের জাতীয় জীবনের কুষ্টিকে ক ফ্যাত্রাগুলি 
সযত্বে রক্ষা করেছিল বলেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংল নাটকের উপর এই 
ষাজ্সাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পৌরাণিক নাটকগুলির উপর নানা 
দিক থেকে ক্‌ফ্ণযাত্রার প্রভাব পড়েছিল ।* 
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৩৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যাত্রার উদ্ভব ॥ 


ক ফযাত্রা-সম্পঙ্কিত আলোচনায় প্রবেশের স্বত্রে যাত্রার জন্ম সম্পর্কে 
আলোচন৷ এসে পড়ে । সংস্কত যা" ধাতু থেকে উৎপন্ন “ঘাত্রা' শবের অর্থ 
“গমন? । বাৎসরিক পৃজা উপলক্ষে দেবতাকে নিয়ে ভক্তদের উৎসবই 
মধ্যযুগে যাত্রা রূপে পরিচিত হত । “রথযাত্রা”, “ল্লানযাত্রা” ইত্যাদি উৎসবে 
এই রীতি এখনও বাংলা, উডিস্তা ইতাদ্দি বিভিন্ন প্রদ্দেশে প্রচলিত রয়েছে । 
রথযাত্রার স্থত্রপাত হয়েছিল স্তপ্রাচীন বৌদ্ধযগে, শ্নানযাত্রার স্থত্রপাত 
পৌরাণিক যুগে । বৌদ্ধযুগের পর বাংলাদেশে সথর্ষপূজার প্রচলন ঘটে। 
সৌরোৎসবকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম এই উৎসবের প্রচলন ।২ পরবর্তাকালে 
এই সৌরোৎসবই কৃষ্কোৎসব, শিবোতসব ইত্যাদি উৎসবে পরিবর্তিত হয়। 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমগ্র পৃর্ব-ভারত জুড়ে এককালে ক্ষ্তোপাসনা 
জনপ্রিয় ছিল। প্রতি বছর স্থর্ষের চারবার চারটি যাত্রা” বা কক্ষপরিবতন 
ঘটে। তার ভিতর প্রধান ছুটির নাম স্থর্ষের “উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন* । 
বর্ধাকালে সমগ্র পুর্ব ভারত জুড়ে স্তর্ধের দক্ষিণদিকে যাঞ্জাকে কেন্দ্র করে 
প্রধান স্থর্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । এই উৎসবই পরবর্তীকালে “রথযাত্রা” রূপে 
পরিচিত হয়। স্থ্যের দক্ষিণায়নকে উপলক্ষ করে যে উৎসব তার নাম 
চড়কোতৎসব । পঞ্চদ্শ-ষোডশ শতার্ধীতে বৈষ্ঞবধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে, 
চৈতন্য-ভাবনায় বাংলার নগর ও গ্রাম নবজীবনের পরিচয় পায়। ম্বাভাবিক- 
ভাবেই এই জময়় কুষ্ণকেন্দ্রিক উৎসব “কুষ্তযাত্রা” রূপে পরিচিত হয়ঃ যেমন 
দোলযাত্রা, ঝ.লনযাত্রা, রাসযাত্রা ।« স্থ্য সেখানে কৃষ্ণ এবং ছাদশ রাশি 
ছাদশ গোপিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন | রথাসীন স্থ্ের স্থানে বলেছেন 
কৃষ্ণ অথবা জগন্নাথ । স্ুর্যদেব এইরূপে শিবঠাকুরেও রূপাস্তরিত হয়েছিলেন । 


২. আশুতোষ ভট্টাচার্য তার “বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস” টম খণ্ড 
কলিকাতা, ১৯৬০) গ্রন্থে এ বিষয়ে দীর্ঘ মনোজ্ঞ আলোচন। করেছেন 
(পৃঃ ৬৬-৬৮) | 

৩ “বৎসরের তিনটি পুণিমায় তিন যাত্রা হইয়া থাকে । এক ফোল 
পুণিমা_-দোল যাত্রা। দ্বিতীয় ঝ.লন পৃিমা- ঝূ্‌লন যাত্রা । তৃতীয় 
রাস পুণিমা_ রাস যাত্রা । নাচ-নাচ-নাচ, নাচ ছাড়া পুষ্টি নাই, 
নৃত্য ছাড়া প্রকৃতির উন্মেষ ঘটে না। এই তিন যাত্রায় প্রকৃতির তিন 
স্তরের নত্যের বিকাশ ঘটান আছে ।'*_-বাঙ্গালী £ ১৩২৬ 
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মন্মথমোহন বন্থ কার «বাংল! নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে একটি 
ষাত্রাপালার দীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন কিরূপে সুর্য ধীরে ধীরে কৃ 
এবং শিবের মধ্যে বিবন্তিত হয়েছিলেন । প্রাসঙ্গিকক্রমে বল! যায় বাংলার 
পশ্চিম সীমাস্তবর্তা ছোটনাগপুরের "ওরাও যাজ্রা” দাক্ষিণাতোর «মারী- 
যাত্রা”, সাওতাল পরগণার 'যাত্রাপরব* এবং উড়িস্তার “সাহীষাক্রা'ও 
দেবোৎসব-নির্ভর | 


বাংলা যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনাস্কত্রে একাধিক সমালোচক 
পাচালীর কণ! বলেছেন। স্বুকুমার সেন লিখেছেন--“পাচালী হইতেই 
যাত্রার উদ্ভব” ।* *মন্সধমোহন বস্থুর অভিমত হ'ল--"্পাচালী গানের 
ক্রমিক পরিণতির ফলে যাত্রাগানের উৎপত্তি ।”* যে পাচালীকে যাত্রার 
উৎস রূপে তারা বেছে নিয়েছেন সেগুলি নতুন পাচালী বলেই মনে হয়। 
কেনন' প্রাচীন পাচালীর ভিতর কোন নাট্যরস ছিল না, ছিল অপার 
ধর্মভাবের প্রবণ । এই প্রাচীন পাচালীর বিকাশের সময় যাজারও দেখা 
মিলেছিল। ন্ুতরাং যাত্রা ষে নতুন পীচালীর অগ্রপথিক সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই । প্রাচীন পাচালীতে রামায়ণ, মহাভারত এবং 
ভাগবতের কাহিনী যেমন উপস্থিত হত তেমনি শনির পাচালী, লক্ষ্মীর 
পাঁচালী ইত্যাদিও রচিত হত। 


রূপাঙ্গিকের দিক থেকে প্রাচীন পঁ।চালী এবং নবীন পাচালীর ভিতর 
ভূত্তর প্রভেদ | গল্পকাহ্িনী বর্ণন। মুখ্য লক্ষ্য ছিল বলে প্রাচীন পাচালীতে 
পয়়ার ছন্দই ব্যবহৃত হত । মাঝে মাঝে ত্রিপন্দীর দেখা মিললেও তা সংখ্যায় 
অপ্রতুল। চৈতন্য-পুর্ব কবি মালাধর বন্থুর পাচালী পয়ার নির্ভর, চৈতত্ত- 
পর মুকুন্দরাম অথবা কাশীরাম দাসের পাঁচালীতে ত্রিপদী যথেষ্ট ব্যবহত। 
দাশরঘি রায়ের পাচালীতেও এই রীতি অন্ুস্থত। অষ্টাদ্শ-উনবিংশ 
শতাববীর পাচালীতে খানিকটা অংশ ছড়ার পরে কিছুটা! অংশ গানের । 
অতঃপর পুনরায় ছড়ার যে রীতি দেখা যায় সেই শ্রেণীবদ্ধ রীতি প্রাচীন 
পাচালীতে ছুলভ। প্রাচীন পাচালীতে যেখানে কেবল পয়ার ও লাচাড়ীই 


৪. বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরাধ), কলিকাতা, ১৯৩৬৬ 


পৃঃ €ন* 
৫. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৮ 


৩৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


র্যবহত হুত সেখানে নবীন পাঁচালীতে নানা রাগ-রাগিণী যুক্ত হয়েছে। 
আর একটি কথা, পাঁচালী গগ্য-সংলাপহীন রচনা । যাত্রায় গগ্ সংলাপের 
স্বান নগণ্য ছিল না। সে জন্যই বলা যায় নবীন পাচালীর প্রকৃতি দেখে 
বাংলা যাত্রার উপর প্রাচীন পাচালীর প্রভাব খেজা ঠিক নয়। তবে 
একথ1 ঠিক প্রায় সমসময়ে কবিগান, নবীন পাঁচালী এবং কৃষ্ণধাত্রা রচিত 
হওয়ার ফলে বিশেষতঃ সংগীতের দ্দিক থেকে তাদের ভিতর একটি ঘনিষ্ঠতা 
দেখা যায়। এই সুত্রে বলা যায় পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগেও বাংলা নাটক- 
গুলির উপর যাত্রার সংগীতময়তা স্পষ্ট প্রভাব সঞ্চারিত করেছিল । নবীন 
পাচালীর সঙ্গে এদিক থেকে যাত্রার স্বাভাবিক সাদৃশ্য ঘটলেও প্রাচীন 
পাচালীর প্রভাবের কথা চিন্তা করা বৃথা । 


কুষ্থযাত্রা ॥ 


মধাযুগের বাংলা সাহিত্যের সকল শাখা-প্রশাখাই প্রধানত; ধর্মীয় 
ভাবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। রাধা-কষ্ণলীলা, চৈতন্যলীল1 এবং 
দেব-দেবীর মাহাত্ম কাহিনীই ছিল মধ্যযুগের যাত্রার বিষয়বস্ত। চৈতন্য- 
সমকালে চৈততন্যদেবেরই উৎসাহে কষ্চকথা-বিষয়ক পালাগান একটি মূর্ত 
রূপের প্রকাশ করছিল। ব্ূপ গোস্বামীর “বিদগ্ধ মাধব, নাটক পর্যন্ত এই 
গতি অব্যাহত ছিল । 


সমগ্র মধ্যযুগে বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয়ী রচনাসমূহের ভিতর জীবন-প্রসঙ্গ বর্ণনাই 
মূল লক্ষ্য ছিল বলে কফ্ণ-জীবন নির্ভর মাত্রাগুলি কষ্ণযাত্রা রূপে পরিচিত 
হয়। কৃষ্ণ চরিত্রে দেবত্ব-প্রতিষ্ঠা প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় এই যাত্রাগুলিতে 
ন্ব-সংগ্রাম প্রায় ছিলই না এবং ম্বাভাবিকভাবেই ক্‌ফ্যাত্রাগুলিতে নাটকীয় 
কৌতুহল স্থষ্টির সুযোগও ছিল সীমিত। দর্শনের সঙ্গে কবিতার বিমিশ্রণের 
ফলে কফ্ণযাত্রার কাহিনীতে যে নাটকীয় সম্ভাবন। ছিল তার পরিপূর্ণ বিকাশ 
ঘটতে পারেনি । 


কৃষ্ণযাত্রার ভিতর কৃষ্ণের দীর্ঘ লীলা-কাহিনী বণিত হত, কিন্ত 
“কালীয়দমন” যাত্রায় কৃষ্ণের কালীয় নামক সর্পের দমন-কাহিনীর প্রতি 
বিশেষভাবে আলোকপাত করা হত। কৃষ্কষাত্রার পাশাপাশি কালীয়দমন 
যাজার ব্যাপক দেখা যায়। অজিতকুমার ঘোষের অভিমত হল-- 


কষযাত্রা কীণ 


“মহাপ্রভুর পরে ক্ষ্ণলীলা-বিষয়ক যাত্রাকে “কালীয় দমন” এই সাধারণ 
নামে অভিহিত হইত ।+* এই উক্তি সম্পূর্ণ যথার্থ। 


অষ্টাদশ শতাববীর পূর্বে কষ্ণযাত্রা অথবা কালীয়দ্দমন যাত্রার অভিনয় 
হলেও তার কোন তথ্য প্রমাণ আমরা পাইনি । অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ব্যাপক রুচিহীনতার অধ্যায় গুরু হয়েছিল । মুশিদকুলী 
খা থেকে গুর করে আলীবদর্শ খার সময় পধস্ত দেশে যেটুকু নিয়ম-শৃঙ্খলা 
বজায় ছিল, সিরাজদ্দৌলা-শাসনকালীন এবং তৎপরবর্তী ইস্ট ইও্িয়া 
কোম্পানীর শাসনে দেশ থেকে সে অবস্থা অস্তহিত হল। ঢাকা থেকে 
ইতিপূর্বেই মুশিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল, নাগরিক জীবনের 
প্রলৃন্ধ হাতছানি সেদিনের বাঙালী এড়াতে পারেনি । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর 'এই ভাঙনের ভূমিতে ফ্রাড়িয়েও তৎকালীন উচ্চতর 
সমাজ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণ অনুবাদে যে সক্রিয় ছিল একথা ল্মরণ করতেই 
হয়। যদিও এই অনুবাদের মধ্যে কবিত্ব অপেক্ষা পাগ্ডিত্য প্রকাশের 
প্রতিই সযত্ব প্রচেষ্টা ছিল কিন্ত, এর ফলে “উচ্চতর সমাজে বাংলা 
ভাষার মারফতে পৌরাণিক ভাব ও সংস্কার বেশ দৃঢ়মূল হইতেছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই ।১** অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা অন্থবাদ কার্ধে কষ্ণলীলার প্রতি 
এই অন্ুরাগের কারণ বাঙালী সমাজে বৈষ্ণবপ্রভাব । 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কষ্ঃযাত্রাগুলিতে বিকৃত রুচগ্রবাহের জনা 
বিম্ময় প্রকাশের কারণ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে' বাঙালীর 
জীবনে কোন স্বপ্ুন্ুন্দর ভবিষ্যতের সুখ অপেক্ষা করে ছিল না; লাম্পট্যঃ 
কামবিলাস এবং উদ্দাম ভোগের মধ্য দিয়ে তদাশীস্তন সমাজের মানুষ 
তাদের হতাশা এবং যন্ত্রণার উপর আনন্দের তুলি প্রয়োগ করত। বৈষ্ণব 
পদাবলীর ভাব এবং বিষয় নিয়ে কৃষ্ণষাত্রাগুলি রচিত হলেও যে কারণে 
কবিগানের ভিতর অঙ্গীলতা এবং রসবিকৃতির অন্ক্প্রবেশ ঘটেছিল সেই 
একই কারণে কৃষ্ণযাত্রাও তার ভাবগান্তীর্য রক্ষা করতে পারেনি । অষ্টাদশ 


৬. বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলিকাতাঃ ১৯৬৬, পৃঃ ১১ 
৭, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ১০৬৭ | ৃ্‌ 


০ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


শতাব্দীর শেষাশেষি কষ্ণধাত্রা অত্যন্ত নিম্নন্তরে নেমে এসেছিল। সে সময় 
আীলোকদের ক্ষেত্রেযে ঘে বিষয় নিষিদ্ধ ছিল তার ভিতর যাত্রোখসৰ 
ছিল অন্যতম-_“ন্ত্রী লোকের অকর্তব্য এই২ ছুষ্টবৃদ্ধিতে অন্যপূরুষ অবলোকন 
ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যাভিচারিণীর 
ংসর্গ। এই সকল কর্ম স্ত্রীলোকের ধর্মনাশের কারণ হয়+ ।৮ 


কৃষ্ণধাত্রার এই রুচিহীনতা উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনায় পৌঁছে অবঙ্সিত 
হয়। এক্ষেত্রে কবিগানের সঙ্গে কৃষ্ণধাত্রার পার্থক্য সুস্পষ্ট । উনবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ায় কবিগান আরও অঙ্লীলতার দ্দিকে ঢলে পড়ে এবং 
বিকতরুচিসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়। অপরদিকে 
যাত্রার মধ্যে নৃতন উপাদান প্রবেশ করতে শুরু করে এবং পুরানে যাত্রার 
রূপ লুপ্ত হয়। পূর্ববর্তাঁ কৃষ্যাত্রায় ছিল অবিমিশ্র ভক্তিবাদ, উনবিংশ 
শতাবীতে ভক্তির সঙ্গে নৃতন বিষয়ও যুক্ত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধ! 
থেকে যাত্রায় গছ সংলাপ স্থান পেতে শুরু করে, সঙ্গীতের বাহুল্য কমতে 
থাকে। এইভাবেই মধ্যযুগের কষ্ণযাত্রা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ 
শতাব্দীতে নৃতন রূপ পেল । 


কষ্ণযাত্রায় এই সংস্কারের উৎসাহ যিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন 
সেই শিশুরাম সম্পর্কে ইতিহাস প্রায় নীরব | রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচন। 
থেকে জান! যায় শিশুরাম কেঁদেলী গ্রামনিবাপী ছিলেন । তিনি লিখেছেন-__ 
“তংপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপত্রংশ স্বরূপ একপ্রকার 
যাত্রা এতদ্দেশে বিদ্দিত আছেঃ সংকীর্তন এবং পরে কবির প্রচারের মধ্যে 
তাহার প্রায়শঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনধিকাশ 
হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম, সুবল ও তৎ্পরে পরমানন্দ্র প্রভৃতি 
অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন ।৮৯ 


শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী “কালীয়গমন বাত্রা” রচনায় গুরুর 
উদ্দেশ্ত নিভূ'লভাবে অনুসরণ করেছিলেন । হুগলী জেলা নিবাসী পরমানন্দ 
প্রথমে শ্রীদাম-স্থবলের দলে সর্ী সাজতেন, পরে তিনি নিজেই 
ঘাত্রারদল গড়েছিলেন। নিজে অভিনয় করতে গিয়ে পরমানন্দ অন্ভব 


পপ পা ১৯ ক. 


৮. বজদর্শন, ফাল্তন, ১২৮৯ । 
৯. বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১২৬৫ সাল। 


কষ্কযাজ্রা কন 


করেছিলেন গন্সংলাপ ব্যবহার করলে যাত্রায় ভক্রুতি আসা সম্ভব । 
একদিকে যেমন তিনি যাত্রায় গদ্য সংলাপের প্রয়োগ করলেন অন্তদিকে 
তিনি যাত্রাগানে প্রয়োগ করলেন “তুক্ধে+ রীতি । “6 070 1851 67৫ ০0? 
05 11097064 90101615 176 9560 00 51) 17 1105 10175 01 111181) 
৪2525555 1985 8070%/10 85 ]8101005 8780 28181077981 81)08 ৬/৪3 
1 ০759101১* পরমানন্দর “তুক্কো” গীতে যে কবিত্ব মুছিত হত একটি উদ্ধ তি 
দিলেই তার গভীরতা বোঝ! যাবে-_ 


সারা বন বূলে বৃলে 

বনফুল আনলাম তুলে 

তার বোটাগুলি দিলাম ফেলে 
তোমার শ্যামঙ্গে বাজিবে বলে | 


অন্যান্য যাত্রারচয়িতারা যেমন জনচিত্ত আকর্ষণের জন্য যাত্রার ফাকে ফাকে 
ভাড় অথবা চল চরিত্র হাজির করতেন পরমানন্দ তার বিরোধী 
ছিলেন । 


শ্রীদাম ও ন্ুবল ছুই সহোদর । এ'রা উনবিংশ শতাবীর প্রথম ছুটি 
দশকে “কালীয়দমন যাত্রা” অভিনয়ের দ্বারা বাঙালী দর্শককে প্রভূত 
আনন্দদান করেছিলেন । এই ছুই ভাই অভিনয় এবং সঙ্গীতে রুষ্ণঘাক্জাকে 
উন্নত রুচির পর্যায়ে তুলেছিলেন। “ই'হার] প্রত্যেকেই কবি ছিলেন-__ 
এইজন্য ই'হারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর গুরু হইতে পারিয়াছিলেন ।*১১ 
শ্রীপাম স্ববল ও পরমানন্দের সমকালীন আর একজন যাত্র! রচয়িতার নাম 
প্রেমর্টাদ। তিনি বৈষ্ণব পদগুলিকে ঈষৎ মার্জিত করে “চৌপদী*র মত 
যাত্রায় গীতাকারে ব্যবহার করেছিলেন । ইতিপূর্বে মহিলার কণ্ঠে কীর্তন 
গান নিষিদ্ধ ছিল, প্রেম্চারদের এই চিত কীর্তন নারী কণ্জে স্থান পেল। 


প্রেম্টাদ-শিত্ত বর্দন- অধিকারী কষ্ণলীলার দান, মাথ,র এবং মান 
কাহিনীকে নিয়ে কষ্ণযাত্রা অভিনয় করতেন । তিনিও গ্রেম্টাদের স্যার 
১০, [08980105) £7570217121091010 21105 1001810 9188৩, 081০0510689 
7 218-219, 
৯১, বঙ্গদর্শন- _কান্ধন, ১২৮৯, 


৪০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বৈধব পর্দকে সহজ ভাষায় রূপাস্তরিত করে যাত্রায় ব্যবহার করতেন। 
বিষ্ভাপতির ছুটি চরণ £ 


অঙ্গনে আওব যব রসিয়া'। 
পলটি চলব হুম ঈষৎ হুসিয়া | 


বদন এই চরণ ছুটির স্থন্দর পরিবর্তন করেছেন--. 


আমার অঙ্গনে আওব যব রসিয়ারে। 
কব কব কব কথা, কথা কব না গো ।। 


মৌলিক গান রচনাতেও বদন সফল হয়েছিলেন ঃ 


যাও যাও যাও কালাাদ, হেথা এস না1........ 
ঘুমের ঘোরে নিশিভোরে, 
(তুমি) কোথা হ'তে এলে বল না। ...-.-০* 


অথবা 


এত করে চরণ ধরে সাধলেম কথা কইলে না 
রাই ! আমার জীবনের জীবন জীবনে মন আইল ন11...... 


পরমানন্দ গ্রবন্তিত “তুক্কো+ প্রথাকে বদন এগিয়ে নিয়েছিলেন । তার 
পুত্র ক্ষেত্র এবং ভ্রাতুপ্প,ত্র যছুনাথ ও ব্রজনাথ “তুক্কো” প্রথাকে গ্রহণ 
করেছিলেন! 


বদনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা তথ কালীয়দমন যাত্রার পুরাতন 
রীতির শেষ ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে গেল। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমাধে'র জনরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলীয়ধমন যাত্রা লিখে খিনি 
প্রচুর খ্যাতি এবং জনপ্রীতি লাভ করেছিলেন তার নাম গোবিন্দ অধিকারী । 
কষ্ণযাত্রার পূর্বগতি আর বজায় ছিল না। উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ 
ভারত থেকে আগত সম্তা জনরুচির উপযোগী নৃত্য-গীত তখন বাঙালী 
দর্শকদের মনোহরণ করছিল। তৎকালীন সংবান্বপত্রের পৃষ্ঠা থেকে জানা 
যায়-- “38095 01 0015 959501 ৬/০:5 01016615 ৫18079010 15015900- 
0800105 01 0১০ 109৬5৩ 01 [7151)779, 2100 ()6 030196959 19110111760 
০9 016 ০০59 01 05 731810]011) ০8506 8100 2162160 00 83 09 


কৃষ্ষাত্রা নি১৫ 


70995655 81691 165610)0181)05 0০ 1116 81)016190 00:005 ০01 0116 
0£555.+? ১২ সেজন্যই গোবিন্দ অধিকারীকে পুরাতন রীতি ত্যাগ করতে 
হয়-_ কালীয়দমন যাত্রায় একটি নতুন রীতির জন্ম ঘটে। 


গোবিন্দ অধিকারীর কালীয়দমন যাত্রায় ব্যবহৃত প্রস্তাবনার সঙ্গে 

সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রস্তাবনার তফাৎ হল এই যে সংস্কৃত প্রস্তাবনায় 
যেখানে নাটকের ভবিষ্যৎ ঘটনার কোন পৃর্বাভাসই দেওয়া হত না সেখানে 
গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার প্রস্তাবনায় পাত্র-পাত্রীর ভবিষৎ সংলাপ-কথনের 
এবং ক্রিয়াকর্মের একটি পরিচয় দিয়ে দেওয়া হত। বড়, চত্তীদ্াসের 
শ্রীকষ্ণকীর্তন, কাব্যে কোন কোন পালার স্থচনায় কবির উক্তি অনেকটা 
এই ধরণের-_- 

দধি ছুধে পসার সজাঅ1। 

নেত বাস ওহাডন দিঅ] || লরাধা | 

সব সখিজন মেলি রঙ্গে । 

একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে || লরাধা || ১ || 

নিতি জাএ সর্বাঙ্গনুন্দরী | 

বনপথে মধুরা নগরী || লরাধা || ধ্রু॥ 

একদিনে মনের উল্লাসে । 

সখি সমে রস পরিহাসে || 

'আগু গেলি সত্ব গমনে। 

বডাক্িক না করী যতনে | ২ || 


[ তান্থল থণ্ড, ১ সংখ্যক পদ ] 


গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার স্থচনা এইরূপ £ 


গোষ্ঠভূমি 


বড়াইয়ের প্রবেশ | 


বড়াই, 


সঙ্গে সধাগণ নন্দের নন্দন গোধন চরাতে যায়। 
নাচিয়! নাচিয়া! বেণ বাজাইয়া রাধানাম গুণ গায় || 


১২, /8518010 00701091, 01015, 1816. 


৪২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চৌঙ্গিকে রাখাল মাঝে নন্দলাল অন্দরে গে পাল ভ্রমে । 
স্রিভঙ্গ-ভঙজিতে অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চলে সবে ক্রমে ক্রমে ॥ 

দেখি কান্-ভাব ভবে কত ভাব যে জন যেমন ভাবে । 
চলে ধীরি ধীরি সখা সঙ্গে করি গোঠ মাঝে বংশীধারী |... 
কত খেলা খেলি হয়ে কৃত,হলী বসিলেন কুলে কালা । 

বলে সখাগণে সাজাও বৎসগণে গীণিয়। মুক্তার মালা || 


[ মুক্তালতাবলী ] 


এরপর একটি গান, তারপর ক.-শ্রীদাম-ন্ুদাম-বন্ুদাম প্রভৃতির ভিতর 
সংলাপ. তারপর আবার গান। এইভাবে কাহিনী এগিয়ে চলে। 
প্রস্তাবনা-রীতিতে সামান্য হেরফের দেখা দিলেও গোবিন্দ-পরবর্তা ক্কযাত্রা 
বা! কালীয়দমন-যাক্রা রচয়িতাগণ কাহিনীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রায় একই 
রীতি অন্থুসরণ করতেন । 


যাত্রার মাধ্যমে অনাবিল হাসির ঝণাধার! প্রবাহিত করার দক্ষতা 
গোবিন্দ অধিকারীর ছিল। তার টাদধরা যাত্রায় কণ,-দাসী-যশোদার 
কথোপকথন, দানলীল। যাত্রায় বৃন্দা-রুষ্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং ননীচুরি যাত্রায় 
হড়াই-যশোদা কথোপকথনে স্থন্দর কৌতুকরস উৎসারিত হয়েছে। ধ্ধবন্থাক্তি, 
যমক, অন্ুপ্রাস, ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যাজজ্ততি, বিরোধ ইত্যার্দি অলঙ্কারই 
প্রধানতঃ হাস্যরস উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্টে ব্যবহৃত হইত । কোন কোন 
স্থানে যমকের মত একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার ন৷ করিয়া একই অর্থে 
বারবার ব্যবহৃত হইত ।+১৬ যমক ও গ্লেষ ব্যবহারের ফলে কোন কোন স্থানে 
যে জ্ুন্দর পরিবেশের স্থষ্টি হত গোবিন্দ অধিকারীর “্দানলীলা+ যাত্রার একটি 
অংশ উদ্ধ'ত করলেই তা স্পষ্ট হবে। 


বৃন্দা। এক আনায় হব পার, একা নায় হব পার, 
ভাল আট আনা দ্দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি, 

আট আনা আট আনা-_-আ' টান1 রেখো না, 

কপা করে টেনে নাও | 


১৩. অজিতকুমার ঘোষ £ বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, কলিকাতা, 


১৩৬৭১ পৃঃ ২৪১ 


কফ্যাত। ৪৩' 


ক্ঃ। আট আনা আট আনা-_-তাতে আটে না 


মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমি আধুলি ছুই না 
এক গোপীর চরণ ধূলি বিমা 


বৃন্দা। নয় আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বর1 করি, 


আমার হরিণনয়না_নয় আনা নয় আন 
এ পারে আমার নয়ানা নয়ানা 


তরীখানি নয়া না, ঝলকে ঝলকে জল ওঠে 


কেবল মাঝিটি পৃরাণা, তাও আবার পুরা না, 
তিন জায়গা ভাঙা তার, তাও আবার প্রাণ ॥ 


গছ্য সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোবিন্দ অধিকারী গম্ভীর এবং সরল 
উভয় প্রকার রীতিই গ্রহণ করেছেন । যখন কোন বিশিষ্ট চরিত্র গভীর 
তত্বপ্রধান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন যাত্রারচয়িতা তার মখে 
প্রয়োজনীয় দার্শনিকতাপূর্ণ সংলাপই প্রয়োগ করেন। যেমন-__- 


কন্ধ। 


*** "যদি বল, বনফুলহার পাবে কোথায় গো? তা আমার জীবন 
হবে বন, প্রেম হবে বৃক্ষ, ভক্তি তাতে হবে লতা, আর অষ্টাঙ্গ যোগ 
পৃষ্পযোগ হবে গো। .. সবই তো হল গো, কিন্তু এখন যে এ বালকের 
ফড়-অঙ্গ সাজাতে হবে গো, তা কি দিয়ে সাজাব গো? (চিন্তা) হ্যা 
হয়েছে, আমার রিপুর মধ্যে প্রধান পিপু হচ্ছে ফ্রোধ, তা মানুষের 
যখন ক্রোধ হয়, তথন তার সীমা থাকে না গো. তা হলে তাকে অসীম 
বা অনস্ত ক্রোধ বল] যেতে পারে গো। ত! আমার ক্রোধকে অনন্ত 
করে এ বালকের বাহুমুখে প্রদান করব গো ।**'তা আমি আজ বিনা 
সাধনায় শ্রীপতির সেই শ্রীচরণ যুগলে নুপুর হয়েছি, সুতরাং আমারই 
জিত হয়েছে গো। তাই বলছি মন, জগতে এসে যদ্দি জয়লাভের 
বাসনা থাকে গে তবে অসার বিষয়নেশায় মেতে না থেকে ক্রহ্গচর্য 
পালন কর, প্রাণায়াম যোগ অভ্যাস কর গো !...**, 


[ ঠাদধর1 1 


সফল গছ্য সংলাপ রচনায়ও গোবিন্দ সিদ্ধহত্ত। কুটিলাকে কেন্দ্র করে 
রাধা-ললিতার কথোপকথনের একাংশ উদ্ধত করা যাক্‌-_ 


নি বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 
রাধা | ওগো ললিতে, ঘরে যাই চল গো। 
ললিতা | হ্যা শ্রীমতি, তাই চল গো» লোকে কত কথা বলবে গো । 


রাধা । ওগো ললিতে ! আর কেউ কিছু না বললেও আমার বাধিনী 
ননদিনী কত টিটকারশী দেবে গো । 


ললিতা । ওগো কুঠারাণিঃ কুটিলের সে কুকথায় কান না দিলেই হবে গো ! 
রাধা । ওগো ললিতে,ঃ ননদিনীর কথা যেন শীতকালের সেচা 
জল গে । 


[অক্রর সংবাদ] 


অক্রুর-সংবাদ কাহিনী আশ্রয়ে গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িক- 
কালে লোচন অধিকারী রুষ্ণযাত্রা লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন । প্রায় একই 
সময়ে কালীয়দ্মন যাত্রার অনুকরণে রচিত ফরাসভাঙার গুরুগ্রসাদ বল্লভের 
চণ্তীযাত্রা, বধমানের লাউসেন বডালের মনসার ভাসান যাত্রা এবং 
পাতাই হাটার প্রেম্টাদ অধিকারীর রামযাত্রা তৎকালীন দর্শকদের বহুমুখী 
আনন্দ দান করেছিল । পৌরাণিক যাত্রা কাহিনীর পাশাপাশি নন্দ বিদায়, 
বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি যাত্রার ব্যাপক প্রসারে কষ্ণযাত্রার ধর্মায় পরিবেশ 
ক্ষন হচ্ছিল। উনিশ শতাব্বীর প্রথমাধে'র নতুনযাত্রা বা সখের যাত্রার 
অক্গীল নৃত্য-গীত এবং কথোপকথন কঞ্ঃযাত্রার ভিতরও সঞ্চারিত হতে 
থাকে । কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-৮৮) কুষ্ঃযাত্রার এঁতিহা স্মরণে 
রেখে কৃষ্ণষাত্রায় নতুনভাবে প্রাণ-সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন । কৃষ্ণকমল 
প্রধানতঃ কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা লিখেছিলেন । অবশ্য রামায়ণের 
কাহিনীও তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি । বাতলা পৌরাণিক নাটকের জন্মলগ্নে 
কৃষ্ককমলের এই যাত্রাগুলি আশীবচনের দায়িত্ব নিয়েছিল বলা যায়। 


কুষ্ণকমলের ন্বপ্ বিলাস+ “বিচিত্র বিলাস” এবং ণ্রাইউন্মাদিনী* নামক 
রুষণযাত্রা তিনটি পুর্ববঙ্গের ঢাকা এবং তৎপাস্থবর্তী অঞ্চলে অভূতপূর্ব 
জনসমাদর লাভ করে। “বিচিত্র বিলাসে”র ভূমিকায় কৃষ্ণকমল যে তথ্য 
দিয়েছেন তাতে জানা যায় তার ম্বপ্রবিলাস* গ্রন্থটির অতি হ্থল্প সময়ে 
২০১৯৯ কপিবিক্রয় হয় । তত্কালীন বৃহত্তর বঙ্গে সখের যাত্রার যে 


কষ্যান্া . ৫ 


প্রাহুর্ডাব ঘটেছিল সেই গ্রাম্যতা থেকে ঢাকা আত্মরক্ষা করেছিল। 
পরবর্তাকালে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা থেকে কৃষ্ণকমলের এই তিনটি 
রুষ্ণষাত্রা সংগ্রহ করে বলিনে চলে যান এবং বাংলা! নাটকের উপর 
যে গ্রন্থটি লেখেন তাতে এই তিনটি বাংলা যাত্র-সাহিত্যের উপরই মাত্র 
আলোচন1 করেছিলেন । এ থেকেই কুঞ্চকমলের ধর্মভাব, সাহিতারস এবং 
চিন্তার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণকমল চেয়েছিলেন কফ্যাত্রা 
চিরস্থায়ী হোক। তাই নদীয়ার সেই যুবক ন্ুদ্বুর ঢাকা পর্যন্ত কষ্ণনাম 
গেয়ে ঘুরে বেডিয়েছিলেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের চিরস্তনত্বের জন্য 
এই জাতীয় পরিশ্রম করেছিলেন গিরিশচন্দ্র । কষচকমলের উপর শ্রীচেতন্যের 
জীবন-ভাবন1 তীব্রভাবে পড়েছিল। ১৪ তা ছাড়া বিদ্যাপতি, চণ্তীর্দাস, 
কষ্তদাস, রামানন্দ রায় এবং যাকজ্া রচয়িতা বদন ও গোবিন্দ অধিকারীর 
খণও তিনি গ্রহণ করেছিলেন । 


কৃষ্ককমল যেসকল কাহিনী নিয়ে কফ্ণযাত্রা লিখেছিলেন সেই একই 
কাহিনী পরবর্তীকালের গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকেও অনুম্থত 
হয়েছিল। কিন্তু নাট্যাঙ্ষিকের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের গীতাভিনয় রচয়িতা- 
গণ এবং নাট্যকারগণ কৃষ্ণকমলের নিকট থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে তেমন 
কিছু পাননি । কৃষ্ককমলের কৃষ্ণযাত্রার আঙ্গিক পুরাতন রীতির পরিচয় 
বাহী। সেদিক থেকে গোবিন্দ অধিকারীর সংলাপ অনেক বেশী ঝরঝরে, 
সপ্দীত যথেষ্ট মাজিত। বাংলা পৌরাণিক নাটকে সেজন্যই কৃঞ্চকমল 
অপেক্ষা গোবিন্দ অধিকারীর প্রভাব বেশী। 


রুঞ্চকমলের যাত্রায় কোন অঙ্কবিভাগ নেই । কেবলমাত্র দৃশ্তাত্তরের মধ্য 


১৪. আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই লিখেছেন-_“কুষ্ণকমল গোস্বামীর 
চক্ষে চৈতন্যের জীবনী সর্ধদা উজ্জল ছিল। রাধাক্‌ষ্ণের রপকছলে 
তিনি আরাধ্যের জীবন কাহিনী শুনাইয়াছেন ।......... বৃদ্ধ কষ্ণদাস 
যে কথা দার্শনিকের ভাষায় কহিয়াছেন, তাহা কবির হুন্তে নবজীবন 
লাভ করিয়াছে। চৈতন্যের রুষ্ণবিরহের করুণ উচ্ছাসে মাথুরের 
স্ষটি, তাহার উন্মত্ত প্রলাপে রাই উন্নাদিনী জীবন পাইয়াছে ও' 
্বপ্রবিলাস সার্থক হইয়াছে ।৮...-_প্কৃষ্কমল গ্রন্থাবলী”, ১৩৩৫ 
“ভূমিকা, ভ্রষ্টব্য | | 


৪৬ বাংল! সাহিতো পৌরাণিক নাটক 


দিয়ে ঘটনাসংস্থানের পার্থক্য দেখান হয়েছে । স্বপ্রবিলাস-এ মোট ১১টি 
দৃষ্ট আছে । সেই তুলনায় “দিব্যোন্সাদ' এবং “বিচিত্র-বিলাস*-এ দৃশ্ধ সংখ্যা 
কম কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে দৃশ্যগুলি ছোট। “দিব্যোম্নাদ?গ পালার 
বনদৃশ্যটির জন্য কৃষ্ণকমল ছত্রিশটি পাতা ব্যয় করেছেন | 


কুষ্ণকমল গোন্বামী যেমন পুর্ববঙ্গের ঢাকায় কৃষ্ণযাত্রাকে ছড়িয়ে দিয়ে 
যাত্রার পূর্বগৌরবকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তেমনই রাঢ় অঞ্চলে নীলক 
মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণষাত্রাকে শে বারের মত উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন । 
«নীলকণের রুষ্ণযাত্রার পাল! শ্রায় গানসর্বন্ব, বলা যেতে পারে গীতিনাট্য।... 
ওতে গছ্ভে রচিত কথা (বন্তৃতাও) ছিল, তার কিছু অংশ সুরে গাথা, কিছু 

ংশ শুধু অর্থাৎ স্বাভাবিক কথা। তার পালা লীলাকীর্তনের মত শুধু গেয় 
নয়, অভিনেয় | পাত্র-পাত্রীরা সশরীরে উপস্থিত হতেন, আপন আপন 
ভূমিকা অভিনয় করতেন। সম্ভব ক্ষেত্রে একটু আধটু দৃশ্তেরও ব্যবস্থা 
করা হোত। দৃশ্য 3০57৩ নয় শুধু একটা কলসী, ছুই একটা মাটীর সরা 
এক আধখান। কাগজ--এমনি সব ।* ১৫ 


কষ্চকমল এবং নীলকণ্ঠের একান্ত আস্তরিকতা সত্বেও এবং নীলকহ- 
পৃত্র কমলাকাস্তের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও রুষ্ণযাত্রার পর্বগোৌরব হারিয়ে যেতে 
শুরু করল। অত:পর কুষ্ণযাত্রা নাগরিক জনমানসকে আর "আগের মত 
তৃপ্তি দিতে পারল নাঃ নতুন যাত্রা বা সখের যাত্রার প্রাদুর্ভাব এবং 
গীতাভিনয় ও নাটকের উদ্ভব ও জনপ্রিয়তার ফলে কঞ্চযাজ্জা গ্রামণণ 
পরিবেশে ফিরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে তৎপর হুল । এই বিংশ শতাব্দীর 
আধুশিক সমাজচেতনাতেও গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষ্ণযান্জার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি 
ঘটেনি । গ্রামীণ জীবনে মধ্যযুগীয় সংস্কার, শাস্ত্রচচ1 এবং ভক্তিবাদ 
কুষ্ণষাত্রাকে এধনও কিছুট। সক্রিয় রেখেছে । 


১৫. শ্যামাপদ টক্তবর্তদ £ বধমান সম্মিলনী সুব্দ জয়স্তী স্মরণিকা, 


১৩১ ৪৬৪, 


চলুর্থ পরিচ্ছেদ 


নতুন যাত্রা! || 


ক্ণযাত্রার ভিতর দিয়ে ঘে পৌরাণিক বিশ্বাসের আদর্শলোক গড়ে 
উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে তার অপশ্থয়মান রূপটি সত্য 
হয়ে উঠতে থাকে । সেই যৃগে বাঙালী সমাজে মধ্যযুগীয় ভক্তিবিশ্বাসের 
প্রতি তার তেমন আস্থা রইল না, কেবলমাত্র দৈবী মাহাত্মযস্থচক যাঞজারস 
আন্বাদনের মানসিক ইচ্ছা থেকে বাঙালী সরে 'এল। একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে 
পৌত্তলিকদের সংঘর্ষের ফলে কষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা হাস পেল এবং সেই শূন্বস্থান 
পুরণে এগিয়ে এল নতুন বাত্রা বা সখের যাত্রা।» বাংল! পৌরাণিক নাটকের 
আলোচনায় নতুন যাত্রার আলোচনাটি অপরিহার্য, কেনন! সখের যাত্রার 
রুচি-বিকতির আবহাওয়া থেকে দর্শকদের মুক্তিদানের এবং পৌরাণিক 
ভাবাদর্শকে অটুট রাখার জন্যই শক্তিহীন কৃষ্কযাত্রার স্থান গ্রহণ করেছিল 
গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটক । 


নতুন যাত্রাওয়ালারা যে কবিসম্রীত দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । তা! ছাড়া ভারতচন্দ্রের 'অন্ুর্দামঙ্গল' কাবোর বিষ্যান্ুন্দর 
কাহিনীও তাদের আদশ ছিল । 


নতুন যাত্রা অপৌরাণিক কাহিনীকে যাত্রার মধা দিয়ে পরিবেশন করলেও 
পৌরাণিক কাহিনীকে একেবারে বজ'ন করেনি । কিন্তুপূরাণ এখানে ভক্কির 
রঙে অস্কিত নয়, ভক্তিহীনতার শ্রোতে পক্থিল হয়ে উঠেছে। 


“যাত্রার অধিকারী বয়স ৭৭ বংসর, বাবরিকাট। চুল, কপালে উলকী, 
কানে মাকড়ি। অধিকারী দূতী সেজে গুটিবারে! বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সধী 


১. প্রায় ৬* বৎসর হইতে চলিল এই সখের যাত্রা! প্রথম আরম হয়। 
_ বঙ্গ দশ'ন, ফাল্তন, ১২৮৯ সাল । 


৪৮ বাংলা সাহিতো পৌরাণিক নাটক 


সাজিয়ে আসরে নামলেন। প্রথমে কফ খোলের সংগে নাচলেন, তারপর 
ব্যাসদ্দেব ও মতি গৌসাই গান করে গেলেন । সকেষ্ট সখী ও দ্বৃতী প্রাণপনে 
ভোর পর্য্স্ত 'কালে। জল খাবো না।, “কালো মেঘ দেখবো না । “কালো 
কাপড় পরবে! না।” ইত্যাদি কথাবার্তার ও “নবীন বিদেশিনী”র গানে 
লোকের মনোরঞ্জন করেন। থাল, গাড়ুঃ ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ বনাত, 
পচ] শালের গাদী হয়ে গেল 1৮২ 


হুতোমের এই বর্ণনা পড়লে ভাবাই যায় নাযে ইতিপূর্বে শ্রীদাম, সবল, 
পরমানন্দ অথবা গোবিন্দ অধিকারীর মত যাত্রা রচয়িতার সুন্দর ক ফ্কযাত্রা 
লিখেছিলেন । সখের যাত্রাওয়ালাদের রচনায় পৌরাণিক দেবদেবী পর্যস্ত 
সঙ-এর চরিত্রে পরিণত হয়ে গেলেন। কৌতুক রসপ্রবাহ মুখ্য উদ্দেশ 
হওয়ায় নতুন যাত্রা বা সখেব যাত্রা পৃ প্রচলিত কুষ্ণযাত্রার অন্তরঙ্গ এবং 
বহিরঙ্গ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হল । 


নলদময়স্তীর কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একাধিক ভাল পৌরাণিক 
নাটক লেখা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে+। কিন্তু শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে নতুন যাত্রাদল যে “নলদময়স্তী” যাত্রাভিনয় করেছিল তার কোথাও 
মহাভারতের কাহিনীর পৌরাণিক ভাবমহিমা রক্ষিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে 
সমাচার দর্পণের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যায়-_ 


“মহাভারত প্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর যে কথ। আছে সে অতি স্ুশ্রাবা মনোরম 
নবরস সম্পূর্ণ প্রসাদ অতএব শ্রীহ্র্ষ প্রভৃতি কবির! স্বীয় শক্তান্থুসারে তাহ! 
বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য 
হইয়াছেন । জন্প্রতি কলিকাতার অস্তঃপাত্তী ভবানীপুরের ভাগাবান 
লোকেরা একত্র হইয়! সেই প্রসঙ্গে এক যাত্রা স্থষ্টি করিয়াছেন 1,” 


কুষ্ণযাত্রার বিষয়-বহিভূত এই পুরাণাশ্রয়ী নতুন যাত্রায় কিন্ত পুরাণরস 
বজায় থাকেনি । বিছ্যান্ুন্দর কাহিনীর রস নলদমক্স্তী যাত্রায় অন্ুপ্রবিষ্ট 
হুওয়ায় পৌরাণিক কাহিনীর গাভ্ভীর্ধ যথেষ্ট ক্ষুগ্র হয়েছিল। উপরোক্ত 
পত্রিকাতেই লেখ! হয়্েছিল--'এ যাত্রাতে নল রাজার সং দময়স্তীর সং ও 


২, কালীপ্রসন্ন সিংহ £ হুতোম প্যাচার নক্‌সা» বন্গুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৫ 
৩. সমাচার দর্পণ, ৪ঠ1 মে, ১৮২২ 


নতুন ধাজা ৪৯ 
হংসন্বতের সং ইত্যার্দি নানাবিধ অং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ-রাগিনী 
সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য ও গ্রন্থমত পরম্পর কথোপকথন ।* অর্থাৎ 
কৃষ্ণযাত্রার অজিত রূপ অপেক্ষা যঙ্জাদার রড তামাসাপুর্ণ সং-এর বাহ রূপকেই 
নতুন যাত্রার রচয়িতারা বেশী আপন ভেবেছিলেন। তাই “নলদময়ন্তী 
যাত্রায় কবিয়াল রাম বনু ষেগান ও ছড়া প্রস্থত করেন তার ভিতরও সখের 
যাত্রার রঙ্গরস প্রকাশের ইচ্ছাটি ব্যাকুলিত হয়েছে । ছুটি গান উদ্ধার করলেই 
এই অভিমতের যৌক্তিকতা বোঝ! যাবে-_ 


যথা-_ 


কেন গো, সজনী আমার, উড়, উড়, 
করে মন্‌। 

পিঞ্জরের পাখি যেমন, পালাবারি 
আকিঞ্চন || 


তথ 


নল্‌ নাম নল, বলিস্‌ কি বা বল,। 
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল, 
কি সেই, কুল মজানে কামানল || 


১৮২৬ গ্রীষ্টাব্বে মণিপুর থেকে যে যাত্রাদলটি এসেছিল সেটি স্ত্রীলোক 
পরিচালিত ও অভিনীত ছিল। মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় এ দলের 
যাত্রাভিনয় কুষ্ণষাত্রারই পরিচয় বহন করে। কিন্তু তৎকালীন কলকাতার 
বাবুসমাজ কুষ্ণযাত্রার প্রতি আর তেমন আকর্ষণ অনুভব করেন ন1। 
তৎকালীন সংবাদপত্রে তাই বিরূপ মস্তব্যের অভাব ঘটল না ঃ 


আশ্চর্য সম্প্রাদদায় এই স্ত্রীলোকের দল । 
সত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাঙ্ছগি করয়ে কৌশল || 
ললিতা বিসাখ। চিত্রা আর রঙজগদেবী । 
স্ৃদ্দেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী | 





৪. প্রাগুক্ত, ১৪ই জুলাই, ১৮২২ 
৫. সংবাদ প্রভাকর, ৮রাম বস্ু--১৬ই সেপটেম্বরঃ ১৮৫৪ গ্রীঃ 


৫০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ইন্দ্ুরেখা সাজি সবে রাদলীলা করে। 
পুরুষে বাজায় বাস্ঠ নারী তাল ধরে॥ 
| কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা। 

রসিকার রূপ গুণ নাহিক নাসিকা ॥ 
গুণবতী-দিগের গুণ অতি উচ্চন্বরা। 

শুনিলে সে মিষ্টশ্বর না যায় পাসরা | 
বায তালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ষঝম্প ৷ 
গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প ||» 


মণিপুরী দলের এই রুষ্ণযাত্রা তৎকালীন জনমনোরঞ্জনে সফল হয় নি। 
এ সময় সখের যাত্র। থেকে রুষ্ণ-কাহিনী পুরোপুরি বর্জনের ধৃূম লেগেছিল । 
তার কারণ সখের যাত্রার স্বেচ্ছাবিহার মহাভারত অগবা! অন্যান্ত পৌরাণিক 
কাহিনীকে অবলম্বন করে সম্ভব নয়। নতুন যাত্রার কাহিনী এল কামবপ যাত্রা 
থেকে । কিন্তু সে যাত্রা তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করল না। অতঃপর এল বিদ্যা- 
লুন্দর যাত্রা । এর আগেই লেবেডেফের “সঙ বদল+ পালায় ভারতচন্ত্রের গীত 
( বিগ্যান্ুন্দর থেকে ) ব্যবহৃত হয়েছিল । অতঃপর সখের যাত্রায় বিদ্যান্ুন্দর 
কাহিনী বিপুল জনপ্রীতি লাভ করল। 


প্রায় চল্লিশ বছর ধরে “বিদ্যান্ুন্দর যাত্রা” অপ্রতিহত গতিতে অভিনীত 
হতে থাকে এবং কষ্ণঘাত্রার গ্ুনরুথানের ইত্ততঃ প্রচেষ্টাকে স্তন্ধ করে দেয়। 
১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথম বিছ্যান্ন্দর যাত্রা অভিনয় 
করেন।* ১৮৩১ শ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরদদাস দত্ত বিছ্যাস্ন্দর যাত্রাদল গড়েন । 
এ ছাড়া বৈকুষ্ঠনাথ রায়চৌধুরীর সখের বিদ্যান্তন্দর যাত্রাদল এবং কৈলাসচন্ত্র 


৬. সমাচার দর্পণ, রাম বস্থ--১৮শে আগস্ট, ১৮২৬ শ্রীঃ 
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নতুন যাক ১ 


রায়ের বিষ্যান্ন্দর যাত্রাদলের পরিচয়ও পাওয়া যায় 1৮ কটকের যাজপুর 
নিবাসী গোপাল উড়ের «বিষ্ান্ুন্দর যাত্রা* সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অন করেছিল । 
হ্যামবাজারের নবীন বন্ুর গৃহে ১৮৩৫ সালে বিচ্যাস্ুন্দর অভিনয়ের সংবাদ 
পাওয়া যায় ।৯ 


সখের যাত্রার প্রমোদকলার প্রতি আকৃষ্ট এক শ্রেণীর বাঙালীর মন 
থেকে কিন্তু তখনও কষ্ণযাক্রার স্থুরটি বিলীন হয়ে যায় নি। হুতোমের 
পাতায় গোপাল উড়ের বিদ্যান্ুন্দর পালার দর্শক এক বাবুর চমৎকার বর্ণনা 
আছে-_......শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ স্থানে কোটালের হাঙ্গামাতে 
বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হল, কিন্তু আসরে কেষ্টকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে 'কে্ 
ল্যাও, কেট ল্যাও' বলে ক্ষেপে উঠলেন । অন্ত অন্য লোকে অনেক বৃঝালেন 
যে, 'ধর্»-অবতার ! বিদ্যান্ুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই ।" কিন্তু বাবু কিছুতেই 
বুঝলেন না ঃ কেট তাকে নিতান্ত নিয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়, 
ভেউ ভেউ করে কাদতে লাগলেন ।৮ ১৭ 


কৃষ্ণযাত্রার অবক্ষয় এবং নতুন যাত্রার ব্যাপক প্রসারের জন্য তৎকালীন 
জনরুচি যেবপ দায়ী সেইরূপ কষ্ণযাত্রা রচয়িতাদের দৃষ্টিভর্গির পরিবর্তনও 
কম দায়ী নয়। পুর্ববতত কষ্ণযাত্রা প্রণেতৃগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ 
অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞঘ ছিলেন । ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে । 
অধিক কি, পুর্বে যে যাত্রার থে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য খধি সাজাইত, 
এক্ষণে সেই স্থলে মেতর মেতরানী সাজিয়! শ্রোতার্দিগের মনোরগ্রন করা 
হয় 1”১১ 


কষ্ণযাত্রার সুশ্রাব্য ভক্তিগীত সখের যাত্রার হাফ-আখড়াই সঙ্গীত- 


৮. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় £ বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ সাল, 
* পৃঃ ৩২৬ এ 
৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বঙ্গীয় নাট্যশালা, কলিকাতা, ১৯৩৬১ সাল; 
পূ: ৬ 
১০. কালী'প্রসন্ন সিংহ £ ছতোম প্যাচার নক্সা, বস্থমতী সংস্করণঃ পৃঃ ৩৬ 
১১. বঙ্গদর্শন-_যাত্রা সমালোচনা, বৈশাখ, ১২৭৯ সাল 


৫২ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


প্রাধান্তে ভেসে গিয়েছিল । নৃত্যের ক্ষেত্রেও সথের যাত্রা পুর্বব্তাঁ নাটগীত 
অথবা! কষ্ণষাত্রার রসকে অস্বীকার করে খেমটা নাচের প্রতি অন্গরাগ 
দেখাল।১২ পৌরাণিক চরিত্রকে অকারণে সখের যাত্রার আসরে টেনে 
এনে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করল সত্য কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রের সিদ্ধমহিমার 
আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না। “নৃত্যের ব্যাপারে যাত্রার সমস্ত শোভা নষ্ট 
হইয়া গিয়াছিল। কি মেথর, কি ভিত্তি কি মালিনী, কি বিদ্যা সকলেই নত্য 
স্বার] দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তি সাধন করিতে প্রয়াস পাইত। যাত্রায় কৃষ্ণের নৃত্য, 
রাধার নত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার ন.ত্য, কৈকেয়ীর নুত্য প্রভৃতি অরুচিকর 
ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং অসভ্তাবজনক ব্যাপারের অবতারণা বড়ই 
ক্লেশকর ।৮৩ 


সখের যাত্রা রচয়িতাদের পৌরাণিক কাহিনীর যথাযথ অনুসরণের বিষয়ে 
কালাপাহাড়ী মনোভাবই শেষপর্ধস্ত সখের যাত্রার পতনের মুল কারণ। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দধর্মের অধঃপতন হলেও এবং বাবু সমাজ 
গোথুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেও সমাজজীবন থেকে ধর্মপ্রাণ 
দর্শক নিশ্চিহ্ু হয়ে যায় নি। এরা রুষ্থযাত্রার পুনরুজ্জীবন অথবা ব্তন্ 
এক ধরণের শিল্পরীতির জন্মমুহূর্তের প্রতি উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিলেন যার 
ভিতর দিয়ে পুরাণকথার সুস্থ সুন্দর নাট্যপ্রকাশ সম্ভব হতে পারে । রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র এই স্বতন্ত্ররীতির প্রত্যাশা! করে লিখেছিলেন__ 


“ইহার (নাট্যাভিনয়ের) প্রাছুভাঁবে যাত্রা কবি খেউড় প্রভৃতি দৃষ্ত 
উৎসবের দরীকরণ ঘটে-_ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কু-নীতির উতৎসেদ ও নির্মল 
ব্যবহারের প্রাুভাব হয়-__ইহাই আমার্দিগের নিতাস্ত বাঞ্ছনীয় 1১৪ 


গীতাভিনয় ॥ 
রাজেন্দ্রলাল মিজ্রের ম্যায় তৎকালীন বিদগ্ধ রুূচিসম্পন্ন বাক্তিদের আনন্দ- 
১২. বিশ্বকোষ £ ১৫শ খণ্ড 


১৩. প্রাগুক্ত 
১৪. বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১২৮* শকাব্ 


গীতাভিনয় লতি 


দানের জন্য জন্ম'নিল গীতাভিনয়।১« বাংলা নাটকের উপর যাত্রার 
প্রভাব পড়লেও ১৬ গীতাভিনয়ের সঙ্গে বাংলা নাটকের যেন্ধপ নিকট 
সম্পর্ক যাত্রার সঙ্গে ততখানি নয় । গণতাভিনয় যাত্র! ও নাটকের মাঝামাঝি 
একশ্রেণীর নাট্যকর্ম যার দেহ ও আত্মা মুলতঃ পুরাণ-আশ্রয়ী । কৃষ্ণবাত্রা 
প্রধানত: কৃষ্ণকগা, কিন্ত গীতাভিনয়ের মধ্যে অগ্তান্ত পৌরাণিক কাহছিনীও 
স্থান পেল। “সাবিত্রী সত্যবান+, “জানকী বিলাপ+, প্পন্মাবতী+, “মানিনী+, 
“মায়াবতী”, লক্ণ-ভোজন' ইত্যাদি গীতাভিনয় কৃষ্ণকথা-বহিভূতি পৌরাণিক 
ঘটনা । এই স্থত্রে বলাযায় কৃষ্ণযাত্রায় ব্যবহৃত সঙ্গীতন্ুর ছিল বৈচিত্রযহীন 
অন্কদিকে গীতাভিনয়ে দেশী-বিদেশী বাছ্যযস্ত্রেরে মাধ্যমে নান। রাগিনীর 
ব্যবহারে এক নব্যরীতি এল। অবিন্ন্ত কষ্ণচকখা৷ নিয়েই যাত্রাগুলি রচিত 
হত কিন্ত গীতাভিনয় উপহার দিল ব্হুশাখায়িত বৈচিত্রময় সুবিন্তস্ত পৌরাণিক 
কাহিনীর রুষ্ণযাত্রার মত কেবলমাত্র অহৈতুকী ভক্তির প্রচার নয়, 
গীতাভিনয়গুলির ভিতর এল পুরাণের আবরণে নতুন ভক্তিবাদ। 


গীতাভিনয়গুলির সঙ্গে যাত্রা এবং নাটকের সম্পর্ক নিবিড়। “আঙ্গি- 
কের দিক দিয়া! স্থল দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণযাত্রা হইতে 
ইছার গীত, নৃতন যাত্রা হইতে ইহার নৃত্য ও তদানীস্তন বাংল নাটক 
হইতে ইহার সংলাপের অংশ গৃহীত হইয়াছে । রসের দিক দিয়া ইহাতে 
প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, নূতন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজী আদর্শে রচিত বাংল। 


১৫, প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ 
বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গতৃমি করিয়া নাটকের অভিনয্ম করা অধিক 
ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ 
তত্প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
- সংবাদ প্রভাকর, ১ল। অগ্রহায়ণঃ ১২৬৬ বঙ্গাব্ | 

১৬. 10 017৩ ৪179, 11 1105/6561 01005 8100 01106106০10 
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71065 5, ১ 11790656170) 06000019 361758181 2160618101৩, 
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৫৪ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটকের কারুণ্য একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে ।” ১ যাত্রার মত গীতাভিনয়েও 
কোন রঙ্গমঞ্চ বা! দৃশ্তপট ব্যবহৃত হত না, পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা গীতা- 
ভিনয়ে বেশী সঙ্গীত ব্যবহৃত হত। আবার নাটকের ন্যায় পঞ্চাঙ্ক বা তার 
বেশী অঙ্কে গীতাভিনয়ে কাহিনী সঙ্ছজিত হত। 


হিন্দু পেটিয়টের সংবাদ অন্ুসারে** জানা যায় অক্পদ্াপ্রসাদ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের *শকুস্তল! গীতাভিনয়*ই প্রথম বাংল! গীতাভিনয়। ১৮৬৪-তে 
এটির অভিনয়ের একবছরের ভিতর কালিদাস সান্যালের “নলদময়ন্তী” 
রামনারায়ণের “রত্বাবলী” এবং মধুস্থদনের “পল্মাবতী” মঞ্চস্থ হয়। ১৮৬৭-তে 
অভিনীত হয় হরিমোহন কর্মকারের “জানকী-বিলাপ, গীতাভিনয় । অতঃপর 
গীতাভিনয়ের রচনা এবং অভিনয়ের উৎসমুখ খুলে গেল। অজত্র ধারায় 
গতাভিনয় রচিত হতে শুরু করায় সখের যাক্সাদলগুলির চিস্তা-ভাবনাও 
আংশিক রূপাস্তরিত হতে শুরু করল । 


রূপ এবং রসের দ্দিক থেকে যাত্রা ও গীতাভিনয়ের ভিতর সম্পর্ক 
থাকায় উভয় ধারার ছু'জন রচয়িতার ছু*টি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচন। করলে 
ধার! ছুটির নিজন্বতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌছানে৷ যাবে । কৃষ্ণকমল 
গোস্বামী এবং মনোমোহন বস্থ উভয়েই রাধারুষ্ণের কাহিনী নিয়ে যথাক্রমে 
যাত্রা এবং গীতাভিনয় রচনা করেছেন । কৃষ্ণকমলের “দিব্যোন্নাদ+ যাত্রার 
কাহিনীটি হল £ 


গোপরাজ নন্দ শ্রীকুষ্ণকে মধ,রায় রেখে আসার পর থেকেই যশোদা 
কৃষ্ণশোকে অধীরা। রাত্রে ছু চোখে ঘৃূম আসে না. সখীদের সান্বনা, 
যুক্তি ইত্যাদি কিছুই যশোদীর ভাল লাগে না। এরই সঙ্গে নিরা- 
নন্দের শ্রোত নেমে এসেছে শ্রাদাম, সুদাম, সুবল, দাম ও বস্দামের 
মনে। ম্বপ্পে স্থবল-কর্ৃক শ্রীকষ্ণকে দর্শন এই ব্যথার কেন্দ্রে তরঙ্গ 
তুলল ' আবার এই কৃষ্চ-বিরহে রাধা আত্মহারা, পাগলপারা । 
নিদারুণ কৃষ্ণবিরহে তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত। তার প্রশ্ন কৃষ্ণ যদ্দি 


১৭. আশুতোষ ভষ্রাচার্ধ ঃ বাংল নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড 
কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৭৮-খন, 
১৮. ছা), 28019018522) 1865. 


গীতাভিনক্ব ৫৫ 


মধ,রাতেই গেলেন তবে তার বেঁচে থেকে লাভ কি? অত:পর চিত্রার 

কথায় ক্ষীণাঞ্গী রাধা কৃষ্ণাশ্বেষণে বার হলেন । কদঘ্ব-কাননে গিয়ে 
তার মনে পড়ে যায় বৃক্ষের মুলে কেমন চাদের হাট বসত। চাপা 
ক,ল দেখে রাধার মনে পড়ে যায় স্থুবলের কাছে রাধাকে আনয়নের 
জন্য রুষ্কের সেই ব্যাকুলতার ছবি । অত:পর কদঘ্ববন থেকে নিকুঞ্জবন । 
রাধার দ্িব্যোন্নাদের স্থচনা ঘটল। সারসপক্ষীর কণ্চন্বরে জল- 
ভারাক্রান্ত মেঘের আবির্ভাবে রাধার মনে হল কষ এসেছেন। ভুল 
ভাঙল, ঘটল মুছ4। এরপর কানে কৃষ্ণনাম জপ করবার সঙ্গে 
সঙ্গে চৈতন্য ফিরে এলো বটে কিন্তু তিনি তখন স্বতিহারা। তিনি 
নিজেই প্রশ্ন করলেন, রাধা কে? কেনই বা তিনি বনে এলেন? 
সখীর1 তার পূর্বস্থতি ফিরিয়ে আনলে স্মতিগ্রাপ্তা রাধা পুনরায় মুছ? 
গেলেন। অনেক সাধ্য-সাধনাতে জ্ঞান ফিরে না আসায় সধীর। 
ভাবল, রাধা মুত । এই নিদারুণ আঘাতে সর্ধীরা যখন মৃছণয় ঢলে 
পড়লেন তখন সেখানে চন্দ্রাবলীর আবির্ভাব । সখীদের আবার জ্ঞান 
ফিরে এলো | চন্দ্রাবলীর পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গবাসিত মুগমদের 
গন্ধে রাধার জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু তিনি তখন যোগিনী হতে 
ব্যাকুলা। এই কথা শুনে চন্দ্রাবলী শ্রীকুষ্ণকে আনবার জন্য মথ,রা 
যাত্রা করলেন । চন্দ্রাব মুখে রাধার নাম শুনে কৃষ্ণের সব মনে পড়ল । 
যাত্রা পালার শেষে ঘটল রাধা-কৃষণের যুগল মিলন । 


অপরদিকে মনোমোহন বন্থুর 'রাসলীলা+ (১৮৮৩) রাধাকুষ্ণের “ভাগবত, 
এবং দীতগোবিন্দগ বধিত রাসলীল! আখ্যান অবলম্বনে রচিত। রুষ্কমলের 
“দিব্যোম্মাদ? যাত্রায় গগ্ঠ-সংলাপ প্রায় নেই-ই, সমগ্র পালাটিতে মাত্র পাচ 
ছগ্টি গদ্য বাক্য আছে। ছড়া এবং পয়ারের ষোগস্ত্রে এক একটি দীর্ঘ 
গান পালাটির সর্বাঙ্-বিস্তৃত। ভিন্ন ভিন্ন তালে বিভক্ত কোন কোন গান 
প্রায় দুঃপৃষ্ঠা জুড়ে আছে- কেবল রাপলীল নয়ঃ মনোমোহনের সকল 
গীতাভিনয়েই যাল্রার সঙ্গীত-প্রাধান্ত অন্থুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই 
লিখেছিলেন £ 


“আমি এমন কথ! বলিতেছি নাঃ যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় 
কথায়, অর্থাৎ ক্ষুত্র ক্ষুত্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া: 


৫৬ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


থাকে, নাটকেও তদ্রপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, 
স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পায়ে, তাহা উক্ত 
স্বাভাবিক নিয়মে যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে করপটি গান হইবে, 
সে কয়টি যেন উত্তম রূপে গাওয়া! হয় ।...আমর! চাই, সেই বান্তরার গান 
ংখ্যায় কমাইয়! ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের 
স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক ।+ 


এই উক্তি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় মনোমোহন প্রমখ গীতাভিনয় 
রচয়িতারা কেন ঘাত্র। না লিখে গীতাভিনয় রচনার দিকে ঝু'কেছিলেন। 


যাত্রায় পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করা হলেও রচগ্সিতাদের গণ্ভী 
ছিল সীমিত। অপরদিকে গীতাভিনয় লেখকরা তাদের কাহিনীর 
উৎস জন্ধানে মূলতঃ রামায়ণ এবং মহাভারতের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করলেও 
অন্ান্ঠ পুরাণও তাদের দৃষ্টি থেকে বিশেষ বাদ যায়নি। পৌরাণিক নাট্য- 
কাঁরদের মত গীতাভিনয় রচয়িতারাও অষ্টাদশ পুরাণের নানা স্থান থেকে 
কাহিনী চয়ন করেছিলেন । কয়েকটি গীতাভিনয়ের উৎস সম্পর্কে আলো- 
কপাত করলেই এই মন্তব্যের সত্যতা বোঝা! যাবে-__ 


গীতাভিনয় লেখক উৎস 
ভরতগমন মতিলাল রাম বাল্ীকি রামায়ণ 
রাবণ বধ এ কুত্তিবাসী রামায়ণ 
ভীক্মের শরশয্য। এঁ মহাভারত 
যুধি্িরের অশ্বমেধ যজ্ঞ এ কাশীদাসী মহাভারত 
প্রমীলা উপাখ্যান ঞঁ উজৈমিনী ভারত 
নলদময়ন্তী এঁ মহাভারত 
ব্রজলীলা এ ্রক্মবৈবর্ত পুরাণ ও 
রঙ্ধাগুপুরাণ 

হরিপাদপল্মলাত এ গরুড়পুরাণ ও 
বায়পুরাণ 

গারিজাতহুরণ এ শ্রীমস্তাগবত ও 


্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণ 


গীতাতিনগ্ন 


গীতাভিনয় লেখক 

কর্ণের দান পরীক্ষা পার্বতীচরণ ভট্টাচাধ 
প্রবীরপতন বা জন! এ 
পারিজাতহরণ এ 
শ্ীরামচজ্জঞরের মহাবিলাপ নীলকঞ দত্ত 
দণ্তীপর্ব অহিভূষণ ভট্টাচার্ধ 
বিরাট পর্ব ব1 উত্তরা পরি ণয় ঞঁ 
রামাশ্বমেধ এঁ 

জয়দ্রথ বধ অন্নদদাপ্রসাদ ঘোষাল 
বন্রবাহনের যৃদ্ এ 
নলদময়স্তী হারাধন রায় 
সুরথ উদ্ধার এ 

লক্ষ্মণ বজ'ন মতিলাল ঘোষ 
পরব এ 

কবচ সংহার ধর্মদাস রায় 
শ্রীকষ্ণের গুরুদক্ষিণা এঁ 

মথুরা বজ'ন এ 

যাদবী উপাখ্যান ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় 
প্ীশ্রীচপ্ডিল উপাখ্যান এঁ 

অর্ভ্ুন কীতি বা সত্যভাম! উদ্ধার এ 
প্ীশ্ীকিশোরী লীলা বা 

ধনুর্যজ্ঞ এ 

লক্ষণের শক্তিশেল ব্রজমোহন রায় 
সাবিক্রী সত্যবান এ 


দশ 


উৎস 


মহাভারত 

এ 
মহাভারত এবং 
শ্রীমন্তাগবত 
রামায়ণ 
মহাভারত 

এ 
রামায়ণ 
মহাভারত 

এঁ 
মহাভারত 
মাকণ্ডেয় পুরাণ 
রামায়ণ 
বিষুগ্পুরাণ 
মহাভারত 
শ্রীমস্তাগবত ও 
ব্রদ্ষবৈবত পৃরাণ 
শ্রীমন্তাগবত 
বিষুুরাণ 
মহাভারত 

&ঁ 
শ্রীমন্তাগবত 


ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 


রামায়ণ 
মহাভারত 


উপরোক্ত সংক্ষিত্ধ তালিকাটি দেখলেই বোঝা যান যাত্রা-রচয়িতারঃ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধ! পর্যন্ত ষে কেন্দ্রীভূত অংশে চলাফেরা করতেন, 
গীতাভিনয় রচয়িতারা সেই সন্কীর্ণ পথ থেকে দর্শকদের মুক্তি দিয়েছেন । 


৫৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অবশ্য মতিলাল, ব্রজমোহন এবং ধর্মদাসের রচনায় যাত্রা-পালার রেশ ছিল 
সত্য, কিন্ত তৎকালীন গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক যাত্রার প্রভাবে তারা 
পুর্বের যাত্রারীতির পথ থেকে সরে এসেছিলেন । 


যাত্রার নিকট আপেক্ষিক খণ থাকা সত্বেও গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক 
নাটক উনবিংশ শতাবীর যাত্রা রচনার গতিকে প্রায় স্তন্ধ করে দিয়েছিল। 
গীতাভিনয়-রচয়িতা মনোমোহন বস্থ একাধিক স্থানে এর প্রয়োজন নির্দেশ 
করেছেন । ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় তিনি যে 
মুল্যবান মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানষোগ্য £ 


' »*-্ঠ্যাত্রাওয়ালারা শ্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়! অপ্রাকত সং, রং, 
ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহত্ম সহশ্র লোকের যে 
এতদুর চিত্তরঞ্জন করিতে জমর্থ হয়, সে কি শ্তদ্ধ দেশস্থ লোকের 
অভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অক্ষমতাপ্রযুক্ত ? কাচ নহে। স্বভাবের 
বৈপরীত্যে মন্য্যলোকে যেযাহা1 করিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না; তবে যে 
যাজ্রাওয়ালার। সুসিদ্ধ হয় তাহ! কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর 
কিছুই না।” 


যাত্রার সঙ্গীতাধিক্য, স্থান-কাল-চরিত্ে অনৈক্য এবং রুচিহীনতা 
গশতাভিনয় এরং পৌরাণিক নাটকে যথেষ্ট কমে এসেছিল বল] যায়। 


মধ্যযুগের ধর্মগ্রবণ মানুষের মনে ভক্তিভাব প্রকাশের জন্য যে যাত্রার 
জন্ম হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে পৌছে সেই যাত্রার পদস্থলন ঘটল। 
যাত্রায় ভক্তিরসের দৈন্তই গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটক রচনায় দ্রুতি 
এনেছিল । যাত্রার বিবর্তনে শেষ পর্ধস্ত ভক্তিরসের অন্ুপশ্থিতির কথা পাওয়া 
যায় ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'ভ্ীত্রীরাধা গীতাভিনয় বা রোষণ মর্ষণ দৈত্যবধ*-এ 
বৃদ্ধশর্মীর উক্তিতে--.""“এ রাজ্যে যাত্রার সময় কোন দেবতার নাম পর্যস্ত 
গুনতে চায় না। কি চায়জান ঠাকুর, কেবল আনন্দ, আনন্দ। যাত্রা 
করে যদ্দি দুংখই হ'ল. চোখের জলে ভাসলাম, ভবে সে যাত্রায় লাভ? 
(দ্বিতীয় অন্ধ, প্রথম দৃশ্)। যাত্রার পরিবর্তে গীতাভিনয়ে এল দেবপ্রসঙ্গ 
ও ভক্তিমাগর্শয় ধ্যান। এই ভক্তির কথা মতিলাল রায় তার 'ব্রজলীলা, 
গীতাভিনয়ে কণে,র উক্তির মধ্যে জোর দিয়ে শুনিয়েছিলেন : 


গীতাভিনয় . ৫ 


“যিনি মুক্তি কামনা করবেন, তিনি অগ্রে ভক্তি সঞ্চয় করুন, ভক্তি 
ভিন্ন হরিকে পাওয়! যায় না। আর হরি ভিন্ন কাহারও মৃক্তি দিবার 
ক্ষমতা নাই, ভক্তি ভিন্ন কি হরি মিলে?” 


গীতাভিনয়ের মধ্য দ্রিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙার্লী দর্শক" 
সমাজ একদিকে নবীন ভক্তিরসের সন্ধান পেল অন্তর্দিকে নাটকীয় বূপ-রীতির 
সঙ্গেও পরিচিত হল। তাই দেখি তৎকালীন সামাজিক নাটক, এতিহাসিক 
নাটক, প্রহসন, এবং পৌরাণিক নাটকের পাশাপাশি গীতাভিনয়ের অবিরল 
্ষ্টি প্রাচুর্য। তবু ষে একই সময়ে “পেরাণিক যাত্রা” রূপে একশ্রেণীর রচনার 
আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তার কারণ গণীতাভিনয়ের গীত এবং নৃত্য অংশকে 
কিঞ্চিৎ পরিবঙ্জিত করে এক শ্রেণীর দর্শক সংলাপধমর্ণ অভিনয়ের প্রত্যাশা 
করছিল। গীতাভিনয় অপেক্ষা সঙ্গীত কম থাকলেও পৌরাণিক নাটকের 
মত নিটোল নাট্যরীতি না থাকায় “পৌরাণিক যাত্রা" নামে একটি স্বতন্ত্র ধারা 
স্থষ্ট হয়। উনিশের শতকের শেষ তিনটি দশকে পুবাণের ভক্তি ও বিশ্বাসের 
আবরণে সংলাপধর্মী গীতাভিনয্-সদূশ রচনাগুলিই «পৌরাণিক যাত্রা” রূপে 
পরিচিত । এই শ্রণীর যাত্রার মধ্যে পুরানো যাত্রার ভক্তিরস আবার নুতন 
মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল বলা যায়। পৌরাণিক যাত্রাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হল £ 


ক. পৌরাণিক যাত্রাগুলিতে কৃষ্ণ-জীবন কাহিনীই অন্ুস্থত হত! স্বাভা- 
বিকভাবেই এই যাত্রাসমূুহের উৎস হল মহাভারত, ব্রঙ্গবৈবর্ত 
পূরাণ এবং হরিবংশ । 


থ. পুরাণ কাহিনীর মাধ্যমে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন স্থ্টি 
করার ইচ্ছ! এই শ্রেণীর যাত্র। রচয্মিতাদের মানসিকতায় ছিল। 


গ. পৌরাণিক যাত্রাগুলির আবেদন প্রধানতঃ ছিল পল্লী-জীবনের 
গভীরে! পৌরাণিক নাটকের আবেদন ক্ষেত্রটি তুলনামূলকভাবে 
অনেকবেশী প্রসারিত ছিল। 


ঘ. পৌরাণিক যাত্রাগুলিতে অদৃষ্টবাদ এবং কর্মফলের প্রতি অপার 
বিশ্বাস উচ্চারিত । | 


৬* বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


উ. পৌরাণিক যাত্রার পরিণতি ট্যাজিক হলেও একটি ক্রোড়-অঙ্ক যুক্ত 
করে মিলনাস্তক পরিস্থিতির স্থষ্টি কর হত । 


গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে নতুন নতুন পরীক্ষা চললেও লক্ষ্য 
করলে দেখা যায় যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাও নিজেকে রূপান্তরিত 
করে নিতে থাকে । বিংশ শতাব্দীর স্থচনায় স্বদেশী যাত্রা এবং অতি- 
সাম্প্রতিক কালে এঁতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয়-নিভ'র যাত্রা এই 
অভিমতেরই সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যযুগের কুষ্ণ-যাত্রা অথবা চৈতন্যযাত্রার 
সঙ্গে উনবিংশ শতাবীর যাত্রার মিল খুব স্বল্ল। কিন্ত উনবিংশ শতাব্দী 
এবং বিংশ শতাব্দীর যাত্রার ভিতর পার্থক্য প্রচুর । প্রবৃত কথা হুল, 
যাত্রা এমনই একটি শিল্পরূপ যা স্বতন্ত্র হয়েও রূপাস্তরের পক্ষপাতী । 


পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার অবশ্যই 
প্রয়োজন আছে। উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যসাহিত্যের একটি বুহৎ অংশ 
অধিকার করে আছে পৌরাণিক নাটক। তারাচরণ শীক্দার থেকে শুরু 
করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ পর্যস্ত বেশ ক'জন নাট্যকার পুরাণের বনুপ্রচলিত 
এবং হ্ক্পপ্রচলিত কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করে যে পৌরাণিক নাটক- 
গুলি লিখেছিলেন সেগুলির উপর একদিকে যেমন প্রথাসিদ্ধ ধর্মীয় 
জীবনের প্রভাব পড়েছিল তেমনি যুক্ত হয়েছিল উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্য 
'মাদর্শ। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেত্রে যে পাশ্চান্তা প্রভাব 
পড়েছিল তা দেহের, আত্মার নয়। আসলে পৌরাণিক নাটকগুলি 
তার্দের প্রাণসম্পদ সঞ্চয় করেছিল দেশীয় ভাণ্ডার থেকে । পেদিক থেকে 
যাত্রা এবং পৌরাণিক নাটকের কাহিনী-উৎস প্রায়শঃ একই । উনবিংশ 
শতাব্দীর সখের যাত্রার রচয়িতাদের পাশে সরিয়ে রাখলে দেখ! যায় পৌরা- 
ণিক নাট্যকারদের মত যাত্রারচয়িতাদের অস্তরেও ধর্মবোধ এবং ভক্তিভাবের 
শ্রোতটি উচ্ছল ছিল। পুরানো যাত্রায় বিকশিত ধর্মভাব যে বাংলা পৌরা- 
নিক নাটকের মুলে শক্তিসধ্চার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


হরচন্দ্র ঘোষ এবং মধুস্থদন দত্ত যাত্রার প্রভাবমুক্ত হয়ে পাশ্চাত্য অনুসারী 
নাটক লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । হুরচন্জ্র “ইংল্গ্ীয় নাটকের প্রচলিত 
প্রণালী'তে «কীৌরব বিয়োগ নাটকলিখতে গিয়ে 47151011081 0:885৫১?-র 


গীতাভিনয় . ৬১ 


পথচ্যাত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কাশীদাসী মহাভারতের অংশবিশেষের 
গদ্যরূপ মাত্র দিয়েছেন | মধুস্দনের 'শন্মিষ্টা'ও সার্থক পৌরাণিক নাটক হয়ে 
উঠতে পারেনি । ধর্মবিশ্বাসী বাঙালীর জাতীয় রস-চৈতন্ত পৌরাণিক 
নাটকের মধ্যে রসাম্াদ খুঁজে ফিরেছে। গিরিশ-পূর্ব নাট্যকারগগ ঘাত্রা- 
রচয়িতাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করলেও এ কথ] অস্বীকার করা যায় না মধাযৃগের 
নাটগীত, লোক-নাটগীত, এবং পরবর্তাকালের কৃষ্ণযাত্রা, কালীয়দমনযাত্রা 
ইত্যাদির ভিতর দৈববিশ্বাস এবং ভক্তিবাদের ফল্পআ্রোত প্রবাহিত ছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য নাটালক্ষণের সঙ্গে বাংলার যাত্রাসমূহের ভক্কি- 
রসের মিশ্রণে যে পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম ঘটেছে সেগুলি ব্যাপক জন- 
প্রিয়তা লাভ করে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির অসামান্য সাফলোর 
পিছনে এই বিষয়টি নিহিত আছে। 


কলকাতার রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র যখন প্রথম উপস্থিত হন তখন নাগরিক 
জীবনে যাত্রা, কবি এবং অন্যান্ত লোকপংগীতের যথেষ্ট সমাদর- দেশীয় 
যাত্রাগুলির মধ্যে উত্তর-ভারত থেকে আগত নান! রাগসঙ্গীত বিমিশ্রিত 
হওয়ার ফলে একটি নৃতন ধার! জন্মলাভ করে এবং যাত্রার এই নবরূপ তৎ- 
কালীন জনসাধারণের মনত গিরিশচন্ত্রকেও আক করে। “বিশেষতঃ যাত্রার 
পৌরাণিক আবহাওয়া তখনও বাঙ্গালী রসিকদের চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া- 
ছিল ।১৯ যাত্রার রসবোধ ও ভক্তিবাদে অন্প্রাণিত গিরিশচন্দ্র সামাজিক 
নাটক, প্রহসন অথবা এঁতিহাসিক নাটক না লিখে পৌরাণিক নাট্যরচনায় 
প্রশ্রবণ বইয়ে দ্রিলেন। যাত্রার ভক্তিভাব এবং দেবচরিজ্রের মাহাত্যের সঙ্গে 
মানবিক অন্ভাতির সংযোগ ঘটিয়ে গিরিশচন্দ্র যে পৌরাণিক নাটকগুলি 
লিখলেন তা জনপ্রিয়তার শিখরে পৌছে গেল । গিরিশ-পূর্ব অথবা গিরিশ- 
উত্তর আর কোন পৌরাণিক নাট্যকার যাত্রার স্থ-আদর্শকে এমনভাবে গ্রহণ 
করেন নি। 


পৌরাণিক নাটকে যাত্রার স্তায় গীতাধিক্য না ঘটলেও যাত্রার গীতরীতি 
পৌরাণিক নাটকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। যাত্রা" প্রকতপক্ষে '্যাত্রাগান”। 


১৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৬০) পৃঃ ৩৬৬ | 


৬২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


“ঘাত্রাভিনয়ে প্রচুর গানের সন্গিবেশহেতু, সংক্ষেপে গান সর্বস্ব অভিনয়ের জন্য 
যাত্রা শবের সঙ্গে গান শবটি যৃক্ত হরে যাত্রাগান নামে একধরণের সঙ্গীত- 
বল অথব1 জঙ্গীতাত্মক অভিনয়কে বোঝাতে থাকে। যাকজ্রাগান তাই 
শ্রোতব্য--ত্রষ্টব্য নয় 1%২* উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্ধস্ত যাত্রায় 
সঙ্গীতবাহুল্য একটি রুচির পথ ধরে এসেছিল । শ্রীদামের আখড়াই গান, 
পরমানন্দের “তুক্কো” যাত্রাগানকে সমৃদ্ধ করেছিল । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
ছিতীয়ার্ধ থেকে যাত্রাসঙ্গীতে পরিবর্তন দেখা দেয়। বঙ্গদর্শন পত্রিকা এই 
প্রসঙ্গে লিখেছিল £ 


“কয়েক বসর হইল, আর এক পদ্ধতির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। 
ইহাকে কেহ কেহ অপেরা বলে, কেহ বা উপহাস করিয়া অগ্নেরা 
বলে। ইহাতে শামলা! আছে, পেণ্টলান আছেঃ কোট আছে, 
চীৎকার আছে, পতন আছে, উখান আছে, ইহাতে দেখিবার 
জিনিস যথেষ্ট । পুর্বে লোকে যাত্রা শুশিত, এখন লোকে যাত্রা 
দেখে । তাহাতেই এই নৃতন যাত্রাতে বেশভৃষার এত জাঁক, সঙ্গীত 
ও কাব্যরসের এত অভাব 1” ২১ 


“বঙ্গদর্শনে” পূর্বের যাত্রার গীতাধিক্য ক্ষীণ হয়ে আজায় দুঃখ প্রকাশ 
করা হয়েছে । কিন্তু পৌরাণিক নাটকে যাত্রা এবং গীতাভিনয়ের সঙ্গীত 
প্রভাব যে এই কারণে অনুভূত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গীতাভি- 
নয়ের মত পৌরাণিক নাটকও যাত্রাসঙ্গীতকে পরিশীলিত করে নিয়ে 
নতুন সঙ্গীত রচনা! করেছে। তবে যাত্রার তুলনায় যেমন গীতাভিনয়ে 
সঙ্গীত কমে এসেছে তেমনি গীতাভিনয়ের তুলনায় পৌরাণিক নাটকেও 
সঙ্গীত কমে এসেছে। যাত্রা এবং গীতাভিনয়ে প্রয়োজনের তুলনায় বহু 
গান ব্যবহৃত হয় কিন্ত অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকে" কেবলমাজ্র নাট্যিক 
প্রয়োজনেই সঙ্গীত বাবহৃত। যাত্রায় অপ্রয়োজনে হাসির গান ব্যবহার 


২০, হুংসনারায়ণ ভট্টাচার্য £ যাত্রাগাঁনে মতিলাল রায়, কলিকাতা, ১৩৭৪, 
পৃঃ ৪ 
২১, বঙ্গদর্শন, ফাস্তন, ১২৮৯ বজাব্। 


গীতাভিনয় ৬ 


প্রায় সিদ্ব-নিয়ম কিন্তু পৌরাণিক নাটকে এমন গান ধুব কমই আছে। 
যাত্রা এরং গীতাভিনক্ব-সঙ্গীতকে অতিক্রম করে পৌরাণিক নাটকের সঙ্গীতে 
কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ক.টে উঠেছে, সেগুলি হল-_ 


ক. পৌরাণিক নাটকে ভর্তি-আবেদন কৃষ্টির জন্য সঙ্গীত ব্যবহার 
করা হত। 


খ. এই শ্রেণীর নাটকে কোন কোন গানের মথেই 217061081700761 
৬৪1০, ছিল--যে চরিত্রের পক্ষে এই জাতীয় গান গাওয়া শোভন 
কেবল তার মুখেই দেওয়া হত। 


গ. পৌরাণিক নাটকের সমস্ত জন্পীতই পৌরাণিক সঙ্গীত নয়-_ 
সামাজিক ও এঁতিহাসিক নাটকের মত এই নাটকেও জনপ্রিয় 
সঙ্গীত ব্যবহৃত হুত। 


ঘ. পৌরাণিক নাট্যসঙ্গীতের অনুপ্রেরণাতেই সমসাময়িককালে পৌরা- 
ণিক গানের জন্ম | 


যান্জায় চরিত্রের বিকাশ অপেক্ষা তত্ব প্রতিষ্ঠাই বেশী স্থান জুড়ে আছে। 
গীতাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য আংশিকভাবে উচ্চারণ কর] যায়। 
এর ফলে যাত্রা এবং গীতাভিনয়ে ছন্দের স্থান তেমন উচ্চে নয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমা্ছে যে কৃষ্ণযাত্রাগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলির কাহিনী 
ছন্বহীন- ঈশ্বর-বিশ্বাসের উত্তাল আতিশয্যে প্রতিটি চরিত্রই নিষ্কিয়। 
পৌরাণিক নাটকের মর্মকোযেও ভক্তির স্থান তীব্র ছিল সত্য কিন্ত তারা- 
চরণ, হরচন্দ্র, মধুস্থদন প্রমুখ নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটক এবং যাত্রাক্স 
ছন্দহীনত! থেকে তাদের নাটককে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন । তা সত্বেও 
মধুস্থদনের মৌলিক পৌরাণিক নাটক *শগিষ্টা” যাত্রার অলৌকিকতা এবং 
অতিপ্ররূত থেকে সরে এলেও তার নাট্যচরিত্রগুলি ছন্বমুখর হতে পারে নি। 
তারাচরণের “ভদ্রার্জুন নাটকের নায়ক অর্জন সুভদ্রাকে অপহরণ করার 
সময় ষদ্দি বিরোধীদের সঙ্গে সংগ্রাম করতেন তাহলে তার অজ্ুন চরিত্র 
“সজীব'হয়ে উঠতে পারত। নায়িকা স্ভদ্্রা হন্ব-সংঘাতহীনা, সত্যভামা; 
ছিধাহীনা' একটি যন্ত্রচালিতা নারীমাত্র। হরচন্ত্র তার “কৌরব বিয়োগ 
নাটকটিকে ১1951911681 0%85৫১+র পথে নিয়ে যাওয়ার" ইচ্ছাপ্রকাশ 


৬৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


করলেও ট্রাজেডির প্রধান অব্লশ্বন ঘন্থ এই নাটকে অন্ুপস্থিত। নায়ক 
ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতামাত্র, নায়িকা গান্ধারী মুক নারী। অর্থাৎ যাত্রার ছন্বহীনতা 
থেকে উত্তরণের ইচ্ছা থাকলেও পৌরাণিক নাট্যরচনাকালে নাটকারগণ সেই 
ক্রটি থেকে মুক্ত হতে পারেননি । পরবত্র্ণকালে গিরিশচন্দ্রও যাত্রার এই 
হন্দহীনতাকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এতিহাসিক নাটকে ছন্ব স্ষ্টিতে 
সফল হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটকে ছন্বকে অঙ্কুরিত করতে পারেন 
নি! তার পপাষাণী+ নাটকের নায়িকা অহল্যা একদিকে গৃহজশীবনের কর্তব্য, 
অন্যদিকে প্রাণের দাবী--এই ছুই মেরুর মধাবিন্দূতে দোলাযঘ্িত হয়ে একটি 
সার্থক ঘন্মখর চরিত্র হতে পারত। অথচ নাটকে তার ভূমিকা নীরব দর্শকের । 
সুতরাং বল। যায় বাংলা নাটকের অন্তান্য ধারা! অপেক্ষা পৌরাণিক নাট্যের 
ধারায় ছন্ব-সংঘাতের ছবি যথেষ্ট কম এবং এর কারণ তার উপর যাত্রা 
এবং গীতাভিনয়ের প্রভাব । 


পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ভাল নাটকই ট্াজেভি-মধূর | প্রাচ্যের, বিশেষতঃ 
ভারতীয় সংস্কৃত নাটকগুলি এবং যাত্রাসমুহ করুণরস স্ঙ্ির ঘোরতর বিরোধী । 
স.প্রাচীন গ্রীক নাটকে এবং এলিজাবেখের যুগে ইংরেজী নাটকে টাজেডির 
স্থান ছিল সর্বোচ্চে। পাশ্চাত্যা নাট্য-সমালোচকগণ ট্রাজেডির রসকে 
শ্রেষ্ঠ রস বলেছেন । কিন্তু “নাট্যশান্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি সংস্কত নাটকে 
বিয়োগাস্ত রসকে নিষিদ্ধ করেছেন । এদেশের লোকনাটাগুলিও (০10. 
[01:90)8) সেই নির্দেশ পালন করেছে। যাত্রায় কোথাও কোথাও করুণরস 
স্থ্টির জন্ত বিলাপের সঙ্গে 'পতন ও মুছণ'র বহুল প্রয়োগ চোখে পড়ে। 
কষ্চচিস্তায় ভ্রৌপর্ী মুদছ্িতা হন, তার মুছ দেখেন অর্জন চেতনা হারান, 
অঙ্তনের অবস্থ। দেখে সহদেব এবং সঙ্গে সঙ্গে নকুলেরও মৃচ্ঘণ ঘটে ।২২ কোন 


২২. এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক [,8199 [£1-র একটি উক্তি 
উদ্ধার করা যায়-:0181806679 1০ 08100012186 ৫6015101) 
10 & 0195 216 155001051616 01 99110 0017110-01 190161, 
151 05 01856 075 01877801590 %/1)0 01)909965 0)6 01181901515, 
০০ 0818101 60060 8 1151076 00120106 0107) 8 12091) ৮/1)০ 
18109 1)000108 0: ৫0959 100৫ 10)0%/ 11791 115 ৬৪05. 


77105 416 91 015810900 11018) 0৩.85 1563, ৮১136. 


গীতাতিনয ৬৫ 


কোন ক্ষেত্রে সাময়িক করুণরস ্যষ্টির জন্য অস্বাভাবিকতার আশ্রয়ও নেওয়। 
হত। কিস্তৃশেষ পর্যস্ত ভক্তিরসের উদ্দীপক হিপাবে দায়িত্ব পালন করায় 
যাত্রাগুলি কমেডির কাছে আত্মসমর্পণ করে। 


বাংলা নাটকের জন্মলগ্রের নাট্যকার যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ভারতীয় নাট 
মন্দিরে করুণরসের অভাবের কথা ত্বার “কীতিবিলাস” নাটকের ভূমিকায় 
উল্লেখ করেছেন এবং সেজন্য তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তার এই 
ক্ষোভ স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার হুল পরবর্তণ বাংল! 
পৌরাণিক নাট্যকারগণ বিদেশী ট্াজেডিসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া 
সত্বেও এবং যাত্রায় ট্যাজেডির অভাব সম্পর্কে সচেতন হয়েও সার্থক 
টাাজিক নাটক ছু'একটির বেশী লিখতে পারেননি । মনোমোহন বস্থ 
তার প্রথম রচনা “রামাভিষেকে*র প্রস্তাবনায় নটের মুখে তৎকালীন নৃতন 
যাত্রা বা সখের ষ্বাত্রা রীতিকে “জঘন্য” বলে বিদ্রপ করলেও তার গীতা- 
ভিনয়-নাটকে যাত্রার রসরূপটি অন্বীরুত হয়নি | তার মৃত্যুর পর «ছিতবাধশ 
পত্তিকা লিখেছিল : 
«“রসাবতারণায়ঃ বিশেষতঃ করুণরস অবতারণায় তিনি সিদ্ধহত্য 
ছিলেন । তাহার নাটক পড়িয়া! ও উহার অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী 
হাসিয়াছে এবং কাদিয়াছে 1৮২৩ 
কিন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় একটি ছাড়া মনোমোহনের আর সব 
পৌরাণিক বচনাই মিলনাস্তক । তার “সতী নাটকের বিষয় সতীর দেহু- 
ত্াগ। এই করুণ কাহিনীকে নিয়ে তিনি প্রথমে বিষাদাত্ত নাটকই 
লিখেছিলেন, কিন্তু নাটকটি প্রচারের কিছুদ্দিন পর “হরপার্বতী মিলন' 
নামে একটি ক্রোড়-অঙ্ক যুক্ত করে নাট্যকার 'পুনমিলনাহ্রাগী? জনসাধারণের 
মন রেখেছিলেন । রসন্থট্রির ক্ষেত্রে এই দ্বৈত আচরণ সম্পর্কে মনোমোহন 
নিজেই বলেছেন-_ 
«আমি কোন পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই, ব্যক্ডি- 
বিশেষকে তোষামোদ ব' ঙ্লেযাস্ত্রের লক্ষা করিতে আলি নাই ; আমি 
আমে,দজনক নীতি প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে 
আসিক়্াছি--এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি-_এই দোহাই 


২৩. হিতবাদী, 91 ফাস্তন, ১৩১৮ বজাব। 


৬৬ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পাড়িতে আসিয়াছি,-স্থির হও; উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম ! 
কিন্ত একটু মন্থর গতিতে চল) শনৈঃশনৈঃ পাদক্ষেপ কর 
সমযাত্রীদের কুড়াইয়! লও $ সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও? সঙ্গীহারা 
কেন হও ।+২ ৪ 


গিরিশচন্দ্রের "জনা" নাটকে করুণরসের যথায বিকাশ হলেও শেষ 
পর্যস্ত ক্রোড়-অস্কে পৌঁছে সেই রস অকন্াৎ বঞ্চিত হল 1) স্ষীরোদপ্রসাদের 
“নর নারায়ণ” নাটকে কর্ণ চরিত্রে যে ট্রাজেডি-মহত্ব নিহিত ছিল, “নরে 
নারায়ণ বোধ সেই টণীজেডি-সম্ভাবনাকে খর্ব করেছে নিঃসন্দেহে । বাংলা 
পৌরাণিক নাট্যকারগণের নাটকে টাজেডির যে সম্ভাবনা ছিল তা কমেডির 
ফুৎকারে বিলীন হয়ে গেছে। 


বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস এবং ভক্তিবোধ তার বনু শতাব্দীর জন্মগত সংস্কার । 
এই সংস্কার যুগে হৃগে নানা আ্রোতঃপথে প্রবাহিত হয়েছে । পাঠ্যকাব্যের 
মধো বাডালী যেমন ভারতীয় পুরাণ কাহিন্ীকে আত্মস্থ করেছে, দৃশ্যকাব্যের 
মধ্য দ্বিয়েও ধর্ম, সমাজ এবং রসোপলব্ধির স্বার্থে পুরাণের অন্থসরণ করেছে । 
অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সাহিত্য বাংল] সাহিত্যের অন্যান্য শাখার 
মত পৌরাণিক নাটাধারাকে বিপুলভাবে না হলেও সামান্যভাবে অবশ্যই 
প্রভাবিত করেছে । এই দ্বৈত আদর্শের সমবায়ে স্ষ্ট পেরাণিক নাটক 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী দর্শক-সমাজকে প্রভূত আনন্দ বিতরণ 
করেছিল । 


পৌরাণিক নাট্যকারদের এরূপ একটি ছুরহ ব্রত সম্পাদন করতে হয় 
যা যাত্রা অথব] গীতাভিনয় রচয়িতাদদের ভাবিত করে না। পুরাণ এবং 
নাটকের জগৎ ছুটি ভিন্ন মেরুতে অবস্থিত। পুরাণের ভক্তিবাদ এবং 
অলেঁকিকতাকে নাটকের বাস্তব দর্পণে প্রতিফলিত করার জন্য গভীর 
নিষ্ঠা প্রয়োজন । কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও পৌরাণিক নাট্্য- 
কারগণ পুরাণের সজে নাটকের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন । সেই কারণেই বাংলা 
নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্মঞ্চের ইতিহাসে পৌরাণিক নাটকের একটি নির্দিষ 
আসন রয়েছে। 


২৪, অমধ্যস্থ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যাঃ ৯৩ই এপ্রিল ১৮৭২ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


পৃরাণ ও ইতিহাস £ পৌরাণিক নাটক ও এঁতিহাসিক নাটক ॥ 


প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রতিটি দেশের সাহিত্যের উন্মেষ লগ্নেই 
নিজের স্থানটি করে নেয়। সংস্কৃত সাহিত্যের যে ধারাটি পুরাণ নামে 
চিহ্নিত, তার ভিতর দিয়ে খ্রীষ্ট-পৃর্বাব্ের ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি 
এবং সংস্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ধর্মীয় কথাকাহছিনী পরি- 
বেশনের মধ্য দিয়ে মানবমনের নৈতিক ভাব-ভাবনার পথ-নির্দেশই পুরাণ 
রচয়্িতাদের মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় অধিকাংশ 
পুরাণেই সমকালীন ইতিহাস এবং সমাজ-জীবনের পরিচয় আংশিক হলেও 
উপস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি আলোচন৷ 
প্রসঙ্গে দেখা যাদব» এ শতাব্দীর ইতিহাস এবং তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় 
জীবন-জিজ্ঞাসা সেগুলিকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করছে । ন্মুতরাং বাংলা 
পৌরাণিক নাটকগুলির আলোচনাস্থত্রে ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের এবং 
সমাজের সঙ্গে পুরাণের সম্পর্কটি আলোচনা! করার প্রয়োজন থেকে যায়। 


পুরাণগুলির মধ্যে ইতিহাসের বীজ প্ররুতপক্ষে আছে কিনা এ নিয়ে 
বহু আলোচন]। হয়েছে এবং এ সম্পর্কে শেষ কথা আজও জানা যায় নি। 
ংস্কৃত পুরাণগুলির তীত্র সমালোচক 99195199৮07 তার “[775050 
$/1101759 ০1 [117051910” গ্রন্থে পুরাণের এতিহাসিক মুল্য অস্বীকার করেছেন 
(পৃঃ ১০৪)। 21001 ৬/11118109 তার ৮1317009150” গ্রন্থে লিখেছেন-_ 
'৪)6 [0115855 215 0106 16006170819 19151091755 016 1751010 13060 ৩07৩ 
00০9 ৮516 8০009119 0610605 %/10516589 016 70121188৪1৩ 0100611% 
0510150015০ 015 58175 1157065 991%61050 100 [005801%৩ 9008, 
870 1780৩ 10 ০০০09 016 131811656 199510$017 11) 016 2717508 70- 
00507 1৮ অথচ ড/11119025 পুরাণসমূহের ভিতর ইতিহাসের উপাদানের , 


উপস্থিতির কথা নিজেই স্বীকার করেছেন । 
মহাভারতকার ব্যাসদেব তার মহৎ মহাকাব্যের মধ্যে' ইতিহাসের 


৬৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


উপস্থিতির কথ! নিজেই জানিয়েছেন ।» মতসাপুরাণেও (৫৮-৪) বলা হয়েছে 
“বেদবাদ্দিগণ পুরাণসমুছে এই ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকেন।, মহাভাক়ীতের 
আদ্দিপর্বে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে 


আচথখ্যঃ কবয়ঃ কোচিৎ সম্প্রত্য চক্ষতে পরে। 
আখ্যাসস্তি তথৈবাচ্যে ইতিহাসমিমং ভবি |।২ 
অর্থাৎ কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর 
কবিরা বলছেন আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। বায়ুপুরাণেও 
(১.২০১) ইতিহাস ও পুরাণের অঙ্গার্শী সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদ ইতিহাস ও পুরাণকে *ঞ্চমবেদ? নাম দিতে দেখা যায়। 


পুরাণসমুছের পৃষ্ঠায় অন্ঠান্ত বিষয়গুলির মত 71597 ০ 40016171 
705/0991159 উপস্থাপিত হত। ভবিষ্যপুরাণের মধ্যেই সর্বপ্রথম কলিযুগের 
রাজকাহিনীর ইতিহাস পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণ  ০01762179, 1110 
11911200698 1318101)8) 1180552, 170 ৬৪৮, 11)2 10176651 11505 0? 
00001107159 8100 79৩0159 01 [10019.৬ শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, গুল, অন্ধ, 
গুপ্ত ইত্যার্দি রাজবংশের ইতিহাসও পুরাণের পাতায় আছে। 


এঁতিহালিক ধারাবাহিকভাবে অতীত ঘটনা এবং চরিত্রের বিশ্বস্ত 
প্রতিফলন ঘটাতে চান, কিন্তু পুরাণের ভঙ্গী একান্ত নিজন্ব। পুরাণগুলিকে 
আশ্রয় করে বিভিন্ন শতাব্দীর দর্শন, অধ্যাত্ববাদ, ইতিহাস ইত্যাদি 
বিকশিত হয়েছে । এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখ! যায় যতদিন পর্যস্ত 
মানুষের লেখ্য প্রতিভার ক্ষরণ ঘটেনি ততদিন পর্যস্ত জাতির ইতিহাস 
শ্থতি-নির্ভর ছিল। পুরাণগুলি রচনার সময়ও এই মানসিকত। হারিয়ে 
যায়নি । [1916 এবং [10051-র* মত কবিরা এই মানস-অন্গৃভূত ইতি- 


১, অত্রাপুগ্ভাহবস্তীমমীতিহাসং পৃরাতনম্-_-মহাভারতঃ বনপর্ব, ২৫৯, ৩৫, 

২, মহাভারত, আদ্িপর্ব, ২৬, 

৩481) 5. ৮৮2৪%ভি 21705 05098180079 01 005 ৮9181785) বত 
[051001, 1968. 

৪. রমেশচক্ত্র দত্ত অনুদিত ইংরাজী “8209-810815655 0.00092, 
1898) গ্রন্থের [17000000107 লিখতে গিয়ে 1755. 17৮01151 
এদের সম্পর্কে তথ্যপুর্ণ আলোচন! করেছেন (৪-৬]1)। 


পৌরাণিক নাটক ও এঁতিহাসিক নাটক চিল 


হাসের উপর ভিত্তি করেই কাব্য লিখেছেন । এীতিহাসিক-পরিবেশিত কোন 
তথ্য তার্দের হাতে ছিল না। ভারতের সাহিত্যে এই এঁতিহানিক 
তথ্যের অভাবের আর একটি কারণ আছে। রেভারেগু কৃষখমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) তার সম্পার্দিত 'বিদ্যাকল্পদ্রম” গ্রন্থে লিখেছেন--. 

এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুন্তকে অনেক নরপতি ও বীরদ্দিগের দেব" 
পুত্র রূপে বর্ণনা আছে; ইহাতে বোধ হয় পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা 
অদ্ভূত বিবরণে অধিক আদর ছিল এবং পুরাণ লেখকের! কবিতার ছান্দো- 
লালিতোর প্রতি অন্থরক্ত হইয়া শব্ধ বিষ্তাস করতঃ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন 
পুরঃসর খিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? সুতরাং 
অবিকল ইতিবৃত্ত লিখিয়! স্ব স্ব কল্পনাশক্তিকে খর্ব করেন নাই | 

ভারতীয়দের ইতিহাসচচায় অন্ুৎসাহ এবং পুরাণ রচনায় আগ্রহের 
কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তার “বাঙ্গালার ইীতিহাস' নামক প্রবন্ধে সুন্দরভাবে বিষ্লেষণ 
করেছেন । তিনি লিখেছেন £ 

ভারতবরঁয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। 
জগতের যাবতীয় কর্ম দৈব অগ্ুকম্পায়্ সাধিত হয়, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস । 
এজন্য স্থ্তের নাম দৈব, তাহার] দেবতাই সবত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচন। 
করেন। এজন্য তাহার! দ্েবতার্দিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবুত্ত; পুরা- 
ণেতিহাসে কেবল দেব-কীত্তিই বিবৃত করিয়াছেন । ...মহুষ্য কেহ নহে, 
মনুষ্য কোন কাধেরই কর্তা নহে, অতএব মন্ুষ্যের প্রকূত গুণকীর্তনে প্রয়োজন 
নাই । এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি ইতিহাস না থাকার কারণ' | 


ইতিহাসে গ্রাসদ্ধ তীর্ঘ এবং রমণীয় দৃশ্যময় স্থানের বর্ণনা যেমন আছে, 
তেমনি একাধিক পুরাণেও তা আছে। পগ্মাপূরাণের ভূমিথণ্ডে এমনই 
কয়েকটি তীর্থের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় ; অগ্নিপুরাণে গয়া, ব্রহ্ষবৈবর্ত 
এবং বরাহপুরাণে মথুরা ও পুরী এবং বামনপুরাণে থানেশ্বর অঞ্চলের দীর্ঘ 
বিস্তৃত বর্ণনা মেলে । মৎসপুরাণে (১১*.৭) সাড়ে তিন কোটি তীর্থস্থানের 
উল্লেখ আছে। যেহেতু পুরাণগুলি বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন পরিবেশে 
রচিত তাই সেই সেই যুগের ইতিহাসের ছায়াপাতও গ্রস্থগুলিতে ঘটেছে 


4. বঙ্গদর্শন, ১২৮১ বগা 


৭০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


২. ০. 7921৬ এবং 9.0: 9/008৫+ তাদের মূল্যবান গ্রন্থে পুরাণগুলির 
ভাষাতান্বিক এবং এঁতিহাসিক মুল্য নিরূপণ করেছেন । 


ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা যেমন চিরস্তন, পুরাণের আবেদন তেমনই শাশ্বত । 
রাজশেখর বস্থ লিখেছেন--“'পুরাণকথার একটি মোহিনী শক্তি আছে। 
যদি নিপুণ রচয়িতার মুখ বা লেখনী থেকে নির্গত হয় তবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী 
সকলকেই মুঙ্ধ করতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমাদের একটি 
স্বাভাবিক আকর্ষণ, আছে, তার ক্রটি আমরা সহজেই মার্জনা করি। শিশু 
যেমন রূপকথার অবিশ্বান্ত ব্যাপার মেনে নিয়ে গল্প শোনে, আমরাও সেইরূপ 
পৌরাণিক অতিশয়োক্তি, অসঙ্গতি মেনে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য উপভোগ 
করতে পারি। এর জঙ্য ধর্মবিশ্বাস বা পৃবসংক্কার একাস্ত আবশ্যক নয়, উদ্দার 
পাঠক সর্বদেশের পুরাণই সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন ।”,৮ 


ইতিহাস সাহিত্য নয় কিন্তু পুরাণের সাহিত্যিক মুল্য তার এঁতিহানিক 
মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী । ইতিহাসে কখনও কখনও জনশ্রুতি এবং 
কিংবাস্তীর কিছু কিছু কথ! এসে যায় ঠিকই কিন্তু এঁতিহাসিকের একাস্ত লক্ষ 
থাকে তথ্য (০) পরিবেশনের দিকে । পুরাণে “তথ্যের চেয়ে “সত্য 
(11901)-এর স্থান অনেক উচুতে। ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের এই দিক 
থেকে দুরত্ব রয়েছে। এঁতিহাসিক বলেন “ঘটে যা ত: সব সত্য” আর 
পুরাণকার বলেন “ঘটে যা তা সব সত্য নহে । এইজন্যই পুরাণ একদিক 
থেকে সাহিত্য কিন্তু ইতিহাস বিবরণমাত্র। 

পৌরাণিক নাটক এবং এঁতিহাসিক নাটকের তুলনামূলক আলোচনা 
প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন £ 

“নাট্যসাহিত্যে এতিহাসিক নাটকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 
কারণ, ইতিহাস সতা ঘটনার বিবরণ» ইহার মধ্যে অলোৌকিকতা৷ কিছুমাত্র 
নাই। ইতিহাসের মধ্যে কেবলমাত্র সত্যঘটনারই বিবরণ থাকে, ঘটনা- 


৬. [078218) হি. 05 9000165 10 (115 0018110 1690105 01 হ7112001 
[11168 8 01016015+ 1020০8১ 1940. 


৭, 911081 0১. 00. : 9000165 11) 1106 81016771800 10065015%81 [1)019, 
৪2187398519 1960. 


৮. বাম্মীকি রামায়ণ (সারাহ্ুবা?), কলিকাতা, ১৩৬৩, ভূমিকা, পৃঃ ১২ 


পৌরাণিক নাটক ও এঁতিহাসিক নাটক 8১ 


রাশির অন্তরালে চরিন্রগুলির যে একটি সহজ মানধিক পরিচয় আছে, তাহা! 
প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এঁতিহাসিক ঘটনারাশির অস্তরাল হইতে ইহার চরিজ্্র- 
গুলির মানবিক পরিচয় উদ্ধার করাই এতিহানিক নাট্যকারের. কাজ । 
এখানে এঁতিহাসিক নাটক যেমন সত্য, ইঙ্ার চরিত্রগুলির মানধিক পরিচয় 
তেমনই বাস্তব হইয়। উঠিবার সুযোগ পার ।” 


স্তরাং এতিহাসিক নাটক একদ্দিকে যেমন ইতিহাস অহ্যরদিক দিয়া 
তেমনই নাটকও বটে। পৌরাণিক নাটক জম্পর্কে একথা বলিতে পারা 
যায় না) কারণ পুরাণের অলৌকিক বিষয় অবলম্বন করিয়া আর যাহাই 
রচিত হুউক, নাটক রচিত হইতে পারে না ।"৯ চি 


এ সত্বেও পৌরাণিক-বিষয়াশ্রিত নাটক সাহিতো কেন পৌরাণিক 
নাটকের মর্ধাদা পায় তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন £ 
“এই প্রকার পৌরাণিক নাটকের অলৌকিক চরিত্রগুলি নিজের 
আচরণ বান্তবধর্মী করিয়া কিংবা কাহিনীক় ধারা হইতে দরব্তধ 
থাকিয়। নাটকের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে 1৮৯, 

*পৌঁরাণিক" শব্দটিকে যেমন ছু*ভাবে ব্যাখা! করণ সম্ভব, “উতিহাসিক' 
শব্দটিকে ও তেমনই ছু'ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। ব্যাপক ক্ষেত্রে যে কোন 
এঁভিহাসিক ঘটনা! এবং চরিত্রকে অবলম্বন করেই নাটক রচন! সম্ভব । 
যে অর্থে ইতিহাস জামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ইত্যাদি 
ঘটনার আন্পূধিক বিবরণ, সেই অর্থে যে কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
এবং ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন করে এঁতিহাসিক নাটক রচন' সম্ভব । তবে 
&ঁতিহাসিক নাটক রচনার সময় নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়া চাই এঁতিহাসিক 
খটনার মধ্যে, এঁতিহাসিক পরিস্থিতিতে জীবনের নিহিত ধূসর পটটিকে 
ফুটিয়ে তোলা । এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-উক্ত 'এঁতিহাসিক রস” হৃষ্টির দক্ষতা 
নাট্যকারদদের আত্মস্থ কর] প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে 
কল্পনার যথাযোগা মিলন সম্ভব ন! হওয়ার ফলে বাংল! এঁতিহাসিক নাটক- 
গুলি ভাল ট্রাজেডি হতে পারেনি । এঁতিহাসিক নাটকে যেমন দ্রেশাত্ম- 


». বাংলা নাট্যসাহিতোর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৭) 
প্‌ ৬১ 


১০, প্রাক, পৃঃ ৩৬৭ 


৭২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাধিক নাটক 


বোধের উচ্ছ্বাস এবং চমকপ্রদ দৃশ্তের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের ফলে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তার বন্ততত্ত্রতা হারিয়ে ফেলে, পৌরাণিক নাটকও তেমনই অলৌ- 
কিকতা৷ :এবং অতিপ্রারূতের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়ার কলে রোমাঞ্চ 
রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। তবে যেহেতু পৃরাণের জগৎ দ্র অতীতের 
তাই এই শ্রেণীর নাটকে কল্পনার বন্ধনটিকে এঁতিহাসিক নাটকের মত সংযত 
রাখতে হয় না। অলৌকিক ও বিন্ময়কর কার্যাবলীই পুরাণের প্রাণসম্পদ । 
ইতিহাসে এমন কোন কোন মান্গষের হঠাৎ দেখা মেলে বারা 
সামাজিক জগতে চলাফের1! করেছিলেন সত্য কিন্তু যাদের চরিত্রশক্কির 
অসীমতা জরিধারণ মানুষের ধরা-ছেয়ার বাইরে ছিল। এ'রা এক হিসাবে 
পুরাণের মহানায়ক । অথচ পুরাণের অলৌকিক জগতে এদের বাস 
ছিল না। এদের জীবনাশ্রয়ে রচিত নাটকগুলিকে কোন শ্রেণীতৃক্ত করা 
যায় সেনিয়েবিস্তর আলোচন] হয়েছে । সাধনকুমার ভট্টাচার্ধের অভিমত 
হল £ 
সমন্তা এই যে, এঁতিহাসিক যৃগের অতিবিখ্যাত ব্যক্তির জীবন 
ও চরিত-_যে ব্যক্তিচরিত ইতিহাসেরই সামিল হয়ে উঠেছে এবং 
যা পৌরাণিক বা সামাজিক বা কাল্পনিক নামে আখ্যাত হবার 
উপযুক্ত নয়, অগতা| অর্থাৎ ন্যান্বতঃ এঁতিহাঁসিক ছাড়া আর কোন 
নামেরই যোগ্য নয়। যেমন ধরা যায় শ্রীচৈতন্ত, শ্রীরামক্, 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন। ব্যাপক 
অর্থে এর! প্রত্যেকেই এঁতিহাসিক ব্যক্তি এবং এদের চরিত 
অবলম্বনে যে নাটকাদি রচিত হবে তাও এঁতিহাসিকই বটে, 
যদিও চরিতমুলক এঁতিহাসিক 1.-- এরা ষেমন এঁতিহাসিক নয়, 
তেমনই সামাজিকও নয়। সামাজিক কথাটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। 
কাল্পনিক ত” বলাই" .চলে না। স্থৃতরাং এক্ষেত্রে এতিহাসিক- 
কল্প চরিত নাটক বলাই যৃক্তিযৃক্ত ।১১ 


অধ্যাপক ভট্টাচার্ধের এই অভিমত যুক্তিগ্রাহহ হলেও দেখা যায় যে 
ংলামম রচিত এই শ্রেণীর নাটকে ইতিহাসের চেয়ে ম্বতন্ত্র একটি যুগ 
প্রাধান্ত পেয়েছে । টৈতন্তদেব, বিদ্যাসাগর প্রমুখ এঁতিহাসিক চরিত্রকে 


১১। নাট্যতত্ব মীমাংসা, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৪ ৬৩৮৬৪ 


পৌরাণিক নাটক ও এউঁতিহাসিক নাটক ৭৩ 


আশ্রয় করে রচিত নাটকগুলি পুর্ণাঙ্গ এঁতিহাসিক আদর্শ রক্ষা করতে 
পারেনি | পিরিশচন্দ্র রচিত “চৈতন্তলীলা* (১৮৮৬) এবং বলাইটাদ হুখোপাধ্যায় 
রচিত “বিদ্ভাসাগর, (১৯৪২) নাটক ছুটি পড়লেই এই অভিমতের সতাতা 
বোঝ! যায় । 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের *চৈতন্কলীলা” বুন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবত? গ্রন্থের 
আর্দি ও মধ্যথণ্ড অবলম্বনে রচিত। গিরিশচন্দ্র হ্বয়ং এই নাটকটিকে তক্তি- 
সবলক নাটক বলেছেন । বুন্দাবন্দাসের এতিহাসিক চরিত্রগুলি ছাড়াও এই 
নাটকে বড়রিপু" কলি, বিবেক, বৈরাগা ইত্যাদি অনৈতিহাসিক এবং 
আংশিক পৌরাণিক চরিত্র সন্িবিষ্ট হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী 
সমাজে শ্রীচৈতম্য দেবতার আসনেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাটকের 
ছিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নিমাইয়ের উদ্দেস্তে অতিথি ব্রাক্ণের স্তব ব্যবহারের 
মধ্য দিয়ে চৈতন্য চরিত্রকে পুরাণ মর্ধাদা দিয়েছেন । 

বিদ্যাসাগর চৈততন্যদেবের মত দ্র ইতিহাসের চরিত্র নন। মাত্র সাতাশী 
বছর পূর্বে ভার ইহজীবন শেষ হয়। স্বতরাং তাকে কেন্ত্র করে পূর্ণাজ 
এতিহাপসিক-কল্প-চরিত নাটক রচনার সুযোগ অনেক বেশী । কিন্ত নাট্যকার 
বলাইঠাদ মুখোপাধ্যায় একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এবং 
বিষ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্থ বিখাত চরিত্রগুলির ব্ক্তিত্ব সম্পূর্ণক্ূপে ইতি- 
হাসসম্মত করতে গিয়ে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছেন । 

শঙ্করাচার্ধ, বিষ্মঙ্গল ঠাকুর, রামানুজ প্রমুখ সকলেই এঁতিহাসিক চরিস্ত্র। 
কিন্ত গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে ক্ষীরোদগ্রসাদ পর্যস্ত কোন নাট্যকারই 
এই সকল চরিত্রের এতিহাসিকতার মধ্যে পৌরাণিক লক্ষণ আরোপ না 
করে পারেন নি। গিরিশচন্দ্র রচিত 'শঙ্করাচার্ধ (১৯০৯) নাটকে মানব- 
জীবন-স্পর্শ অনুপস্থিত, আগাগোড়া অলৌকিক কাহিনীতে এই নাটকটি 
আচ্ছন্ন। বালক শঙ্করের নির্দেশে গোদাবরী নদী ভিন্ন পথে প্রবাহিত 
হয়, শিব-শঙ্করীর বিষ্ভায় শিক্ষিত হয়ে তিনি গাছের মাথা! ছুইক়ে দেবার 
শক্তি অর্জন করেন । ক্ষীরোদপ্রসাদ-রচিত 'রামানুজ” নাটকেও দেখা বায় 
রামান্ছজকে গভীর বনে ব্যাধ এবং ব্যাধ-পত্বীর ছল্সবেশে লক্্মী-নারায়ণ 
রক্ষা করেছেন, গোগারণ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তার স্মতিপটে পৃধজন্মের 
কথ। ভেসে উঠেছে । “রামান্জ' নাটকে বালক মৃত্তিতে বলরামের কাঞ্চিপূর্ণের 
সঙ্গে নিত্যলীল। ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে পৌরাণিক যুগে নিয়ে ঘায়। 


৭8 বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ংলা সাহিত্যে বেশ কিছু নাটক, যেগুলি পুরোপুরি এঁতিহাসিক নয় 
আবার সার্থক পৌরাণিক নাটকও নয় অথচ এ&ঁতিহাসিক চরিত্র হলেও 
অলৌকিক ও অতি-প্রাক্ৃতিক গুণ যাদের ভিতর উপস্থিত সেই সব চরিত্রনির্তর 
নাটকগুলির নানা! নামকরণ করা হয়েছে। এই জাতীয় নাটককে কেউ 
বলেছেন “অবতার-মহাপুরুষ নাটক", কেউ বলেছেন *পৌরাণিক সংস্কারযুক্ত 
চরিত নাটক, কেউ এগুলির নামকরণ করেছেন “ভক্তিমূলক নাটক, আবার 
কারও কারও মতে এগুলিকে “মহাপুরুষ জীবনী বিষয়ক পৌরাণিক নাটক* 
বলাই সঙ্গত। এই সকল অভিমছের মধ্য থেকে যে সত্যটি বার হয়ে 
আসে তা হল, ইতিহাসম্বীকৃত কোন কোন চরিত্রের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের 
প্রকাশই এই নাটকগুলির ধর্ম। ধর্ম এই নাটকগুলির মুখ্য আশ্রয়, ভক্তির 
নৈবেগ্তই নাটকগুলিতে পরিবেশিত । ন্ুতরাং এই শ্রেণীর নাটকের নাম 


ধধর্মাশ্রয়ী নাটক? দিলেও সম্ভবতঃ ভুল করা হবে না। ূ 


ধর্মাশ্রয়ী নাটকের মধ্যে একটি সুন্দর স্থষ্টি গিরিশচক্দ্রের “বিভ্বমজল? (১৮৮৮) 
নাটক। এই নাটকে ইতিহাসের এবং পুরাণের যৌথ মিলন ঘটেছে এবং 
নতুন ধর্মাশ্রয়ী নাটকের সম্ভাবনা স্থচিত করেছে । বিদ্বমঙ্গল সম্ভবতঃ নবম 
থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন । তিনি দক্ষিণ ভারতের 
অন্যতম সাধককবি ছিলেন । লীলাশুক আত্মপরিচয়ে রচিত তার ক্কষ্ণকর্ণামৃত: 
গ্রস্থ ভারতীয় ভক্তিবাদের আকাশে একটি উজ্জ্বল ঞ্বতারা । “ভক্তমাল? গ্রন্থে 
বিষবযঙ্জল ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত । এ সত্বেও “বিস্বমঙ্গল ঠাকুর* এতিহাসিক 
নাটক হতে পারেনি । এর ছুটি কারণ থাকতে পারে । প্রথমতঃ বিদ্বঙ্গল 
সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র হয়ত যথেষ্ট এতিহাসিক তথ্য পাননি, দ্বিতীয়তঃ হয়ত 
গিরিশচন্দ্রের হৃদয়গত ধর্মাদর্ঁই বিষ্বমঙ্গল চরিত্রে অবতার মহাপুরুষের 
আদরশ আরোপে উত্সাহ যুগিয়েছে । 

বিষ্বমঙ্ল ঠাকুর যেমন এতিহাদিক নাটক নয়, তেমনই পৌরাণিক 
নাটকও নয়। কিন্তু এ নাটকে যে পৌরাণিক নাটকের রস কিছুটা উৎসারিত 
হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কারণ প্রচলিত কথ্য সংলাপ এই 
নাটকে কখনও কখনও কাব্য পরিণত হওয়ায় কোথাও কোথাও চরিত্রগুলি 
চেনাজানা জগৎ থেকে যেন দ্বরে সরে গিয়েছে। ত! ছাড়া পাগলিনী 
চবিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার ধর্মসমন্থয় এবং শক্তি সাধনার ইঙ্গিত 


পৌরাণিক নাটক ও এঁতিহাসিক নাটক রং 


দিয়েছেন । লোক-জীবনে প্রচলিত নানা ধর্মসংস্কার এই নাটকে 
বণিকের অতিথি সৎকার, বণিক পত্বীর পাতিব্রত্য ইত্যাদি দৃশ্তের মধা দিয়ে 
আকা হয়েছে । এইভাবে ইতিহাস-বণিত চরিত্র উনবিংশ শতাব্দীর পৌরা- 
ণিক নাটযকারের মানসিকতায় শোধিত  ধর্মাশ্রয়ী নাটকের নায়ক নায়িক। 
হয়েছেশ। 

পুরাণ এবং ইতিহাসের মধ্যে যে পার্থকা, পৌরাণিক নাটক এবং এঁতি- 
হাসিক নাটক রঢনায়ও সেই পার্থক্য বঞ্জায় থাকে । «ইতি ই আস' অর্থাৎ 
যা ঘটেছিল তার কথাই ইতিহাসে সবিষ্তারে বর্ণনা করা হয়। এক্ষেত্রে 
এঁতিহাসিক নানা স্থত্রের উপর নির্ভর করেন। অন্যদিকে পুরাণে অন্থষ্ঠিত 
ঘটনার চেয়েও যে ঘটনা ঘটা উচিৎ ছিল তার কথাই বলা হয়। এক্ষেত্রে 
এঁতিহাসিক নাটক অনেক বেশী প্রামাণিক । তার ফলে এঁতিহানিক যেখানে 
পাঠকের রসকেন্দ্রে তরঙ্গ তুলতে ব্যর্থ হন সেখানে পুরাণকার কাহিনীর 
শিকড়ে রস সিঞ্চিত করে সহজেই পাঠকের মনোহরণ করতে পারেন। 
এঁতিহাসিক নাটাকার কেবলমাত্র এতিহাসিক চরিত্রে ফোষ-ক্রটির উপর 
আলোকপাত করেই নীরব থাকেন কিন্তু পৌরাণিক নাট্যকার সেখানে 
নাট্যচরিত্রের দোষ-ত্রটি নির্দেশ করে দর্শককে সতর্ক করে দেন। 


এতিহাসিক নাটকে যেকোন ঘটনাই তার কাছের কালের উপেক্ষার 
বাইরে দরকালের পটভূমিকায় সত্য ও মহৎ রূপে উদ্ঘাটিত। পৌরাণিক 
নাটকেও এই কালগত ব্যবধান থাকে । এই ঘটনার ছ্ুরত্বের সঙ্গে ঘটনার 
সম্ভাব্য তাও রক্ষা পায়। অর্থাৎ এঁতিহাসিক নাটকে কল্পনার সঙ্গে বস্ত- 
জগতের একটি মিল থাকতেই হয় । পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে এমন কোন 
সর্ত রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা কখনই থাকে না। 


পৌরাণিক এবং এঁতিহাসিক-_এই ছুই শ্রেণীর নাটকেই গানের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা আছে। তবে সংখ্যার দিক থেকে এতিহাপসিক নাটকের চেয়ে 
পৌরাণিক নাটকের গান অনেক বেশী। গিরিশচন্দ্র এবং ছ্িজেন্দ্রলালের 
এঁতিহাসিক নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিক্রগুলির 
আচার-আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পর | কিন্তু পৌরাণিক নাটকে যাত্রা এবং 
গীতাভিনয়ের অধিক অন্থসরণে বেশ কিছু গান কেবল অসার্থকই 
হয়নি নাটকের রসকেন্দ্রেও অস্বস্তির কারণ হয়েছে। গিরিশচঞ্তের 


৭৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক. নাটক 


'পাগ্ডব গৌরব" (১৯**) নাটকে ঘেসেরা-ঘেসেরাণীর মুখের গান এবং 
মনোমোহন বন্সুর «পার্থ পরাজয় (১৮৮১) নাটকে ছুনো! চরিত্রের মুখে 
ব্যবহৃত গানের অসার্থকতার কথ প্রসঙ্গক্রমে ম্মরণ করা যায়। 

তিহাসিক নাট্যকার এবং পৌরাণিক নাট্যকারের জীবনদর্শন দ্বতন্ত্র। 
এঁতিহাসিক নাটক রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির বৃহত্তর সমস্যার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করে. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্রাট এবং নৃপতিদের জীবনের রহম্ত উন্মোচন করে। 
বিপরীতে পৌরাণিক নাটকের মৃখ্য লক্ষ্য হুল হিন্দুসমাজকে ধর্মপ্রবণতায় 
মুখরিত করে তোলা । 


পুরাণ ও সমাজ £ পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ॥ 

পুরাণসমুহ সমকালীন সমাজ-দর্পণ। চিরকালের সামাজিক সভ্যতা 
এবং সংস্কৃতিকে গ্রহণ এবং বিতরণের সাহায্যে এগিয়ে চলাই ভারতীয় 
জীবনের আদর্শ । মিশর, বাবিলন এবং গ্রীসের যে সভাতা একদিন সার 
বিশ্বের কাছে অপার বিস্ময়ের ম্বর্গরচনা করেছিল তার পরিণতি ঘটেছে 
বিশ্বতির গর্ভে। এ সকল দেশে জনগণের শ্বতিতে সমাজজীবনের সেই 
অগ্রগতির পরিচয় আজ আর প্রায় নেই। কিন্ত ভারতীয় সভ্যতার উষা- 
লগ্নের পরিচয় আধৃনিক ভারতীয় সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সঙ্গে 
অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ধর্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের সভ্যতা, জং্কতি, 
সমাজ ইত্যাদি সকল কিছুরই ভিত্তি হল ধর্ম। পুরাণগুলিতে ধর্মচচ“ার 
পাশাপাশি সমাজের ইতিহাসের এই চিত্রটি নিপুণভাবে উপস্থাপিত । 
«সাধারণ পাঠক গল্পের মত পর পর এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি পড়ে গেলে 
কেবল গগ্য পড়ার আনন্দ ও পরিতৃপ্তিই যে লাভ করবেন তা নয়, আমাদের 
প্রাচীন সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, ভূগোল” পরলোক, প্রাণীতত্ব 
কৃষিকাধ, পশুপালন, যজ্ঞের ক্রিয়াকর্ম, পৃজা-প্রকরণ বিবাহপ্রথ1 ইত্যাদি 
সম্বদ্ধেও অনায়াসে জ্ঞানলাভে সমর্থ হবেন 1৯১২ 

পুরাণ-সাহিত্যে ভারতবর্ষের বিচিত্র জীবনচচণার বহুমুখী শ্রোত নানা 
আখ্যান এবং উপাধ্যানের আলোকে উদ্ভাসিত । ধর্মে, সমাজে, আচারেঃ 
ব্যবহারে বীর ও মহৎ পুরুষদের চরিত্র-রূপায়ণে গ্রন্থগুলি অনবস্য। সেই 





৯২, ন্ুুধীরচন্দ্র সরকার : পৌরাণিক অভিধান, কলিকাতা, ১৯৫৮, 
গ্রত্তাবনা, পৃঃ ।১। 


নি 


পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ৭ 


পুরাণ কাহিনীর মধ্যে কেবল রসপ্রবাহ স্ট্টিই রচয়িতাদের আদর্শ ছিল না, 
সমাজজীবনে লোকশিক্ষার ভারও তারা নিয়েছিলেন । কালের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীগুলিও সমকালীন সমাজের শ্বাথে' রূপাস্তরিত 
হয়েছে। 


ভারতের প্রধান প্রধান পুরাণগুলি প্রাচীন সমাজ-বিপ্লবকে অবলম্বন 
করেই রচিত। পরে এর পরিবর্তন ঘটে । যেমন রামায়ণের কালে বশিষ্ঠের 
ধর্মই ছিল রামের মুলধর্ম, রাম যে পথ ধরেছিলেন তাতে দশরথের বিন্দুমাত্র 
সমথন ছিল ন|। বিশ্বামিত্রের প্রবল আকর্ষণেই রাম অযোধ্যার শাস্তপুরী 
ছেড়েছিলেন । উত্তরকালে সমাজের প্রয়োজনেই এই পৌরাণিক কাহিনীর 
রূপাস্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তার “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” শীর্ষক প্রবন্ধে 
সুন্দরভাবে লিখেছেন £ 


“যে সীতাকে রামচন্দ্র স্বখে-দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শক্রুহ্ত 
হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও 
তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধা হুইয়াছিলেন ।......রামচরিতের 
মধ্যে যে একটি সমাজবিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার 
চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে মধ্যকালে সামাজিক আঘর্শের অনুগত করা 
হইয়াছিল 1১ 


রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পিছনে পুরাণের উপর সমকালীন সমাজের 
কিরণসম্পাতের কথাটি শ্ন্দরভাবে বলা হয়েছে । বান্মীকি-অনুসারী ভবভূতি, 
কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী, মধুস্থ্দন গিরিশচন্দ্র প্রমুখ পরবর্তা কালের বিভিন্ন 
সাহিত্য শাখার লেখকেরাই যে রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে নুতন নুতন বিষয় 
সংযোজন করেছেন তার পিছনে রয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের প্রতাক্ষ 
প্রভাব। মহাভারত সম্পর্কেও এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য । উনবিংশ 
শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিকায় রচিত না হলে বন্ধিমচন্জ্রের রুষ চরিত্রে 
মানব প্রভাব ততখানি পড়ত না। বিংশ শতাবীর সমাজপটে রচিত বলেই 
ছিজেন্দ্রলালের “ভীম্ম' চরিত্র প্রথাবদ্ধতার পথ থেকে সরে আসতে পেরেছে। 


১৩, রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবান্বিক সংস্করণ) অ্রয়োদশ খণ্ড, কলিকাতা, 
১৩৬৮, পৃঃ ১৫১ | 


৭৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


রা 


প্রথম হ্বগে পুরাণের সঙ্গে সমাজজীবনের এই মিতালীর একটি প্ররুষ্ট 
কারণ ছিল। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং পুজা-পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যক্সসাধ্য 
ছিল। তারই 'প্রতিক্রিয়ারূপে পুরাণ সমাজজীবনে প্রিয়তর হয়েছিল । 
ধীরে ধীরে নর্দীমালা এবং তীর্থস্থানগুলি প্রাধান্য পেল। মত্শ্যপুরাণে 
(১১২,১২-১৫) দেখা যায় বাসুদেব যৃধিষ্টিরকে বৈদিক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করে 
তীর্থ পর্যটনের উপদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া আরও দেখা যায শ্রুতি 
এবং স্বতির পরস্পরবিরোধী বাক্যে তৎকালীন সমাজের মানুষের মনে 
প্রবল সংশয় জাগে, ধর্মদর্শনের পার্থক্য হেতু বিভিন্ন পর্মসম্প্রদায় গড়ে 
ওঠে, বোর্দক যজ্ধর্মের স্থানে এ কারণেই পুরাণে দেখা দিয়েছে স্বতন্ত্র 
এক জনসজ্ঘ। পুরাণসমূহ বৈদিক যুগের নিয়ম শিথিল করে সর্বসাধারণের 
জন্য জ্ঞানের প্রচার শুরু করেছিল । [মৎস্য পুরাণ £ (৯৯, ১৭-১৮)]। 

পুরাণ প্রথম সমাজজীবনের রূপকার । একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার 
দুর্মর বাসনা, পরিবেশের সঙ্গে তার অতন্ত্র সংগ্রাম, সামাজিক অর্থনৈতিক 
ইত্যার্দি বুতর ক্ষেত্রে তার অনুভূতি, বিরুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষে তার ন্যায়- 
জয় ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় সম্ভব হয় পুরাণের পৃষ্ঠা থেকেই ৷ রবীন্দ্রনাথ 
“ভারতবর্ধয় সমাজ* রচনায় আলোচন' প্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন-_-*এ কথ 
আমাদের বৃঝিতেই হইবে আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্য 
দেশে যেমন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা! করিয়। জয়ী হইয়াছে আমাদের 
দেশে তাপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ সকলপ্রকার সন্কটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে ।” 
হয়ত এজন্যই পুরাণের পক্ষে সমাজ-প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। 

রামায়ণ একং মহাভারত সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্য রূপেই 
চিহ্নিত। কিন্তু এছুটি মহাকাব্যকে বাঙালী পুরাণ বূপেই গ্রহণ করেছে। 
পুরাণসমুহের কথক যেমন লোমহর্ষণ, স্থৃত--মহাভারতের কথকও তেমনই 
স্থৃত সপ্তয়। রামায়ণ ও মহাভারতের মুল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
অতীতের আরও অনেকে হারিয়ে যাওয়। নাম না জানা অজন্র নৃপতির 
কাহিনী । রামায়ণে হিন্দু আদর্শের যথার্থ পরিচয়টি উদ্ভতাসিত। সেই 
জন্যই পদ্যাপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়পুরাণ, বিষণ পুরাণ, ক্বদ্ধ পুরাণ ইত্যার্দি কোষ 
গ্রন্থগুলি রামোপাখ্যানকে গ্রহণ করেছিল। আসলে মহাভারত এবং রামায়ণে 
আদিম যুগজীবনের প্রচ্ছগপট অস্কিত বলেই মহাকাব্য হয়েও গ্রন্থ ছুটি 
পুরাণেরও মধাদ1] লাভ করেছে। 


পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক নন 


বাঙলাদেশে রামায়ণ এবং মহাভারত পুরাণের মায়াজগৎ সৃষ্টির দাষিত 
চিরকালই পালন করেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুকশ বিজন্ন এবং পরবর্তর্শ- 
কালে পাঠান শাসনের হাত থেকে হিন্দ্ধর্মের এতিহন রক্ষা করবার জন্য 
বাঙালীসমাক্ষ পুরাণ এবং স্বতিসংহিতার অনুশীলন গুরু করে। এই 
পুরাণচর্চা মধাযুগের বাঙালী মানুষকে তার গ্রামীণ সমাজের রীতি-নীতির 
প্রতি অধিকতর আকর্ষণের পথ খুলে দিয়েছিল । অষ্টাদশ শতার্ধীর শেষ 
এবং উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনায় বাঙালী সমাজের প্রাণশক্তি স্তিমিত 
হয়ে আসে এরং নানা কুসংস্কার তার দেহকে আশ্রয় করে। সমাজের 
এই ধর্মীয় স্থবিরতার স্থযোগ নিল সাগরপারের পাশ্চাত্তা ধর্ম এবং সংস্কৃতি । 
উনবিংশ শতাব্দীর পুরুষসিংহ রামমোহন বায়, দেবেজনাথ ঠাকুর এবং 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের মূলে সঙ্গত কারণে কুঠারাঘাত 
করেছিলেন । উমেশচন্দ্রের প্রসঙ্গকে (১৮৪৫) কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে 
বিপর্যয় কালমেঘের অন্ধকার নিয়ে নেমে এল সেই ঘটন! সম্পর্কে তত্ববোধিনী 
লিখেছিল £ 
“অস্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্ধস্থ স্বধর্ম হইতে পরিভরষ্ট হইয়াও পরধর্মকে অবলম্বন 
করিতে লাগিল । এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যহ দেখিয়াও কি 
আমাদের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল আমরা অন্ুৎসাহ নিদ্রাতে 
অভিভূত থাকিব । ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল; এ দেশ যে উচ্ছন্র 
হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্্ুনাম যে চিরদিনের মত 
লুপ্ত হইবার সস্তাবনা হইল ।”১৪ 
এর পর একে একে হিন্দ-হিতাথশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ব্রাঙ্ষধর্মের ব্যাপক 
প্রসারে ধেবেন্ত্রনাথ ও কেশবচন্জ্র সেনের যৌথ প্রচেষ্টা ইত্যাদি বহু ঘটনার 
ফলে তৎকালীন সমাজ মুখর । অথচ ব্রাক্ষমাজ স্থায়ী হল না। ১৮৬৮ 
খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠা হল। 
ব্রাঙ্মঘমাজের এই ছিধাবিভক্ত রূপ ভ্রিধাবিভক্ত হল ১৮৭৮ থুষ্টাবে শিবনাথ ও 
আনন্দমমোহনের উদ্যোগে “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ায়। 
সার। বাংলাদেশ জুড়ে ধর্ম নিয়ে যখন এই দলাদলি অব্যাহত গতিতে 
বেগবান তখনই দেখ! দিলেন এক গ্রাম্য ব্রাঙ্গণ- রামরুষ পরমহ্ংসদেব । 


১৪, “তত্ববোধিনী, জ্যোষ্ঠ, ১৭৬৭ শকাব্ব | 


৮৯ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


হিন্দুধর্মের বিস্বৃত-গৌরবের পুনরাগমন ঘটল-_শুরু হল পুরাণ এবং গীতার 
পূর্নো্চম চচ1। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-চৈতন্যের সঙ্গে পুরাণের এই সব 
আজ্ীকরণ এক অভিনব ঘটন] সন্দেহ নেই। 


উনবিংশ শতাব্দীর ভিন্নতর সামাজিক পটভূমিকায় পুরাণের নবজন্ম ঘটল। 
পুরাণগুলি কোনদিনই পরধর্ষ-বিদ্বেধী ছিল না। উনবিংশ শতান্দীতে এসে 
পুরাণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর আরও উদার ব্যাখ্য পাওয়া! গেল; পৌরাণিক আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ রামরুদেব তৎকালীন সমাজকে শুনালেন তার উদার বাণী £ 


“আস্তরিক হইলে সব্ধধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 
বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান 
খ্রীষ্টান এ'রাও পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া কবে বসে ।...এসব বৃদ্ধির 
নাম মৃতুয়! বৃদ্ধি। অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকল ধর্ম মিথ্যা। 
এ বৃদ্ধি খারাপ । ঈশ্বরের কাছে নাণা পথ ধরে পৌছান যায় ১১ 


এ থেকেই বোঝা যায় পুরাণের সঙ্গে সর্বকালের সমাজের একটি ঘনিষ্ঠ 
যোগ আছে। পুরাণকথার মধ্যে যুগের প্রয়োজনে সমকালীন সমাজ-প্রসঙ্গ 
আশ্রিত হয়েছে বলেই পুরাণের প্রবহমানতা কখনও রুদ্ধ হয়ে যায় নি। 

পুরাণ পরোক্ষে আধিদৈবিক চিস্তনের সাহিত্যিক প্রকাশ । বাস্তবের 
মানদণ্ডে যা কিছু অলৌকিক, অবিশ্বাস্ত এবং স্বাভাবিকভাবেই অচিস্তনীয়, 
তাকেই পুরাণ আত্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশেচ্ছু। একথা ঠিক, এশ্বরিক শক্তির 
অসীম প্রকাশ চলমান বস্তজগতে কিছুতেই বিশ্বান্ত হতে পারে না। তাই 
বোধ হয় ন্বর্গ এবং মত্যের মধ্যে স্থানিক গুরুত্ব এত বেশী । পুরাণ-রচয়িতার! 
এই দুই মেরুর মধ্যে মিলন ঘটাতে চাননি সত্য কিন্তু 'একথাও সত্য তাদের 
কল্পনায় মর্ত্য মানুষের কাছে স্বর্গের ঈশ্বরকে, নানা দেবদেবী এবং উধর্ব- 
জগতের অপরিচিত সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করার ব্যাকুল ইচ্ছা ছিল। 
পৌরাণিক চরিত্রগুলির সমকক্ষ না হলেও এবং পৌরাণিক রীতি-নীতিকে 
সর্বাংশে গ্রহণে অপারগ হলেও পরবর্তা কালের মানুষ হয়ত এ জন্যই 
পৌরাণিক কাহিনী আগ্যন্ত পড়েছে, সুযোগ মত ব্যবহারিক জীবনে যেমন 
পুরাণ-উচ্চারিত আদর্শ কথাকে গ্রহণ করেছে তেমনই সাহিত্যের নানা 
শাখাতেও পৌরাণিক কাহিনী নিপুণভাবে পুনরুথাপিত করেছে । 


১৫. শ্রীত্রীরামরুষ্ণ কথামত, ২য় ভাগ । 


পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ৮১ 


পুরাণে পাপের পরাজয় এবং পুণের জর়ের কথা সবক উচ্চারিত। এর 
কারণ প্রধমতঃ দেব-নির্ভর কাহিনীতে ঈশ্বরের বিধানই চূড়ান্ত ; দ্বিতীয়তঃ 
"পাপের জয় হলে বক্তব্য ট্রাজেডির পথ ধরে চলে---ভারতীয় ক্লাসিকাল 
সাহিত্যের যা আপাতঃ বিরুদ্ধ লক্ষণ। পাপ এবং পুণ্যের এই ভারসাম্যহীন 
চেহারাটির পরিচয় রেনেসাস-ংপূর্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর 
মানবতার উজ্জীবনে যুক্তিতর্কের বিকাশে পাপের নতুন সংজা নির্দিষ্ট হয়। 
পুরাণের নীতিযুলক চিন্তা আধুনিক মানবতাবাদী ভাবধারার কাছে তার 
পুরাতন শক্তি ও শ্বরূপ নিয়ে বেচে থাকতে পারেনি । 


বাংলার অধিকাংশ নাট্যকার একই সঙ্গে পৌরাণিক নাটক এবং সামাজিক 
নাটক লিখেছিলেন, যদিও এই ছুই ধারার নাটকের বিষয়বস্ত এবং বক্তবো 
দুরত্ব অপরিসীম | সেজন্যই দেখা যায় ধিনি পৌরাণিক নাটক রচনায় সফল 
তিনি সামা জক নাটক রচনার ক্ষেত্রে সমতুল কৃতিত্ব অজ'ন করতে পারেননি । 
রামনারায়ণ তর্করত্ব (১৮২২-৮৬) যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কুলীন কুলসর্বন্ব 
(১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৬) এবং চক্ষুদান (১৮৬৯) নাটক রচনায়, সেই কৃতিত্ব 
তিনি কুক্সিণীহরণ (১৮৭১) নাটকে দেখাতে পারেননি । দীনবন্ধু মিজ্ 
নীলদর্পণ (১৮৬০), সধবার একাদশী (১৮৬৬) অথবা জামাইবারিক (১৮৭২) 
নাটকে সমাজের কথা চিন্তায় মগ্র ছিলেন বলেই কি একটিও পৌরাণিক নাটক 
লেখেন নি? গিরিশচন্ত্রের সবচেয়ে বড পরিচয় তিনি পৌরাণিক নাট্যকার । 
তার রচিত প্রফ,ল্ল, (১৮৮৯), বলিদান (১৯০৫), শান্তি কি শাস্তি (১৯১৮) 
প্রভৃত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সত্য কিন্তু এই নাটকগুলিতে যে সকল ত্রুটি 
ঘটেছে তার জন্য যে সিরিশচন্ত্রের পৌরাণিক সংস্কার আংশিক দায়ী এমন 
উক্তি করা চলে । দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) পাধাণী, ভীগগ্ম এবং 
সীতা রচনা করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন কিন্ত তার ছুটি 
সামাজিক নাটক “বঙ্গনারী' এবং পরপারে এককথায় অসফল স্ঙি। 
ক্শিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) একাধিক মঞ্চ সফল পৌরাণিক 
নাটক লিখেছিলেন কিন্ত একটিও সামাজিক নাটক লেখেননি । 

প্রায় স্বদেশে সর্ককালে জনসমাজ পরিচালিত হয় সামাজিক নীতিনিয়ম, 
এবং সঙ্গতি অসঙ্গতিকে ইচ্ছারুত অথবা অনিচ্ছাকৃত অনুসরণের ব্যাকুল 
কামনায় । নিজ নিজ সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস জাতির অস্থিমজ্জাত্ম 


৮২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটফ 


এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায় যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সেই প্রথার পরিধি 
থেকে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত এবং নিরাসক্ত হয়ে বার হয়ে আস! সম্ভব নয় । মধ্য 
যুগের ধর্মবিশ্বাস যেমন বাঙালী সমাজকে মনেপ্রাণে দৈবনির্ভর হয়ে থাকতে 
বাধ্য করেছিল অপরদিকে তেমনই উনবিংশ শতার্ধীর বাঙালী সমাজেও 
একটি ব্যাপক ভাঙাগড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল । একদিকে প্রাচীন 
এঁতিহের প্রতি নাড়ীর টান আর একদিকে নবীন জীবনস্থ্ির বন্ধনহীন 
উল্লাস-_এই ছুটি প্রেরণা পাশাপাশি চলছিল । ইংরাজ জাতির ইতিহাসেও 
দেখি মধাযুগের “শিভালরি+ অষ্টাদশ শতাব্দীর সুচনায় আর পূর্বের মত উদ্দীপ্ত 
নেশায় গতিবান নর । সমাজের নতুন ধারাপাত এইরূপে কেবলমাত্র সমাজ- 
সংস্কারের ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে না, সাহিত্য ক্ষেত্রেও নতুন 
সষ্টির অস্কুর-বিকাশ ঘটায় । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পুরাণ চচণর 
নবোগ্যমের সঙ্গে সমাস্তরাল রেখায় চলছিল অন্ধ সমাজ-নীতির বিরুদ্ধে 
বিজ্রোহ। 


সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে সামাজিক ব্যধিগুলির জরাতুর রূপ 
দেখা দিয়েছিল অন্যদিকে সেই ব্যাধিগুলি থেকে মুক্তি-উন্মাদনাও প্রবল 
হয়েছিল । উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই কলকাতা বন্দরের আশেপাশে 
ভাগীরথীর তীরে এক অভিজাত সমাজ শ্রেণী হিসাবে জন্ম নেয়। ব্যবসার 
প্রয়োজনে মানুষ হয় গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী। অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে 
বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় যৌথ পরিবারগুলি ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে গুরু করে, 
পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিক্ষোভ নিত্যকার ঘটন৷ হয়ে দাড়ায়। 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্কবীর্তার সুযোগে সমাজে 
দুনর্খতি এবং অন্যায়ের স্বাভাবিক প্রসার দেখা দেয়। মহ্যপান, নারীহরণ, 
হত্যা, জুয়াচুরিঃ জালিয়াতি ইত্যার্দি সামাজিক বিকৃতি সমাজে ব্যাপক হয়ে 
উঠেছিল । 

অন্তদিকে এই অন্ধকারের বুকেই অনেকে হুর্যোর়ের প্রয়াস চালিয়ে- 
ছিলেন। জমাজের সাধারণ মানগষের অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার 
মক অশ্রপাতকে তারা উদ্দাীনভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি। এরই 
ফল সতীদাহ প্রথা রদ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বিধবাবিবাহ আইন বলবৎ, 
বহুবিবাহ এবং বালাবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমত গঠন। উনবিংশ 
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শতাবীতে এই নবসমাজ-সংস্কারকে অবলম্বন করে অনেক নাটক লেখা 
হয়েছিল ঠিক কিন্তু সেগুলির মধ্যে সমাজ-সমস্তার প্রতিফলন এবং তার 
সমাধানের কথা তেমন সফলভাবে উপস্থিত নয়। তার কারণ সম্ভবতঃ 
নবজাগরণের প্রভাব সমাজের শিক্ষিত মানুষদের বিপুলভাবে নাড়া দিলেও 
বৃহত্তর জনসমাজকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। বাংলা সামাঞ্জিক 
নাট্যকারগণ এক্ষেত্রে যে দাষিত্ব পালন করতে পারতেন তার দিকে 
যান নি।১৬ সামাজিক নাটক প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে সমকার্পীন সমাজের 
নিখৃ'ত প্রতিচ্ছবি বহন করে থাকে । সামাজিক উপন্যাসে হয়ত বা 
রোমানদের স্পর্শ কিছু পরিমাণে থাকে (যেমন আছে বঙ্ষিমচজ্জ্রের বিষবৃক্ষ, 
রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি এবং শরৎচন্দ্রের বড়দিদি উপন্যাসে) কিন্তু সামাজিক 
নাটকে রোমান্সের স্থান এত বেশী নয়। ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) বার্ণার্ড শ 
(১৮ ৬-১৯৫), প্রমথ নাট্যকারগণ এই বিষয়টি সম্পর্কে যতখানি সচেতন 
ছিলেন, বাংলা সামাজিক নাট্যকারগণ সেই পরিমাণে সচেতন ছিলেন না । 
এর কারণ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী নাটাকারের সত্তা থেকে বাংলার 
বিশিষ্ট জাতীয় ধর্মপ্রবণতা হারিয়ে যায় নি। সেকালের সকল সামাজিক 
নাট্যকারই সমাজের সমস্যাসমূহ অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন কিন্ত 
আধ্যাত্মিক সংস্কার থেকে তার! অনেকেই নিজেদের ছুরে রাখতে পারেননি । 
এই স্থত্রে নাটকে ট্রাজোডর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। নাট্যতত্ববিদ্গণের মধ্যে 
অনেকেই মনে করেন পৌরাণিক নাটকে টাজেডি কষ্টির সুযোগ যত সীমিত, 
সামাজিক নাটকে ট্যাজেডি স্যষ্টির স্থযোগ ততই বিস্তৃত। সেন্ট এভারমণ্ড 
কর্ণেই রচিত ৮০1/58০1০ নাটকের সমালোচনায়, আই. এ. রিচার্ড তার 


১৬. “একথা সত্য, বাংলা নাটক রচনার মধ্যযুগে সামাজিক নাটকও 
রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই আদশমূলক ছিল, বাস্তব 
সতামুলক ছিল না। 

. তাহার ফলে তাহাদের (সামাজিক নাট্যকারদের) লামাজিক 
নাটক বাংলার সমাজ-জীবনের বান্তব পরিচয় প্রকাশ করিতে 
পারি'ত না 1”, ? 
--আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংল! নাটা পাহছিত্যোর চারা ১ম খণ্ড 
কলিকাতা, ১৯৬) পৃঃ ৩১ নু 


৮৪ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চ879910159 01 11021515  00109191) 01925) গ্রন্থে, অধ্যাপক কাল' 
জেসপারস তার "128605 15 1701 6005381) (1953) পুষ্তকে এই ষস্তব্যই 
কয়েছেন। সমাজজীবনে মান্য সর্বাংশে ধর্মবিশ্বাসী নয় বলেই সামাজিক 
এবং এঁতিহাসিক নাটকে ট্াজেডি-সাফল্যের পথ প্রশত্ত এবং ভিন্ন কারণেই 
পৌরাণিক নাটকে সে সুযোগ প্রায়শঃ নেই । আবার এদের মস্তবা (যা 
প্রায়শঃই আযরিস্টটল-অঙ্গসারী ) মেনে নিলে যেন কটি গ্রীক টাজেডি, 
সেনেকান ট্াজেডি, সেক্্পীয়রের রোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সীজার ইত্যাদি 
নাটক, রাসিন কর্ণেই রচিত নিওক্লাসিক টাজেডিগুলি এবং উত্তরকালের 
নাট্যকার ইবসেন, পিরাণদেল্লো, গলসওয়ার্দি প্রমুখের নাটকগুলিও সবাঙগ- 
জ্ুন্দর টাাজেডি নয়। সুতরাং পৌরাণিক নাটকে টেডি স্ষষ্টির অন্ভুবিধা 
এবং সামাজিক নাটকে টেডি স্থষ্টির ক্থুবিধার কারণ অন্ত্র অনুসন্ধান করতে 
হয়। 

প্রথম কথাঃ পৌরাণিক কাহিনীতে হ্বর্গ ও মর্তোের মধ বাবধান অতাস্ত 
হ্বল্প--পরলোক এবং দেবলোকে যাতায়াত অনায়াসসাধ্য। যখন অভিশঞ্ঁ 
দেবতা বিপধয়ে পড়েন তখন আমরা বুঝি এ বিপর্ষয় সাময়িক, যখন মানুষের 
উপর নিয়তির অমোঘ আক্রোশ নেমে আসে তখনও আমর। নিশ্চিত থাকি 
এই ভেবে যে সেই মানুষটির শোক সাময়িক, কেনন! দৈবনিভ'র মানুষ বের 
করুণ! শেষ পর্যস্ত পাবেই এবং দুঃখের হাত থেকেও তার পরিত্রাণ ঘটবে । 
সাময়িক ছুংখই পরিণতিতে স্থুখে পৌছায় এবং পৌরাণিক মাটককে টাাজেডির 
পথ থেকে সরিয়ে আনে । দ্বিতীয় কথা, পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক 
কাহিনীর মতই দ্রাশনিক সত্যকে বড় করে দেখান হয়। সেখানে 
ব্যক্তির মানসিক ছন্দ, ছুঃখ-ছুদ'শা মায়াবাদী কুসংস্কারের চাপে হারিয়ে ষায়। 
ক্বভাবত:ই পৌরাণিক নাটকের সুচনায় বিবাদের বীঞ্জ রোপিত হলেও 
নাটকের অস্তিমে তা একটি হর্যাপুত মহীরুহে পরিণত হয় । 


বাংল! সামাজিক নাটকের নায়ক উনবিংশ শতাব্দীর বৃদ্ধিদীপ্ত মানুষ, 
সামাঞ্জিক নাটকের কাহিনী শতাব্দীর জলস্ত সমাজের বৃক থেকে চন্্রিত। 
পাশ্চাত্যে এই পথ ধরেই নাট্যকারগণ সার্থক টাজেডি উপহার দিক়েছেন। 
কিন্তু বাংলা নাটাসাহিত্যে প্রভূত ট/াজেডি সৃষ্টি হবরের কথা, সার্থক টাাজেডিও 
সংখ্যায় নগন্য । গিরিশচন্দরের প্রফুল্ল (১৮৮০), মায়াবসান (১৮৯৮), বল্িদান' 
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(১০০৫), শান্তি কি শাস্তি (১৯০৮); ছ্বিজেন্্লালের পরপারে (১৯১২) ও বঙ্গ- 
নারী (১৯১৬) এবং রবীন্রনাঁথের গৃহপ্রবেশকে ১১৯২৫) টীজেভির রসাশরন্ী 
বল হলেও সেগুলির ভিতর যে মাঝে মাঝে রসের বিচ্যুতি ঘটেছে সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । 


প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ চরিঙ্রে টাজেডির প্রকাশ-সম্ভাবনা বথেষ্টই ছিল, 
ব্যাঙ্ক ফেলের মর্মস্তিক ঘটনা এবং মগ্ঠাসক্তির বিষয়টিও সঙ্গত। কিন্তু নাটক 
যত দৃশ্ের পর দৃশ্তে এগিয়েছে ততই রুত্রিম ও অবিশ্বাস্থ জটিলতাজাল 
টণাজেডির মহিমকে মেলোড়ামার দিকে এগিয়ে নিয়েছে । রমেশ, কাঙ্গালী 
এবং জগমণির অ্বাভাবিক কৃটকৌশল এবং চক্রাস্তের প্রেতভুমিতে যোগেশ 
নিক্ষিয়, নির্বাক দর্শক মাত্র। উপবাসী পুত্রের হাত মুচড়ে পয়সা নিয়ে 
যোগেশের মদ খাওয়া, স্ত্রীকে প্রহার, রমেশ কতৃক নারী ও শিশুহত্যার 
চক্রাস্ত, রমেশের কুকর্মে কাঙ্গালী ডাক্তার এবং জগমণির অহেতুক সহযোগিতা 
নাটকটির টাাজেডি-রসকে অবশ্যই ক্ষন করেছে। মায়াবসান নাটকের মুলেও 
পারিবারিক স্বার্থজনিত মামল! মোকদ্দমা, খণ-ডিক্রিজারী, উইল ইত্যাদির 
পরিকল্পনা সবই আছে কিন্ত নাটকটির গভীরে রয়েছে নিষ্কাম ধর্মের প্রচার । 
বলিদান এবং শান্তি কি শাস্তি নাটকের প্রধান চরিত্র যথাক্রমে করুণাময় ও 
প্রসন্নকুমারের জীবনে সমস্ত রকমের দুঃখ ও বিপর্যয় নেমে এসে টাাজেডির 
মহিমা স্ষ্টি করেছিল। একজনের মেয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ বা হয় 
চরিত্রহীনা, কেউ লম্পট হ্বামীর হাতে হয় নির্যাতিতা । আর এরই মাঝে 
হঠাৎ খুন, ছুরিকাঘাত, পৃলিশ, আইন ইত্যাদির অকল্মাৎ প্লাবন নাটক ছুটিকে 
টাজজিক গৌরব থেকে বিচ্যুত করেছে। দ্বিজেন্্লালের পরপারে নাটকটিতে 
রোমাঞ্চকর মৃত্াার শোভাষাত্রা। করুণাময়ীর মৃত্যু, সরযুর শিশুপুতের মৃত, 
সরষ,র মৃত্যু নাটকটিকে বাস্তবের জগৎ থেকে এক কল্পলোকে নিয়ে যায়। 
তার বঙ্গনারী নাটকটি গিরিশচন্দ্রের অন্ধ অনুসরণের ফলে ট্াাজেডি হতে 
পারেনি । 

স্থৃতরাং দেখা গেল টাজেডির রসশক্কি পৌরাণিক নাটকে সঙ্গত কারণেই 
অপ্রবাভিত। কিন্তু সুযোগ সত্বেও যে বাঙালী নাট্যকারর! সামাজিক নাটকে 
এই রসের সন্যবহার করতে পারেননি সেকথা বলতে ছ্থিধা নেই । তবে 
এইটুকু বল! ঘায় জীবনীশক্তিতে বিশ্বাসের অভাবে বাংলা সাহিত্যে লামাজিক 


৮৬ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটকগুলি নিখুঁত ট্ণাজেডির ছাপ না পেলেও তৎকালীন সমাজরজীবনের 
করুণ দিকগুলি অনেক নাটকেই ভালভাবে ধরা পড়েছে । 


দিনবন্ধু মিত্রের নাট্যগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে “বঙ্গদর্শনে” বঙ্ষিমচন্ত্র লিখে- 
ছিলেন £ “বিস্ময়ের বিষয়-_-বাঙ্গাল] সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদপ্রিতা কিন্তু 
কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহাক্ভৃতি ভিন্ন স্থষ্টি নাই। দীনবন্ধুর 
সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিন্ময়কর নহে--তাহার সহাভূতিও 'অতিশম্ন 
তীত্র 1৮১৭ 


বঙ্িমচন্ত্র অত্যন্ত কৌশলে এই অংশে সামাজিক নাট্যকারের ছুটি গুণের 
দিক তুলে ধরেছেন। পৌরাণিক নাট্যকারের সমাজ অভিজ্ঞতা প্রকাশের 
কোন ্গুযোগ নেই তবে কোন চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কিছু অসম্ভব 
নয়। যেমন গিরিশচক্দ্রের জনা, রাজকুষ রায়ের প্রহলাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
অহল্য1, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের ধ্ুব, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 
কর্ণ চরিত্র নাট্যকারদের সহান্ভৃতিতে উছ্ছেল। 


কোন নাট্যশাখাই ভাল নাটকের জন্ম দিতে পারে না যদি না নাটকে 
হুন্ব তীত্র হয়। হেগেলের (১৭৭*-১৮৩২) মতে নাটক হুল ছন্ময় পরিস্থিতির 
সমষ্টি।** দৈব, অতিপ্রার্কৃত রহস্যময় শক্তি, প্রাকৃতিক শক্তি, কুসংস্কার 
ইতাদির বিরুদ্ধে নাট্যচরিত্রের সংগ্রামের কথা ক্রনেতিয়ে (১৮৪৯-১৯০৬) 
স্থন্দরভাবে বলেছেন £ 


$6[019172, 15 006 76016567)0201010 01 0196 ৮7111 01 22) 11) 00110101 
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০961100689১ 10 15 0175 ০01 05 €1)70%/0 0001) 05 90886 00615 [0 
5088516 88911050 090811155 2£811850 90০18] 18৮/) 88111500175 ০1783 
19110%/ 280710919, 8081151 1710059611 16 10600 ০6১ 82811751 06 11706165919 
0)৩ 7076)001965+ 11)৩ 60115, 915৬০161506 ০1 (1:956 ৬11১০ 910000 
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পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক 1৮৭ 


পূর্বে বল! হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্য সমালোচক সেপ্ট এভারযণ্ড 
বলেছিলেন, টণাজেডি এবং ধর্মদর্শন একই পথে চলতে পারে না। পরবর্তী 
কালে আই. এ- রিচার্ড এই মতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু ডি. ডি. ব্যাফেল 
মনে করেন যে, ধ্শয় আবহাওয়ায় ফোন কোন ক্ষেজ্রে টাজেডি রস 
পরিবেশন করা সম্ভব । আরও একটু অগ্রসর হয়ে নাট্যকার রাসিন বলেছেন 
যে, নাট্যকার দৈবশক্তির অন্যায় সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যদি নিয়তিবাদকে প্রাধাস্ 
দেন তা হলে ধর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক কাহিনীকে নিয়েও ভাল টাজেডি লেখা 
যায়। র্যাফেল মনে করেন, পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ তখনই টাজেডির চূড়াস্ত 
পরিণতিতে পৌঁছুতে পারে যখন--]159 5145 ০01 )0১11০৪ 15 ৪110/64 (0 
৮110) ০01] 55101080179 %%101) 0106 11110580101 01 91001080199 10 015 
[0০9%21 01070951178 019.১+২ * 


দেখা গেল পৌরাণিক নাটকে দৈবশক্তির চেয়ে যদি মানবশক্তির স্বরূপকে 
বড় করে দেখান যায় তাহলে পৌরাণিক নাটকে ছন্দ এবং ছন্বজনিত ট্রাজেডি 
সাফলা সম্ভব । বাংল! পৌরাণিক নাটকে চবিস্তগুলি দ্বন্দের আবর্তে মধিত 
এবং রক্তাক্ত হলেও শেষ পর্যস্ত সেই দ্ন্ঘ-সংঘাত স্থায়ী হয় না এবং তার ফলে 
চরিভ্রগুলিও নাটকের প্রথমাংশে যে গৌরব নিয়ে উপস্থিত হয় পরিণতিতে 
তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ছিজেজ্রলালের 'পাষাণী” নাটকটির 
কথা উল্লেখ করা যায়। এই নাটকের নায়িকা অহল্য। সম্তানের জননী । 
কিন্ধ তার দৃষ্টির সামনেই ইন্দ্র কৃকি তার বালকপৃত্রের হত্যার বিরুদ্ধে 
সে রুখে ধ্লাড়ায় নি। এ এক সম্পূর্ণ অন্বাভাবিক ব্যাপার । সামাজিক 
নাটকের ক্ষেত্রে এই ছন্দ এবং দ্বন্বজনিত সংঘাত অবশ্থ কাম্য। তার কারণ 
সামাজিক নাটকের চরিত্র অনেক বেশী জীবস্ত (00711701778) এবং বক্তমাংস- 
জড়িত। কিন্ত রামনারায়ণের কুলীন কুলসর্বন্ব, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, অমৃত- 
লালের তরুবালা, গিরিশচজ্জের প্রকল্প, অপরেশচন্দ্রের ছিন্নহার, যোগেশচন্দ্রে 
নন্দরাণীর সংসার এবং মহামায়ার চর ইত্যাদি নাটকে অস্তত্ধন্ব এবং 
বহিহ্বন্দের সহজ স্যোগকে নাট্যকাররা নিজেদের স্বার্থে বাবহার করতে 
পারেননি । 


অবশ্থ বিংশ শতারীর তিরিশের দশকের পর থেকে কি সামাজিক নাটর্ক, 
২০ [২8619 1.1. 0185 781809% 91 0885৫) 1960. ৮. 6? 


পর বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


কি পৌরাণিক নাটক--উভয় ক্ষেত্রেই হন্বের জটিলতা সৃষ্টির দ্রিকে নাটাকারগণ 
দৃষ্টি দিয়েছেন । পৌরাণিক নাটকে এই যুগ অপরাহের ছায়ায় ম্লান হলেও 
যে কটি পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছে তাদের ভিতর অস্তব্থন্থের স্ুরটি তীত্র 
হয়েছে। মন্সথ রামের “সতী নাটকের নাটাসংঘর্ষ এবং “সাবিত্রী” নাটকে 
মৃত্যুর সঙ্গে সাবিত্রীর সংগ্রামের যে চিত্র অস্কিত হয়েছে তেমন ছন্দমুখর দৃশ্য 
বাংল! পৌরাণিক নাটকে তেমনভাবে আর ফোটেনি। 


দ্বিতীয় মহাযৃন্ধকালীন (১৯৩৯-৪৫) এবং যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের 
অধিকাংশ সামাজিক নাটক ছন্দমুখর সজীবতা লীর্ভ করেছে । উনবিংশ 
শতার্ধীর নাট্যকারগণ তৎকালীন সামাজিক অস্থিরতা এবং যন্ত্রণার গ্রকৃত 
চেহারাটি নাটকে তেমনভাবে অঙ্কন করতে পারেননি । কিস্তবিংশ শতাব্দীর 
অধিকাংশ নাট্যকার সমাজের অপমৃত্যুকে সহা করেননি বলেই তাদের 
নাটকের চরিত্রগুলি পরিবেশ এবং চরিত্রের সঙ্গে নিরস্তর সংগ্রাম করে 
গিয়েছে। জীবনের নীচের মহলের ধৃমায়িত বিক্ষোভকে তারা বিপুল ছম্দ- 
স্বষ্টির মধ্য দিয়ে নাটকে সংহত করেছেন । 


উনবিংশ শতাববীতে নীল-বিদ্রোহ, শ্বদেশী আন্দোলন, ধর্ম আন্দোলন 
ইত্যাদি সবকিছুই হয়েছে সত্য কিন্ত ছ্িতীয় বিশ্বযৃদ্ধ এবং দেশবিভাগ-জনিত 
সামাজিক অবক্ষয়ের মত ঘটনা সেদিন ঘটেনি । ফলে বিগত শতাব্দীর 
নাটকে ধর্মভীরু মানুষ মৃত্যুকে দেিন ম্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক এবং পৌরাণিক নাটকের নায়করা প্রায় নিঃসঙ্গ- 
ভাবে সংগ্রাম করেছে । বিংশ শতার্ধীতে এই চেহারা সম্পূর্ণভাবে পাণ্টে 
গেল। এই শতাব্দীর চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে ভূমিহীন মানুষ রেশনিং 
কালোবাজার ব্ল্যাক আউটের মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহরে আসে শুধূ ছুমুঠো 
অন্নের জন্য, ছিরমুল উদ্বাস্ত রেলষ্টেশনে লজ্জা বিসজ'ন বিয়ে ঘর বাধে, মন্বস্তর 
এবং ছুভিক্ষের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শবের মিছিল । কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নাট্য- 
কারগণ পুস্থরী এতিহাসিক এব* পৌরাণিক নাট্যকারদের মত তাদের নাট্য 
চরিত্রকে আর জীবনবিমুখ ও দৈবনির্ভর করে রাখলেন না, কোন একক 
নায়ককে ছন্দ সংঘাতের মুখে ঠেলে দ্রিলেন ন!। সামাজিক নাটকে ছুটি 
বিরুদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম শুরু হছল। এই যৃগ পুরাণের স্বতিমস্থনের ধুঁগ 
নয়, সমাজের প্রতি তীত্র অভিমান এবং সামাজিক অগ্তায়ের প্রতি প্রচণ্ড 


প্রহসন ও পৌয়াশিক নাটক ৮০ 


বিজ্রোছের ঘূগ। সেকারণে উনবিংশ শতার্ধীতে যেমন পৌরাণিক নাটকের 
জয়জর়কার সস্ভব হয়েছিল তেমনই বিংশ শতাব্দীর দশকচিত্তে সামাজিক 
নাটকগুলি তুমুল আলোড়ন তুলেছিল ।২১ 


প্রহসন ও পৌরাশিক নাটক ॥ 


বাংলা এঁতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে 
সারদৃশ্ত থাকলেও নাটযাসাহিতোর ধারায় প্রহসনের সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের 
প্রায় কোথাও মিল নেই। 


পুরাণের ভাবময় পরিবেশে ধর্মরস সিঞ্চনের জন্য পৌরাণিক নাটাকার যখন 
আত্মস্থ হন তখন প্রহসনকার দৃষ্টি মেলেন সমাজের গভীরে, সামাজিক 
সমস্ার অস্তংস্থলে । সামাজিক নাটকের সঙ্গে প্রহসনের পার্থকা সমাজ- 
দর্শনের প্রশ্নে নয়, সামাজিক সমন্টাকে নাটকের পৃষ্ঠায় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে । 


সার্ক প্রহসন রচয়িতাকে সব্যসাচীর তৃূমিকা পালন করতে হয়। 
কৌতুক-প্রবণতার সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির যথা মিলন যদি ঘটে যায় তাহলে 
সাথক প্রহসন স্ষ্টি হবার পথে আর কোন বাধা থাকে না। উনবিংশ 
শতাব্দীর পূর্বে যাত্রায় হাশ্টরসের প্রচুর ব্যবহার ছিল ; কিন্তু নারদ? হন্ছমান, 
এবং বড়াই চরিত্রের বহু ব্যবহারের ম্থযোগ না থাকায় সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র 
সংলাপের উপরই নির্ভর করতে হত। কবিগান এবং তর্জ! গানে অকারণ 
গালাগালিতে সাময়িক হাসির ঝলকানিটুকু মাত্র দেখ! দিত, রসম্থ্টি হত না। 
উনবিংশ শতাব্দীতে এসে হাশ্তরস একটি পরিশীলিত ব্ূপের দ্বার খুঁজে পেল। 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫০), 
প্যারীটাদ মিত্র (১৮১৪-৯৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৭৮৩-১৮৭*) প্রস্থ 


পপি পম লিলা 


২১. গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল-_“কিরূপে ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা। রঙ্গভূষি 
হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া! নাটকের উন্নতি করিব |” এ শু 
গিরিশচন্দ্রেরই নঁয়। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাটক রচনার সময় 
প্রত্যেক নাট্যকারেরই এই উদ্দেশ্য ছিল । গিরিশচন্্র ধর্মীশ্রয়” করে 
নাটক লিখতে চেয়েছিলেন । বিংশ শতাবীতে ধমে'র প্রতি বিশ্বান 
কমে আসার ফলে নাট্যকারগণ পৌরাণিক নাট্যরচনার পথ থেকে 
সরে এসেছিলেন এবং সামাজিক নাটকে “মর্মাশ্রয়”-ই, করেছিলেন । 


৯০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


লেখকর] হাশ্টরস পরিবেশনে নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। 
মধৃদ্দেনের পথ ধরে এলেন দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-৮* বঙ্গাব্দ)। প্রহসন রচনায় 
ব্রতী হয়েও অম্ৃতলাল বন্থু (১৮৫৩-৯৯২৯) সাফল্য লাভ করতে পারেননি । 
এমন কি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (৯৮৬৩-১৯১৩) প্রহনও চরম সফল হয়নি। 
এর কারণ যে ভারসাম্য থাকলে সার্ক প্রহসন লেখা যায় সেই হাসি ও 
অশ্রুর মধ্যে সেতু স্থষ্টির মানসিক ধৈর্য তাদের ছিল না। বাংলা সাহিত্যে 
মধুস্থদনের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে? (১৮৬০), দ্বীনবন্থুর সধবার একাদশী 
(১৮৬৬), দ্বিজেন্ত্রলালের বিরহ (১৮৯৭) এবং রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ 
(১৮৭২)-এ প্রহসনের বিছ্যুৎ্চমক লক্ষ্য করা যায়। 


প্রহসনের প্রকৃতি বিচার করে বলা হয়েছে «সমাজপ্রচলিত কোন 
দোষের সবিস্তার বর্ণন, সেই দোষের জন্য অনিষ্ট; ও তৎপরে তদ্দোযাক্কাস্ত 
ব্যক্তির অন্কতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া সেই 
দোষের প্রতি সমাজের দ্বণা উৎপাদন করাই বোধ হয়, প্রহসনের মুখ 
উদ্দেশ্য |+২২ এই অভিমত গ্রহণযোগ্য । এই প্রসঙ্গে বলা যায় প্রহসন যেমন 
ব্যক্তিচরিত্রের দোধক্রটি নিদেশ করে তেমনি পৌরাণিক নাটকেও অ-মর্ত্য 
চরিত্রে দোষক্রটির পরিচয় দেওয়া হয় | অবশ্য গ্রহসন এবং পৌরাণিক নাটকে 
পরিণতি একরকম হয় না। তার কারণ পৌরাণিক নাটক ও প্রহসনের 
রসজগৎ জম্পূর্ণ ভিন্ন । ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যে প্রহসনের প্রধান 
উপাদান হল চরিত্র। বাংলা সাহিত্যে প্রহপন মূলত: ঘটনামুখা, দ্ু'একজন 
প্রধান রচয়িত। ব্যতীত কেউই ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের একত্রীকরণ করতে পারেন 
ন1 বলে সার্থক গ্রহসন বাংল! সাহিত্যে খুবই কম। 

পূর্বেই বলা হয়েছে পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসনের রস সম্পূর্ণ পৃথক । 
পৌরাণিক নাটকে নাট্যকার কখনও কখনও নাটকীয় উৎকর্ষ সৃষ্টির জন্য 
দু'একটি হাশ্রসাত্মক চরিত্র আনয়ন করেন ঠিকই কিন্তু নাটকের পক্ষে সেই 
চরিত্র কখনই অপরিহার্য নয়। গভীর জীবনকথা! অথবা ঘটন1 বর্ণনার সময় 
এই চরিত্রগুলি হয়ত সাময়িক হাসির পাত্র পরিবেশন করে কিন্তু পৌরাণিক 
নাটকের ভাবরস তার দ্বারা বন্ধিত হয় না। 


২২. রামগতি ভ্তায়রত্ব £ বাংল! ভাষা! ও সাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব, কলিকাতা, 
১৩৪২, পৃঃ ২৭২ 


প্রহসন ও পৌরাণিক নাটক ১৫ 


সংস্কৃত সাহিতো পুরাণ-কথাশ্রয়ী নাটকগুলিতে কিছু কিছু কৌতুকমযর 
চরিত্র আছে। বাংল পৌরাণিক নাটকেও এমন চত্রিত্র বিরল নয়। 
মনোমোহন বসুর “পার্থ পরাজয় নাটকের ঘনো, রনো। হয়গ্রীব, লগ্োধয, 
প্রভৃতি চরিত্রে হান্তুরসের খোরাক আছে। কিন্ত এগুলি নাটকের ক্ষেত্রে 
অপ্রয়োজনীয় । এর পর আসে গিরিশচন্দ্রের বিশ্ুষক চপ্সিভ্রের কথা। সংস্কৃত 
নাটকের বিদুষক লোভী, ভীরু, কৌতৃকময় চরিত্র__-অন্যদিকে গিরিশচন্ত্রে 
নলদময়স্তী এবং জনা নাটকের বিদ্ধক চরিজ্রে হা্টরসের সঙ্গে যৃকত 
হয়েছে জীবনরস। আবার প্পাগুব গৌরবে" নারদ চরিত্রটি যাত্রার লৌকিক 
রসিক নারদে পরিণত । অম্বতলালের “হরিশ্ন্ত্র' নাটকের বোহিতাশ্ব চরিপ্রটি 
“ডে'পোমি*তে পূর্ব । এই চরিত্র পৌরাণিক নাটকের ভাধরস সু করেছে। 
ক্ষীরোদপগ্রসাদের ভীম্ম নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দ্শনারাজ এবং 
ভ্রুপদের আলাপে লঘু হাম্তরদের অবতারণার ফলে চরিত্র ছুটির রাজোচিত 
গাস্তীর্য নষ্ট হয়েছে । 


পৌরাণিক নাটকের এবং প্রহসনের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় 
পৌরাণিক নাটকে প্রহসনের হান্ঠরস প্রবিষ্ট করালে তার রসহানি ঘটে। 
এই দুটি নাটাধারার মধ্যে আদশ'গত মিল না! থাকায় রসগত মিলও থাকতে 
পারে না। 


অন্যান্ত নাটাধারার সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রভেদ 
তাহলো পৌরাণিক নাটক তব্মলক রচনা, লোকশিক্ষামূলক নাটাকর্ম। 
এই শ্রেণীর সকল চরিত্রই এক একটি তত্বের প্রকাশক-_-জীবনরসের চেয়ে 
ধর্মদর্শনের সঙ্গেই তাদের বেশী সখ্যতা । সামাজিক এবং এঁতিহাসিক নাটকে 
ষর্দিও তত্বের কথা কখনও কখনও থাকে কিন্তু নাটকগুলির চরিত্রসমুহ তত্বের 
অন্থলিহেলনে চলাফেরা করে না। সামাজিক এবং এঁতিহাসিক নাটকে 
ঘটন! এবং চরিত্রের মধা থেকে শেষ পর্যস্ত একটি জীবন-তত্ব জেগে ওঠে কিন্ত 
পৌরাণিক নাটকে ঘটমা ও চরিত্র প্রথম থেকেই তত্বের কাছে নতশির হয়ে 
যাওয়ায় সেগুলির বিকাশ নিটোল হতে পারে না। 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ংল! নাটাসাছিত্যের গতিপ্রককৃতি আলোচনা! থেকে দেখা যায় পৌরাণিক 
নাট্যশাখাটি এই ধারাকে যেমন পুষ্ট করেছে তেমনি শাখায়িত হয়ে অগণিত 
দর্শককে যুগ যৃগ ধরে তৃগ্চ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে 
আধুনিক আদর্শে মঞ্চোপযোগী নাট)রচনার জন্ত যে সব নাট্াকার অগ্রণী 
হন তারা বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসী হৃদয়টিকে অপূর্ণ রাখতে চাননি বলেই বাংলা 
নাটকের জন্মক্ষণে পৌরাণিক নাটকের সাক্ষাৎ ঘটেছে । কোন বিশেষ জাতীয় 
এবং ধরর্শয় পরিস্থিতি এবং প্রেরণায় নাট্যকারদের এ ধরণের নাটক লেখার 
জন্য কলম ধরতে হয়েছিল সে আলোচনা আগে কিছুটা করা হয়েছে । এখানে 
বলে নেওয়া! ভাল যে, যে দেশীয় এঁতিহা বৃকে নিয়ে তারা পৌরাণিক নাটক 
রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই এতিহের জোরেই এ ধরণের নাটক সারা 
উনবিংশ শতাব্দী ধরে রচিত হতে থাকে । গত শতাবীর শিক্ষিত সমাজ, 
রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষকগণ এবং সর্বশ্রেণীর জনতা পৌরাণিক নাট্যকারদের প্রতি 
সহযোগিতার যে বাহুবিস্তার করেছিলেন তার ভিতর কত্রিমতার কোন ছাপ 
ছিলনা বলেই এ শতাবীতে পৌরাণিক নাট্যকারের অভাব হয়নি । 


গিরিশচন্দ্রকে যদি মধ্যমণি হিসেবে ধরা যায় তাহলে তার আগে এবং 
পরে কত যে পৌরাণিক নাটক লেখা হয়েছে তা গণনার বাইরে রাখাই ভাল, 
কেবল তার অঞ্শ্রতার কথা ভাবলেই অবাক হতে হয়! কিন্ত সাহিত্যে 
সচরাচর যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তেমনভাবে নাট্যকারদের গিরিশ-পৃব, 
গিরিশ-সমকালীন কিংবা গিরিশ-উত্তর যুগে স্থাপন করা ঠিক হবে না। 
কেননা রামনারায়ণের নাট্যকার রূপে আবিভাব গিরিশচন্ত্রের পুবে হলেও 
তার একাধিক পৌরাণিক নাটক গিরিশ-যুগে বসে লেখা । আবার ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ গিরিশচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় যেমন পৌরাণিক নাটক লিখেছেন তেমনি 
ত'র মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পরেও এ শ্রেণীর নাটক লিখেছেন। এই যুগগত 
পরিবর্তন নাট্যকারের মানসিকতাকে নাড়া দিতে পারেনি । সুতরাং 
আমাদের মনে হয় বিগত প্রায় পচাত্তর বছর ধরে যে সব বাঙালী নাট্যকার 


তারাচরণ শীকদার, লি 


পুরাণ-কথাকে নাট্যাত্বিত করে এসেছেন তাদের জয়সাল ধরে ধারাবাহিক 
আলোচন। করাই অপেক্ষাকৃত গ্রান্থ পদ্ধাতি। 


তারাচরণ শীকদার ॥ 


বাংল সাহিত্যে প্রথম মৌলিক নাটক তথা পৌরাণিক নাটকের স্ত্রপাত 
করেন তারাচরণ শীকদার । ১৮৫২ খ্বীষ্টাব্ধে রচিত তার “ভদ্রাঞ্মন” নাটকের 
কাহিনীটি পূরোপুরি মহাভারতের আদিপর্বে বিস্তত্ত সুভক্রা-হরণ বৃত্বাস্তকে 
অন্থসরণ করে পরিচালিত । কাহিনীর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্তা নাটকের আদর 
স্বীকার প্রসঙ্গে “বিজ্ঞাপন অংশে তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন-_«“এই 
নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা-স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, 
কিন্তু গগ্ভপদ্ঠ রচনায় নিয়মের অন্যথা হয় নাই । সংস্কৃত নাটক সম্মত কম্মেকজন 
নাট্যকারকের ক্রিম্নাদি গহণ করি নাই ; ...... এই গ্রস্থ ইউরোপীয় নাটকের 
শঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম ।, এই স্বীকারোক্তি থেকেই 
বোঝা যায় দেশীয় যাতা! অথবা সংস্কৃত নাটককে এড়িয়ে গিয়ে পাশ্চাত্য 
নাট্যরীতিতে আকষ্ট তারাচরণ প্রথম বাংলা পৌরাণিক নাটকের এভাবেই 
স্থি ঘটালেন । 


মহাভারতের অপরাপর আখ্যানের মত অঙ্্ন-কর্তৃক নুভদ্রা-হরণের 
আখানটিও চিত্তাকর্ষক । ঘটনার পর ঘটনা যতই এগিয়ে চলে তারাচরণের 
নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির গতিও ততই দ্রুত হয়। ইন্রপ্রস্থে যৃধিষ্ঠিরের 
সভায় নারদের উপস্থিতি এবং ভ্রৌপদ্শর সঙ্গে পঞ্চপাগুবের সম্পর্ক নির্ঘয়, 
যৃিষ্টির-প্রৌপরদ্দীর বিশ্রান্তালাপের সময় অঙ্ভুনের প্রবেশ এবং শান্তিস্বরূপ 
বারে! বছরের জন্য তীথ ভ্রমণের স্থচনা, দ্বারকামস বলরাম-কর্তক দূর্যোধন 3 
স্বভপ্লার বিবাহের উদ্যোগ এবং সেখানে অজ্দনের উপস্থিতি, রথাক় 
অর্জুনের রূপের প্রতি সুভদ্রার চিত্বচাঞ্চল্য এবং সত্যভামার নিকট মনো- 
বাসনার প্রকাশ, সত্যভামার চেষ্টায় অজ্নের শয়ন-গৃছে স্ুুভক্রা-অন্ত্পনের 
সাক্ষাৎ এবং অর্জনের সম্মতিতে এবং কৃষ্ণের উপস্থিতিতে উভয়ের সে রাতেই 
গান্ধব-বিবাহ: ইতিমধ্যে নারদের নিকট সংবাদ গুনে বলরামের ছুর্যোধনকে 
দ্রুত বিবাহের দ্ধন্ত উপস্থিত হতে অনুরোধ, পরদিন প্রভাতে গাত্্র-হরিজ্রার, 
পর আ্নানের অছিলায় স্ুভদ্রার নদ্ীতীরে উপস্থিতি এবং অর্তুন-কর্তৃক 
সুভ্াকে হরণ ও পলার়ন--অতঃপর ছুর্যোধন, দুঃশালন এবং বরযাজীমের 


৯৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


প্রত্াগমনে কাহিনীর শেষ। কোথাও কোথাও কাহিনী-বয়নে হয়ত একটু 
ফাক থেকে গিয়েছে, যুদ্ধগুলি হয়ত দৃশ্ায়িত হলে ভাল হত, ভ্ৃতমুথে 
ঘটনাপ্রবাহ বর্ধিত না হয়ে সংলাপে প্রকাশিত হলেই ভাল হত; কিন্তু তা! 
সত্বেও এ নাটকের কাহিনী মোটামুটি একটি স্নির্দি্ই পথ ধরেই পরিণতির 
দিকে এগিয়েছে । যে সময়ে বাংলা নাটকের বিন্দৃমাত্র আদর্শ ছিল না সেই 
সময়ে নাট্যকারের এই কৃতিত্ব কম কথা নয়। 


নাটকে হন্দই প্রাণ। পাশ্চাত্য নাটকের মুল গৌরব এই ছন্দ হ্ষ্টির 
যথাযথ প্রয়োগে । নায়ক অঞ্জন চরিজে তারাচরণ এই ছন্দ সৃষ্টিতে আরও 
সফল হতে পারতেন । কাঁশীদাসের মহাভারতে অজু ফছুসৈম্তকে ক্ষত্রো- 
চিত বীর্ষে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু নাটকে সেই যুদ্ধ হয়েছে নেপথ্যে । 
এই একই মন্তব্য স্ুুভদ্রা চরিত্রের আলোচনাতেও প্রযোজ্য । অর্জনের 
প্রতি স্থুভদ্রার প্রেমচেতনার বিকাশটি অস্তদ্বন্দে মথিত হলে সুন্দর হত। 
তার কারণ সত্যভামার সঙ্গে কথোপকথনেই জানা গিয়েছে ভ্রৌপদীর 
পঞ্চস্বামীর বিষয়টি সুভদ্রা সমন করেননি । অন্যদিকে অর্জনের রূপ 
এবং বীরত্বও তার কাছে উপেক্ষণীয় নয়। কৃষ্ণ চরিত্রটি সরলরেখায় 
অগ্রসর হলেও বলরাম চরিত্রটি নাট্যকারের সচেতনতা থাকলে আরও 
উজ্জ্বল হতে পারত । সত্যভামা, ভীম, দুঃশাসন, দেবকী, রোহিনী, দুষোধন 
প্রভৃতি চরিত্রও অবিকশিত। অথচ নিঃসংশয়ে বলা যায় তারাচরণের 
নাট্যিক প্রতিভা আর একটু সতক' থাকলে চরিত্রস্থট্টিতে এই ক্রুটি 
ঘটত না। 


পরবর্তীকালে বাংলা পৌরাণিক নাটকে যে জদ্পীত-প্রাধান্ দেখা 
যায় “ভদ্রাভ্নে” তা নেই। এর কারণ প্রথমতঃ নাট্যকার পাশ্চাত্য 
নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তখনও কোন গীতাভিনয় 
রচিত হয়নি । সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশ এবং নান্দী, স্ুত্রধার, 
নটা ইত্যাদি বাদ যাওয়ায় এ নাটকে গান কম। মাত্র তিনটি গানের 
প্রথমটি নারদের মুখে এবং আর দুটি একজন মগ্ঘপাক্বীর মুখে বসান হয়েছে। 
প্রথম সঙ্জীতটি হরিকীর্তন, দ্বিতীক্ব ও তৃতীয় গানও নাটকের কাহিনীর 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত নয়। 


পৌরাণিক নাটকের ভাবপরিমণ্ডল নাটকের একাধিক স্থানে লঙ্িত্ত 


তারাচরণ শীকদায় ৪৯৫ 


হয়েছে। ভারতচন্দ্রের গ্রভাব নাট্যকার অতিক্রম করে যেতে পায়েননি 1 
অন্তনের রূপদর্শনে উন্মত্বা স্ভদ্রাকে সত্যভামা তিরস্কার করেছেন, কিন্ত 
স্থভদ্রার মন মানে না। অনিচ্ছাসত্বেও সতাভাম! বলেন--- 

আঙ্ি রজনীতে ভদ্ত্রে করিব বিহিত । 

অবশ্ত অ্ত্ন সহ হবে তোর প্রীত ॥। 


কিন্তু সুভদ্রা! অপেক্ষায় অরাজী-_ 
এখনে। রজনী সখী বহুক্ষণ আছে। 
ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে।। 
তখন মিলনে বল কি বা হবে ফল। 
কি হবে আন্তি দিলে নিভিলে অনল || 


অতঃপর 'সত্যভামার চরণে ধরিয়া কহিতেছেনঃ__ 
বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার । 
কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার ॥ 
[তৃতীয় অস্ব, বষ্ঠ সংযোগস্থল] 


চি 


“ভদ্রার্ভুনগ নাটকের প্রথম অঙ্কের তিনটি সংযোগস্থলই নাটকের ঘটনার 
সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। ইন্ত্প্রস্থের অংশটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অক্কে দ্বারকায় 
যে কাহিনীর স্থত্রপাত হয়েছে সেই অংশ থেকেই নাটকের শুরু হওয়া 
উচিত ছিল । তৃতীয় অস্কের পঞ্চম সংযোগস্থলে বাতৃল ও মদ্যপায়ীর 
কথোপকথনেরও বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। 


এই নাটকে পয়ার ভ্তিপদ্শীই বাবহৃত--একবার মাত্র একাবলী ছন্দের 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দৃটি 
এড়িঘে যায় না। যেমন, 


মন্ঘপায়ী। কয় পাত্ব,_ওরে শাল অগুস্ভি-_অগুস্তি। সেই সকালে 
আরপঞ্ত করিয়াছি, আবার অন্ভ্ূনিকে দ্বেধে আবার খাব। 

'*তুই কি জানবি, তোর বৃদ্ধিৎ আছে, না জান আছে। 
[তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম সংযোগস্থল] 
অবস্থ মগ্ঘপায়ীর মুখে ভাষার এই ক্রটি তেমন শ্রুতিকটু নয়, কিন 
পৌরাণিক নাটকে এই জাতীয় চরিত্র এবং সংলাপ রসহানিকর। ভারাচরণ 


৪৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ঘষে রৃতন যাত্রার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ছুরে যেতে পারেননি এই জাতীয় 
চরিত্রস্থষ্টি তার প্রমাণ । 

ংবাদপত্রের খবর ছিল--“[781180 58155 0081 105 01101081 
961711121% 500061105 1716110 0015 96৪1 00 ৪০% ৪. ৬০170800181 012709 
83119018 [0619০1.+৮৯ কিন্ত নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কোন সংবাদ আজ 
পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । 


হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪) 


তারাচরণ শীকদারের ন্যায় হরচন্দ্র ঘোষেরও ইংরাজী নাটকের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ডিরোজিও-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হরচন্দ্র কিন্ত 
তারাচরণের মত তিনি সংস্কৃত নাট্যরীতিকে অস্বীকার না করে নান্দী, স্থত্রধার 
নর্তকী ইত্যাদি এনেছেন । তারাচরণের মত হরচন্দ্রও একটি মাত্র পৌরাণিক 
নাটক লিখেছেন, “কৌরব বিয়োগ? (৮৫৭)। কিন্তু নাট্য বিষয়বস্ত নির্বাচনে 
তারাচরণ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন হরচন্দ্র তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি । 
কুরুক্ষেত্র যৃদ্ধের পধিশিষ্ট অংশ নিয়ে রচিত এই নাটকে সংঘর্ষের তীব্রতা 
নেই, চরিত্রসমুহের জটিলতা সেই । “কৌরবৰ বিয়োগ” নাটকটি “ভদ্রাভূ'নে'র 
মত উচ্চাঙ্গের নাটক নয়। নাট্যকার মহাভারতীয় কাহিনীর পরিবর্তন 


সম্পর্কে জানিয়েছেন-_0181186 1010) 1085 0661 08190011) 1000- 
৫106৫ 11) 10 011085 810095611)61 10975 81) 851568915 [0 1175 
81017060  (8506 ০ [76 17709006110) 11091201০0৫ 06 0০0110+ 


(91506) কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি সফল হননি । 


নাটকের মুল কাহিনীর শুরু দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদে ধৃতরাষ্টরের 
দুঃখ প্রকাশ ও অশ্রপাতের মধ্য দিয়ে। পাগুবদের আনন্দোল্লাসের খবর 
সঞ্জয়ের মুখে শুনে ধৃতরাষ্ট্রের অস্তঃপ,রে অশ্বখামার হাতে ধৃষ্টছায় এবং শিখণ্ডীর 
মৃত্যু-_পঞ্চপাণ্ডব-ভ্রমে পাগুবপুত্রদের হত্যা, ভীমের প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্্ট ও 
গান্ধারীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভগ্রউরু দুধোধনের অন্বেষণ, ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ-ভীম চূর্ণকরণ, 
কুস্তীর সঙ্গে পঞ্চপাগ্ডবের সাক্ষাৎ এবং কর্ণের ম্বত্যু সংবাদে তার ক্রন্দন, 
কুরুনারীদের সহম্বতা হওয়া; পাগবগণ, শ্রীকৃষ্ণ, কুস্তী এবং ভ্রৌপদ্ীর 
হস্তিনাপুরে আগমন-_বিষঞ্স ঘুধিঠিরকে ব্যাসের সাস্তবনা দান, ভীমের ইচ্ছামৃত্যু 


১০. হু) 17/051118617001) 500 380106১ 1853. 


হরচঙ্ঞ ঘেব রী * 


গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ এবং কুম্তীর অন্গগমন, ছৈপায়ণে ধৃতরাষ্ট 
কুস্তী, বিছুর ও গাঁন্ধারীকে দেখার জন্তু পঞ্চপাগ্ডব ও পুরবধৃগণের উপস্থিতি-_ 
বিছুরের দেহত্যাগ, কিছুদিন পর কুটারে অগ্রিসঞ্চার এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে 
গান্ধারী ও কুস্তীর দগ্ধাবস্থায় মৃত্যু-বৃধিষ্টিরকে ব্যাসদেব-কর্তৃক সাস্বনাদানের 
মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি । 


হুবচন্দ্র এই দীর্ঘ কাহিনীকে নাট্যাবন্ধ করতে গিয়ে বিবৃতির উপর জোর 
দিতে বাধ্য হয়েছেন। তার পূর্বে তারাচরণ পরে গিরিশচন্দ্র মহাভারত 
কাহিনীর 'যে দৃটসংবন্ধ নাট্যরূপ দিয়েছেন হরচন্দ্র তা পারেননি । মহা- 
ভারতের দীর্ঘ কাহিনীর 40191911091 08550 বূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার 
তত্বপ্রচারের দ্রিকেই ঝুঁকেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়, ছুধোধনের প্রতি 
কষ, ধতরাষ্ট্রের প্রতি কৃষ্ণ, যুখিষিরের প্রতি ভীম্ম এবং যৃধিষ্ঠিরের প্রতি 
ব্যাসদেব যে সকল উক্তি করেছেন তা নাটকের ক্ষেত্রে শোভন নয়। নাটক 
কখনই নীতিগ্রস্থ হতে পারেন! । 


«কৌরব বিয়োগ+ নায়ক-নায্িকাহীন নাটক। কুশীলবদের বিকাশ 
ঘটেনি । ধূতরাষ্ট্র, যৃধিষ্টির, গাদ্ধারী, শ্রীকুঞ্ণ প্রভৃতি চরিত্র নাটকে আগা- 
গোড়! থেকেও প্রায় প্রাণহীন, অবিবন্তিত। পাশ্চাত্য নাটকের চরিত্রন্থষ্টির 
অপূর্ব সাফল্য নাট্যকারকে প্রভাবিত করতে পারেনি । 


তারাচরণের নাটকে পদ্ঠ বেশী, হরচন্ত্রের নাটকে গদ্য বেশী । নাটকের 
শেষাংশে তারাচরণের মত কিছু পয়ার ছন্দের ব্যবহার দেখ! যায়। তার 
পুর্বব্তাঁ নাটক 'ভাঙ্থমতী চিত্তবিলাস'-এর (919815976815-এর 716701180% ০? 
৬০1০৪ নাটকের ভাবান্গবাদ, ১৮৫২) প্রান সমগ্র অংশই পদ্য সংলাপে রচিত 
বলে জনপ্রীতি অর্জন করতে পারেনি, হয়ত এই ধারণা নিয়েই *কৌরব 
বিয়োগ? নাটকে তিনি গদ্য সংলাপের প্রতি আকুইই চ্য়েছিলেন ৷ কিন্তু তখন 
যেমন বাংলা গদ্যরীতি একটি স্থায়ীরূপ লাভ করেনি তেমনি হরচন্জ্রের নিজস্ব 
কোন ভাষা-প্রতিভা ছিলনা | তাঁর গদ্যে সেজন্যই সরলগতি অথবা রসের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়না । পদ্যসংলাপ রচনায় তার দক্ষতা তুলনায়লক বিচারে 
অনেক ভাল-- 


গাদ্ধারী 1...... .. শতেক পুত্রের শোকে বিফল শরীর। 
তিলেক বিরাম নছে নয়নের নীর ॥ 


৯৮ বাংলা সাহিত্যে পৌয়াণিক নাটক 
বারেক দেখিব চক্ষে বিগত তনয়। 
এই বরদাত1 হও মুনি মহাশয় ।! (৫/৭) 


কিন্ত যেখানে পাচালীর রীতিতে তিনি সংলাপকে অগ্রসর করে নিয়েছেন 
সেখানে নাটকীয় গতি ক্ষুপ্ হয়েছে । যেমন-_ 


লুভত্রা। নিবেদনে অবধান কর মুনিবর। 

[ সজল লোচনে ভ্রা যুড়ি ছুই কর |] 
দুঃশীলা। প্রফুল্ল কমলমুখী কহে ধীরে ২। 

চিকণ হেমাঙ্গ অঙ্গ ভাসে নেত্রনীরে ॥ 
ব্যাসদেব। তথাস্ত্ব বলিয়। আশ্বাসিল সবে ব্যাস। 


অদ্য নিশি সকলের পুর্ণ হবে আশ ॥ 
[ ৫ম অন্ক,) ৭ম অঙ্গ] 


“কৌরব বিয়োগ” নাটকে একটিও গান নেই। সঙ্গীত-প্রীতি যে তার 
ছিল না তার প্রমাণ একমাত্র 'রজতগিরি নন্দিনী” (১৮৭৪) নাটকের ছুটি গান 
ছাড়। তার আর তিনটি নাটকেই সঙ্গীতের অনুপস্থিতি । 


রামনারায়ণ তর্করতু ॥ 


রামনারায়ণ তর্করত্বের নাট্যকার হিসাবে অভূতপূর্ব সাফল্য “কুলীনকুল- 
সর্বন্* নাটক রচনায় । তার সামাজিক নাটক «নবনাটক+ (১৮৬৬) এবং 
প্রহসন “যেমন কর্ম তেমনি ফল? (ছিঃ সঃ ১২৭৯), “উভয় সম্কট” (১৮৬৯) এবং 
চক্ষুদান+ (৯৮৬৯) তৎকালীন দর্শক-সমাজকে ধৃশী করেছিল । কিন্তু পৌরাণিক 
নাট্যরচনায় সেই সাফল্য রামনারায়ণের ভাগ্যে ঘটেনি । এর কারণ পৌরাণিক 
নাট্যকার়ের যে ভক্তিভাব, প্ররাণ-বিশ্বাস ইত্যাদি থাকা দরকার বাস্তব- 
জীবনের রূপকার রামনারায়ণের মধ্যে সেই গুণ “রুক্সিীহরণ+ নাটক ব্যতীত 
অন্যত্র তেমন প্রকাশ পায়নি | দীনবন্ধু এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই 
পৌরাণিক নাউক লেখায় হাত দেননি । প্রহসনকার অমৃতলাল যেমন 
পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্যর্থ তেমনই পৌরাণিক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
সামাজিক নাটক রচনায় পূর্ণসাফল্য অঞ্জন করতে পারেননি । প্রকৃত কথ' 
হুল পৌরাণিক নাটকের ভাব অন্ঠান্ত নাট্যশাখার তাৰ অপেক্ষা পৃথক। তাই 
ক্েখি “বেণীজংহার*-এর মত পুরাণ-নির্ভর সংস্কৃত নাটকের সফল অঙ্গবাদ 


রামনারায়ণ ভর্করত্ব ৯৪ 


(১৮৫৬) নাটুকে রামনারায়ণের পক্ষে সম্ভব হলেও মৌলিক পৌরাণিক 
নাটক রচনায় তিনি সফল হতে পারেননি । 


এুক্সিণী হরণ” (১৮৭১) রামনারায়ণের প্রথম পৌরাণিক নাটক। এই 
পঞ্চাঙ্ক নাটকের দৃশ্টসংখ্যা সীমিত, কোন কোন অঙ্কে কেবলমাত্র একটি দৃশ্য 
আছে। “হরিবংশে, শ্রীকুষ্ণ কর্তৃক বিদভ রাজ তীম্মকের কন্ত! রুক্সিণীর হরণের 
কাহিনীই এই নাটকের অবলম্বন । বাস্তব জীবনের নাট্যকার রামনারায়ণের 
কলমে পৌরাণিক চরিত্রগুলি অনেকটা লৌকিক রসে জারিত হয়েছে। 


এই নাটকে কুঞ্জ এবং রুক্মিণী উভয় ঢরিত্রই প্রেম-স্থরভিত | তবে 
জরাসন্ধের সঙ্গে শ্রীরুষণের সংগ্রাম নাট্যকার স্থন্দররূপে আকতে পারতেন । 
কোন ভদ্রেতর চরিত্রের উপস্থিতি নাটকটিতে নেই । 


'রুক্সিণী হরণে মোট সাতটি গান আছে। নারদ, রুক্সিণী-সর্খী 
লবঙ্গলতা, পনদাস এবং সখখীদলের কণ্ঠে গান দেওয়া হয়েছে । একটি নেপথ্য 
সঙ্গীতও আছে। 


'রুঝ্সিণী হরণ' অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল । পাথুরিয়াঘাটা নাট্য- 
শালায় এটির 'প্রম অভিনয় হয়! 


রামনারায়ণের দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক “কংসবধ” (১৮৭,)-এর কাহিনী 
শ্লীমন্তাগবত, বিষুপুরাণ এবং মংশ্তপুরাণের অতিপরিচিত কাহিনী নিয়ে রচিত। 
ভোজবংশীয় রাজা কংস পিতা উগ্রসেনকে জরাসন্ধের সহাত্তায় সিংহাসনচ্যুত 
করেন। এই নাটকের সুত্রপাত কংস কর্তৃক অক্ররকে বৃন্দাবনে প্রেরণে এবং 
সমাপ্তি রুষ্ণ কর্তৃক কংসবধ এবং উগ্রসেনের পুনরায় রাজা প্রাপ্তিতে । 


'রুক্সিণী হরণের মত “কংসবধঃ-ও নান্দী, স্থত্রধার-বঞ্জিত নাটক । কিন্ত 
“কংসবধে”র ভাষা পূর্ববর্তী নাটকের মত সরল নয়। সংলাপ মাঝে মাঝে 
ঈির্ঘ হওয়ায় নাটকের গ্রতি বাধা পেয়েছে । এ জন্যুই মঞ্চাভিনয়ে 'কংসবধঃ 
জনদাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি 


রামনারায়ণের শেষ পৌরাণিক নাটক ধ্ধ্মবিজয়। (১৮৭৫) হরিশ্চজের 
কাছিনী অবলম্বনে রচিত। হরিশ্চজ্ের অসামান্য ত্যাগের কাহিনী নিয়ে 
মনোমোহন বসু পূর্বেই নাটক লিখেছিলেন । ১৮৭৪-এক্র 'শেযাশেধি সেটি 


১৪৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


প্রথম বহুবাজার নাট্যসমাজ দ্বারা অভিনীত হয়। পরের বছরই ধ্ধর্মবিজয় 
রচনার পিছনে এর কোন প্রভাব থাকতে পারে । 


গঠনশৈলী, ভাষা, চরিত্রস্ষ্ট ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই ধর্মবিজয় পূর্ববর্ত 
পৌরাণিক নাটকগুলিকে অতিক্রম করতে পারেনি । কংসবধের স্ত্বান়্ 
ধর্মবিজয়ও কখনও অভিনীত হয়নি ৷ 


পৌরাণিক নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে রামনারায়ণ যেন উনবিংশ 
শতার্বীর সমাজের ছবিই উপহার দিয়েছেন £ 


সোনা । তাহলেই কি বাপের কথা শুনতে হয় না? সেকি কথা? 
ম্তামা। দিদি, তৃইও যেমন, এখনকার কালে ছেলেরা কি বাপের বাধ্য 
থাকে? এখনকার উপযুক্ত ছেলের কাছে বাপ ছোলার খোস]। 
(রুক্সিণীহরণ, ৪/১ ) 
সৌখীন নাট্যমঞ্চের প্রিয় নাট্যকার রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি 
বনফুলের ম্যায় অনাদৃত। 


মধুস্থদন দত্ত ॥ 


বাংলা সাহিত্যে মধুস্থদন দত্তের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় তিনি মহাকবি, 
*মেঘনাদবধ কাব্যের (১৮৬১) অমর প্রণেতা । কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তার 
প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রকৃতপক্ষে নাটক রচনার মধ্য দিয়েই । *শমিষ্টা'র মধ্য 
দিয়েই গৌড়জনবাসীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল-_বাংল! সাহিত্যের 
নাট্যকারগণ তার স্ষ্ট প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নাট্যসঙ্গমে দ্রাড়িয়ে প্ররুত নাট্য 
রচনার পথ খুঁজে পেলেন । 


মধুস্থদনের ১৮৪৬ সাল থেকে ১৮৫৬ সালের মার্রাজ প্রবাস-জীবনে জজ' 
নটন, ই. বি. পাওয়েল, হেনরী মিরাণ্ড প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং 
1+780185 01170018107 800 £506181] 01010171016, 906০0900র, [72808 
0171090101৩ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিঃসন্দেহে তার 
পাশ্চাত্য ভাষাগ্রীতির লক্ষণ । কিন্ত দেশীয় সাহিত্যচচঠাও যে তিনি সেই 
সময় করছিলেন একটি পড্জে ছুটে! থেকে পাচটা পর্যস্ত তার নিয়মিত সংস্কৃত 
চর্চার ম্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায়। «ক্যাপটিভ (লডি' পড়ে ভার গ্রাতি 


মধুক্থ্ঘন দত ৯৯১ 


বেধূনের উপদেশ দানের পূর্বেই তিনি অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাস বসাককে একটি 
চিঠিতে লিখেছিলেন £ 0910 500. 52170 275 ৪ ০0৮ ০01 01৩73275811 
11805180191) ০1 076 19817901)81780 9৮ 08580955 ৪3 %/৩11 93 ৪ 0100 
০1009 [:917195208৯* **, ১6181000165 6৫101018, [হু রাঃ 195106 209 
3605811 85161 (1181) ] 082 11061060101. 

মধূস্থদন ভারতীয় পুরাণগুলি পড়েছিলেন বলেই তার পক্ষে শযিষ্ঠা, 
পদ্মাবতী, তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা এবং চতুদ 'শপদী 
কবিতাবলীর ছয়, সাত, একভ্রিশ, উনপঞ্চাশ, চয়াল্স ইত্যাদি আরও অনেক 
রচন্না সম্ভব হয়েছিল। আসলে কাব্য, নাটক এবং সনেটে মধুস্থদন 
পুরাণকেই উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমুক্ত 
আক পান করে তিনি আমাদের যে পুরাণ উপহার দিলেন তার মধ্যে 
দেশীয় ভাব এবং পাশ্চাত্যের ভাষা একজ্র হল । 


মাপ্রাজ-প্রত্যাগত মধুস্থ্দন রামনারায়ণের “রত্াবলী' নাটক ইংরেজী 

ভাষায় অনুবাদ করে বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন । বেলগাছিয়। নাট্য- 
শালায় এই নাটকের সাতবার অভিনয় হয় এবং তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
মধ্যে হেলিডে সাহেব, হিউম সাহেব, রাজ। প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্্র 
সিংহ, রাজা কালীকষ্চ বাহাছরঃ প্যারীষ্াদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
রামগতি ্যায়রত্ব প্রমুখের প্রশংসা অর্জন করেন ।২ এই সাফল্যে উৎসাহিত 
হয়ে মধুস্থদন মৌলিক নাট্যরচনায় দৃষ্টি ফেরালেন। বন্ধু গৌরদ্রাস বসাকের 
মাধ্যমে সেকালের নাটাপ্রিয় ধনী বাক্তিদের সঙ্গে তার পরিচয়ের পর শিষ্ঠা 
রচিত হল এবং ১৮৫৯-এর ওরা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়! নাট্যশালায় প্রথম 
অভিপীত হল। ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাটকটির ছ'বার অভিনয় এর 
জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর । শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন £ 

মধুস্থদন প্রাচীন সংস্কত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি পরিত্যাগপৃ্ক নুতন 

প্রণালীতে শমিষ্টা নাটক রচনা! করিলেন । তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী 

হইল। মধুন্থদনের প্রতিভার বিমলরশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে 

অপূর্বরাগে অশন্নুরঞ্জিত করিল 1৬ 
২. সংবদি প্রভাকর, ৪2 আগষ্ট, ১৮৫৮ 


৩, শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। কলিকাতা, 
য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৬২৭ 





১০২ বাংল। সাঁছিত্যে পৌরাণিক নাটক 


শিবনাথ শাস্ত্রীর এই অভিমত কিছুটা সত্য হলেও সম্পূর্ণতঃ নয় । কেননা 
সংস্কত নাটকের নিয়মবন্ধ রীতি হল নাটকের কাহিনী মিলন-মধুর হবে এবং 
শঙ্াররসের ব্যবহার থাকবে । শমিষ্ঠার পরিণতিতে মিলন ঘটেছে এবং 
যযাতির চরিত্রে শঙ্গার-রসাত্মক নাটকের নায়কের আদর্শ গ্রকাশিত। 
মধুস্থ্দন ভরতের নাট্যশান্ত্রে অভিনয়ের সময় দ্ুরাহবান, বধ, যুদ্ধ ইত্যাদি 
যে সকল বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত বিশ্বস্তভঙ্গীতে অন্থসরণ 
করেছেন। সংস্কত নাটকের অন্যান্থ চরিত্রও নানাভাবে শমিষ্ঠায় এসে 
পৌছেছে। 


সংস্কৃত নাটকে নান্দী, স্থত্রধার এবং নটার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । মধুশঁদন 
তার নাটকে এই ভূমিকা! অস্বীকার করলেও প্রেমের দৃশ্য অস্কনে এবং চরিত্র 
স্ষ্টিতে শমিষ্ঠা সংস্কৃত নাটযান্থগ । জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি গান 
মধুস্থদনের নাটকে প্রতিফলিত। জয়দেব লিখেছেন £ 


বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে । 
বৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনন্য দুরস্তে 11২৮ 


আর শমিষ্ঠায় আছে £ 


উদয় হইল সখী, সরস বসস্ত। 
মোদিত দশদিশ পুষ্পগণে 
আর বহিছে সমীর সুশান্ত || 


জান্ধবীকুমার চক্রবর্তা লিখেছেন £ 


উপসংহারে শুক্রাচার্ধের এই আশীর্বাণী “হে রাজন, এখন আশীর্বাদ 
করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরম সুখে কালযাপন 
কর'- সংস্কৃত নাটকের ভরতবাকোর অন্থরূপ। শমিষ্ঠায় সংস্কৃতের 

বন্ধন অল্প নয় ।$ 
শমিষ্ঠায় এই সংস্কত নাটকের অন্গসরণই নাটকটির যাবতীয় জ্রটির জন্য 
বছলাংশে দায়ী। মহাভারতীয় কাহিনীর মধ্য নাট্য-উপাদ্দান যথেষ্টই 
ছিল। ধৈত্যরাজ-কন্যা শমিষ্ঠা এবং দৈত্যকুলগুরু-কন্যা দেবষানীর ভিতর 


৪, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড 
কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ২৭৫ 


ঞ 


মধূস্দ্ন দত্ত ১০৩ 


কলহ, শহিষ্ঠার দেবযানীর।পরিচারিকা হয়ে থাকা, শিষ্ঠার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ 
এবং শুক্রাচাধের আশ্রমে পরিচারিক!'কপে অবস্থান, ফ্যাতি-দেবষানী-বিবাহ, 
ছুই পৃত্র লাভের পর ষযাতির শমিষ্ঠার গ্রতি প্রণয়সঞ্চার এবং উভয়ের গোপন 
গান্ধর্ব-বিবাহ, দ্রেবযানীর পতিগৃহ ত্যাগ এবং পিতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ, 
শুক্তাচার্ধের অভিযোগে জরা ইত্যার্দি মহাভারতীয় ঘটনাপর্যায়ের ভিতর 
যথেষ্ট নাট্যরস লৃকিয়েছিল ৷ মধুস্থদন সংস্কৃত নাটকের বিবৃতিধর্মী প্রক্রিয়া 
আশ্রয় করায় অধিকাংশ ঘটনাই অনুষ্ঠিত হয়েছে নেপথ্যে, রঙ্গমঞ্চে দর্শকরা 
সেই ঘটনাধারা অনুভব করতে চাইলেও তা পাননা। মধুস্থদন যদি 
অন্মুররাজ বুষপর্বাকে নাটকে নিযে আসতেন এবং যধাতি-শমিষ্ঠার গ্রণয়- 
প্রসঙ্গট মঞ্চে উপস্থিত করতেন তাহলে মহাভারতের কাহিনীর সফল নাটা- 
বূপায়ণ হত। 


শমিষ্ঠ নাটকের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব হয়ত সরাসরি পড়েনি কিন্ত 
পাশ্চাত্তা জীবনাদর্শের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা জগতে যে দুরস্ত তর 
ছড়িয়ে পড়েছিল তার পরিচয় শমিষ্ঠায় আছে । মহাভারতে সেই দেবযানীকে 
আমরা পাই যে শগ্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির ওরসে তিনটি পুত্র হওয়ায় দুঃখ পেতনা 
যদি তার গে যযাতির ওরসে তিনটির বেশী সন্তান জন্ম নিত। তার ছুঃংখ 
শিষ্টাকে সপত্বীরূপে ম্বীকার করার মধ্যে লুকিয়ে নেই। দেবধানীর 
দুঃখ হল, পাটরাণী হয়ে যে স্বীকৃতি যযাতির কাছ থেকে সে পায়নি, দাসী 
হয়ে সেই স্বীরূতি শমিষ্ঠা পেয়ে গেল। অপরদিকে মধুস্থদন মহাভারতের 
দেবধানীর মুখ দিয়ে উনবিংশ শতাবীর জাগ্রত নারীর মত প্রশ্ব তুলেছেন-- 


দেবযানী | (গাত্রোখান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা 
আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচন! 
করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্কষি চগ্ডাল 


অপেক্ষাও অধম । 
ওুক্তাচার্ধ । কি সর্বনাশ ! একি কথা? 


দ্েবধানী। তাত! সে দুশ্গারিণী দৈত্যকন্তা শমিষ্ঠাকে গাক্র্ষ- 
বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা! করেছে । 


শুক্তাচার্ধ। আঃ! এই নিষিত্ব এত? তাই কেন এতক্ষণ বল'নাই? 


১০৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বৎসে, গান্ধর্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, 
তাকিতুমিজাননা? 
দেবধানী। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্বী-যন্ত্রণা ভোগ 


করবে? 
( ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গভাস্ক) 


পৌরাণিক যৃগের নারীর কাছে যে বিষয় ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, নব- 
জাগরণের যুগের নারীর কাছে, ইউরোপীয় শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নাট্যকারের 
কাছে সেই বিষয়ই বিরাট প্রশ্নের আকার নিয়েছে। মধুস্থদন যুগন্ধর কবি, 
যৃগন্ধর নাট্যকারও বটেন। সে জন্যই তার নাটকে আধুনিকতার স্পর্শ রয়েছে । 


'পন্মাবতী+ মধুস্থদনের দ্বিতীয় নাটক কিন্তু পৌরাণিক নাটক কিনা এ নিয়ে 
₹শয়ের ্ছুযোগ আছে। পদ্মাবতীর কাহিনী নিয়ে ভারতীয় পুরাণ কোন 
কাহিনী-সঙ্জা করেনি। মধৃস্থ্দন যে পদ্মাবতীকে নায়িকা করে নাটক 
লিখেছেন, সেই পল্মাবতীর শরীরে পাশ্চাত্য পুরাণের আভরণ আছে এবং 
মনে আছে প্রাচ্যাদর্শের লাবণ্য। এই দ্বিমুখী আদর্শের সম্প্‌ক্তিকরণ মধুস্থদনের 
নাটকে ছাড়া আর কোন পৌরাণিক নাট্যকারের রচনায় নেই কেননা একমাত্র 
তিনিই পাশ্চাত্য সাহিত্যের জলধিমস্থন করে অস্ত আহরণে সমর্থ ছিলেন । 
আমাদের মনে হয় শগিষ্ঠার হ্যায় পৌরাণিক নাট্যরচনাই মধুস্থদনের ইচ্ছায় 
ছিল। অথচ নাটকে অ-ভারতীয় পৃরাণের ছায়া অন্স্যত হওয়ায় পল্মাবতীর 
পক্ষে পৌরাণিক নাটকের মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হুল না। 


পদ্মাবতী নাটকের সমালোচনায় সকল নাট্য সমালোচকই গ্রীক পেখরাণিক 
আখ্যান “আযাপেল অব. ডিস্কর্ড'-এর নিকট নাটকটির খণের প্রসঙ্গ তুলেছেন । 
গ্রীক পুরাণে আছে ষে, গ্রীক দেবতা জিউসের মেয়ে থেটিসের সঙ্গে পেলেউসের 
বিবাহের প্রাক-মুহূর্তে ঈর্ধযাদেবী এরিস বিপদ স্থট্টির জন্য একটি আপেল 
পাঠিয়ে দিলেন এবং জানালেন ন্ুন্দরীশ্রেষ্ঠা নারীই সেই আপেলের অধি- 
কারিণী হবেন। সৌন্দর্য বিচারের ভার পড়ল নুজ্দরতম পুরুষ প্যারিসের 
উপর । সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে হেরা. এযাথেন, আফে দিতে 
প্রত্যেকেই বিচারককে লোভ দেখালেন। হ্থেরা তাঁকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ করতে 
চাইলেন, এযাথেন করতে চাইলেন যুন্ধজন্বী আর আফ্োদিতে প্যারিসের 
কামানারীকে পত্বীকষপে হাজির করবার প্রতিশ্রতি দ্িলেন। প্যারিস 


মধুস্দন দত, উঙ্জ 


হেলেনকে পত্বীরূপে প্রার্থনা! করলেন এবং আপেল তুলে দিলেন আফ্কো* 
দিতের হাতে। মধূন্দনের নাটকে গ্রীক পুরাণের কাছিনীর এই অংশটুকুর 
ছায়াপাত ঘটেছে। গ্রীক পুরাণের অন্ত অংশে তিনি দৃি ফেরাননি | 


পদ্মাবতী নাটকে প্রথম অঙ্কে স্বল্প পরিসরে মধ্স্দ্দন এই কাহিনী অংশটি 
ধরেছেন । প্যারিস পরিণত হয়েছেন ইন্দ্রনীল চরিত্রে-গৃণীক পুরাণের অ্রক্নী 
হ্ন্দরী পদ্মাবতী নাটকে শচী, মুরজা এবং রতি-তে । যে কারণে আফ্ো- 
দিতের হাতে প্যারিস আপেল তুলে দিয়েছিলেন প্রা একই কারণে ইন্দ্রনীল 
রতিদেবীর হাতে অর্পণ করেছেন স্বর্ণপদ্ম। 


কিন্তু পল্মাবত্তী নাটকের কাহিনী আরও অনেক দুর এগিয়েছে, দ্বিতীয় 
থেকে পঞ্চম অঙ্ক পর্যস্ত । এই চারটি অঙ্কে কাহিনীর মূলে উপাদান যৃগিক্পেছে 
ভারতীয় পুরাণ এবং লৌকিক কাহিনী । অর্থাৎ পদ্মাবতী নাটকে কাহিনী 
ও চরিত্রের ক্ষেত্রে গুশিক পুরাণ, ভারতীয় পুরাণ এবং লৌকিক কাহিনীর 
ব্রিবেণী সঙ্গম রচিত হয়েছে। 


ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে শচী ও মুরজার চক্তান্তের স্থচন! থেকেই নাটকের দ্বিতীন্ব 
অংশের গুরু । শচীর প্ররোচনা এবং কলির চক্রান্তে ইন্দ্রনীলের জীবনে নেমে 
এল সীমাহীন ভাগাবিপর্যয় | পল্মাবততীর জীবনেও ট্রাজেডি কম আসেনি । 
সে যাই হোক নাটকের পরিণতি অবস্থ মিলনের কুঙ্কুম-রাগেই । 


এ কথ! সতা কোন ভারতীয় পুরাণ থেকে মধৃস্থদন পল্মাবতীর কাহিনী 
পাননি, তবে পৌরাণিক নাটকের সর্তগুলিও পদ্মাবতীতে উপেক্ষিত নয়। 
প্রথমতঃ পৌরাণিক নাটকের মত পদ্মাবতীর পরিণতিও মিলনাস্তক । দ্বিতীয়তঃ 
পুরাণে নারদের যে ভূমিকা তা মধূস্থ্দনের নাটকে স্বরূপায়িত। তৃতীয়তঃ 
পৌরাণিক দেবদেবী, শচী, মুরজা, রতি ইত্যাদি চরিত্র এ নাটকে উপস্থিত। 
চতুর্থতঃ এই নাটকের অন্যতম চরিত্র কলি মহাভারতে বণিত নলদময়স্তী 
এবং শ্ীবংস-চিস্তা উপাখ্যানের কলি চরিজ্রের প্রতিরূপ মাত্র। 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে একটি অতি ব্যবন্ৃত চরিত্র হল বিহ্ব্ধক। 
মধৃস্থদনের শমিষ্টা নাটকের মত এই নাটকেও বিদুষক আছে। তবে বিচ 
চরিত্রের সাহায্যে হাশ্ঠরস সৃষ্টির আপাত: উদ্দেশ্ত থাকলেও নাট্যকার তার 
মধ্য দিয়ে গভীর কথা উচ্চারণ করেছেন । যেমন-_ 


১০৬ ংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটৰ 


শঙিষ্টা |। 
বিদ্বধুক। বয়্ন্ত। সে ষথার্থ বটে; কিস্ক আপনি এ বিষয়ে অধিক 
চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্বাণ 
হবে। দেখুন, আকাশমগুল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে 
না। প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় ন1। 


রাজা ।  সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্ররুতরূপে অবগত নও। তিনি 
অত্যস্ত অভিমানিনী | 


বিশ্বধক। বয়ম্য। য়ে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখনও আপনার 
প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে? 
( ৪র্থ অঙ্ক ১ম গভাঙ্ক) 
পল্মাবতী || 
বিদুধক। (ন্বগত) আহা! প্রিয় বয়স্তের খেদোক্কি শুনলে বৃক 
ফেটে বায় । হায়রে নিষ্টর বিধি । তোর মনে কি এই ছিল? 
(৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গভঙ্ক) 
পদ্মাবতীতে ভারতীয় পুরাণের নানা কথা ইতন্ততঃ ছড়িয়ে আছে । এই 
প্রসঙ্গে ৪র্ঘ অঙ্ছের দ্বিতীয় গভাঙ্কে পদ্মাবতীর উক্তি, ৪র্থ অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে 
ইন্দ্রনণীলের উক্তি এবং ৫ম অন্কের ২য় গভাঙ্কে নারদের উক্তি মনে আসে। 
এই উক্ভিগুলিতে রামায়ণের চিরছুঃখিনী সীতার প্রসঙ্গ বশ্লিত। পদ্মাবতী 
প্রকাশের পূর্বেই মধুস্থদন “'মেঘনাদখধ+ কাব্যরচনা গুরু করেছিলেন। সেই 
সময়কার কবি-কল্পনার রঞ্জন-রশ্মি ম্বাভাবিকভাবে পদ্মাবতী নাটকে 
প্রতিফলিত। 


মধুস্থদনই প্রথম বাংল! পৌরাণিক নাটকের যথার্থ ভাবগঠনে সফলকাম 
হয়েছিলেন । পুরাণের কাহিনীর প্রতি তার ছেলেবেল। থেকেই ঝেক ছিল। 
তিনি লিখেছিলেন-__€ণ[ 106 (15 ৪20 11901১01989 ০? 81108509019. 
[615 0ি|| ০ 2০০0. পুরাণ-প্রিয়তাই মধুস্থদনকে তার অধিকাংশ 
রচনাকে পুরাণাশ্রয়ী করতে উ্বেজিত করে । 


নাট্যতত্বের দর্পণে শিষ্ঠা ক্রটিহীন নাটক নয়-_পল্লাবতী ত? নয়-ই। কিন্তু 
৫. রাজনারায়ণ বন্থুকে লেখ] পত্র, ১৫ই জুন, ১৮৬৭ 


মধুস্দন দন্ত ১৬৭ 


দেশ-বিদেশের নাট্যকলার মধ্যে একীকরণের যে দাক়িত্র মধুসদন নিয়েছিলেন 
তাতে প্রস্ততিক্ষণের এই ক্রটি অবশ্যন্ভাবী। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল 
তার নাটকে দেশীয় প্রভাবকে অতিক্রম করে বিজাতীয় সাহিত্যাদর্শ কখনই 
প্রধান হয়ে ওঠেনি । 


হুর্গাদাস কর ॥ 


গিরিশচন্্র-পূর্ব বাংলা পৌরাণিক নাটকে পুরাণের মোটামুটি কাহিনী 
অশন্থসরণ দেখ! গেলেও ভক্তিরসের তেমন প্রকাশ দেখ! যায় না। গঁণতাভিনম্ব 
রচয়িতারা এই ভক্তিবাদকে যদিও মুখ্যতঃ অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু পৌরাণিক 
নাট্যকারগণ এই বিষয়ে প্রায় উদাসীন ছিলেন । ছুর্গাদাস কর এদের মধ্যে 
ব্যতিক্রম । গিরিশচন্ত্রের পূর্বে একমাত্র তার নাটকেই ভক্কিরসের প্রথম 
ক্ষরণ লক্ষ করা যায়'। আগুতোষ ভট্রাচার্ধ বলেছেন £ «"...পরবর্তী 
যুগের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিরসের যে প্লাবন 
আনিয়াছিলেন ইহার মধ্যে (ছুর্গাদাস রচিত 'ন্ব্শশঙ্খল নাটক+) তাহার প্রথম 
সুচনা অনুভব করা যায়।”* ন্মুকুমার সেন এই অভিমত পোষণ 
করেন ।* 


দুর্গাদাস রচিত "্বর্শশৃঙ্খল নাটক' মহাভারতের দ্রৌপদশির বস্ত্রহরূণের 
ঘটনাশ্রয়ী। এখানে মোট পাঁচটি অন্ক। 


ন্বর্শশৃঙ্খল* নাটকখানিতে প্রথমে নাট্যকারের নাম ছিল না। এ প্রসঙ্গে 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ 
'নাটকখানিতে গ্রস্থকারের নাম ন1! থাকিলেও, সরকারী ডাক্তাররূপে 
বরিশালে অবস্থিতিকালে ডাঃ ছুর্গাদাস করই ইহা রচনা! করেন। 
“ . বরিশাল হইতে দুর্গাদাসবারু ঢাকায় বদলি হন। তাহার সহকারী 
বুন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকায় নাটকখানি 
মুত্রিত করেন ।”৮ 
৬, আগ্ততোষ ভট্টাচার্য £ বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ধণ্ডঃ ১৯৬, 
£ ২৯২ 
৭ রা সেন ২ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, ২র খণ্ড, ১৩৬৯ পঃ ৬৯ 
৮. ব্রজেন্তরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, 


৯৩৫৩) পৃঃ ৬৬ 


১০৮ ংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


দ্বিজ তনয় ॥ 


“দ্বিজ তনয়” সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম নয়, প্রথম বাঙালী মহিল। নাট্যকার 
এই ছদ্মনামে তিনটি পৌরাণিক নাটক লেখেন। সেকালে বহু পৃরুষ মহিলার 
ছদ্মনামে গ্রন্থ লিখলেও “ছিজতনয় নিঃসন্দেহে মহিল। নাট্যকার । তিনি 
জৈমিনীয় সংহিতার দণ্ডীপৰ অন্থসরণে লেখেন “উর্বশী নাটক (১৮৬৬) এবং 
বাঙ্ীকি রামায়ণ অন্গসরণে লেখেন “রামের বনবাস নাটক? (ছি-স ১৮৭৭)। 

“উর্বশী? চার অস্কের নাটক । কৃষ্ণ চরিত্র গ নাটকে তেমন বিকশিত হতে 
পারেনি । উর্বশী এবং অবস্তীর রাজ! দণ্ডীরাজার চরিত্র নাটকে স্মবিকশিত। 

“রামের বনবাস* নাটকে করুণরস নিবিড় হয়েছে । পরব্তীকালে 
গিরিশচন্দ্র প্রমুখ একাধিক নাট্যকার একই বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছিলেন । 
দ্বিজ তনয়ার “উর্বশী নাটকে"র প্রতিধ্বনি শোনা যায় গিরিশচন্দ্রের 'পাগ্ডব 
গৌরবঃ নাটকে । 


উর্বশী নাটকে গান আছে মোট ন+টি। পৌরাণিক নাটকে নারদ প্রায়ই 
গান গেয়ে থাকেন, এ নাটকেও গেয়েছেন । তারাচরণের “ভদ্রার্ভুন+ নাটকের 
মত এ নাটকেও নারদের গান হরি-কীর্তন । ইন্দ্রের মুখে গান বসিয়ে নাট্যকার 
ঘটনাপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়েছেন । উর্বশীর গান ছুটিও সংলাপের পরিবর্তে 
বাবহৃত। দণ্ডী এবং উর্বশীর গানৈর কাব্যমুল্য কম নয়। উর্বশীর একটা 
গানের অংশ বিশেষ 


নিতাস্ত তব আশ্রিতা, যেন মীন জলাশ্রিতা 
চকোরিনী হরযিতা স্থধাকর দরশনে। 
চাতকিনী ঘন ঘন চাহে ধেন নবঘল, তেমতি হে প্রাণধন 
সদা ভাবি মনে ।। 
ছিজ তনয়ার তৃতীয় স্ষ্টির নাম “উধ। নাটক” (১৮৭১)। 


মনোম্োহন বনু ॥ - 

বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রন্ত,তি-পর্বে মনোমোহন বল্টু একটি চিহ্নিত 
ব্যক্তিত্ব । মনোমোহনের প্রথম নাটকটি (রামাভিষেক* ১৮৬৭) রচিত হওয়ার 
পূর্বেই মধুসদনের অসমাপ্ত নাটক “মায়াকানন” ব্যতীত আর সমস্ত নাটক বার 
হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবে দীনবন্ধুর পঞ্চম নাটক 'লীলাবতী' এবং 


/ 

মনোমোহন বন্সু "১৯৬ 
মনোমোহনের প্রথম নাটক 'রামাভিযেকে'র প্রকাশ । কিন্ত মধ্স্থ্দন এবং 
দ্ীনবন্ধুর প্রভাব এড়িয়ে গিয়ে মনোমোহন প্রাচীন যাত্রা রীতির অঙ্গুসরণে 
নাটক লিখতে থাকেন । ক্কষ্ণকুমারী' নাটকের ঘটন! বিন্তাসের নৈপুণ্য এবং 
“সধবার একাদশী+র সুন্্র হন্বময়ত মনোযোহনের নাটকে ছুলভ। মনো- 
মোহনের উপর পৃর্সূরী নাট্যকারগণের যেটুকু প্রভাব পড়েছে তা বহিজাত, 
প্রুতপক্ষে তার নাটযশৈলী যাত্রাস্থসারী । 


যাত্রাুসারী হলেও মনোমোহনের নাটকগুলি একটি স্বতন্ত্র নামকরণের 
দাবী রাখে । জমকাদীন বাঙালী সমাজের রসতৃপ্কির জন্ত তিনি নাটকে 
গানের বুল প্রয়োগ করেছিলেন । এর ফলে সমকালীন শ্বদেশ এবং শ্বজাতির 
প্রতি তার রচনাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে দান্লিত্ব পালন করলেও সেগুলি নাটকের 
সামগ্রিক সর্ত পালনের পথ থেকে সরে দ্রাড়িয়েছিল । এজন্যই নাটক হিসাবে 
চিহ্নিত না হযে সেগুলি গীতাভিনয় বূপেই খ্যাত হল। বাচিক-কলা-কৌশল, 
ংলাপের খন্তৃতা এবং ঘটনার ধাতপ্রতিঘাতের চেয়ে গীতিন্্রই প্রাধান্তা লাভ 
করল। মনোমোহনের এই বিশেষ সঙ্গীত-্রবণ নাট্যরচনা সেকালের 
নাট্যামোদী জনসাধারণের কাছে শ্রদ্ধার স্থান গ্রহণ করেছিল । কোন পাশ্চাত্য 
নাট্যকলায় উদ্‌বেজিত হয়ে নয়, সংস্কৃত নাট্যাদর্শ এবং নৃতন যাত্রার আদর্শকে 
সাঙ্গীকরণ করে নিয়ে তিনি নাটারচনা করেছিলেন । পৃরাণের কাহিনী অবলম্বন 
করে রচিত মনোমৌহনের নাটকগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এগুলির মধ্যে 
করুণরসের নিবিড় প্রবাহ । তার “সতী+ নাটক ব্যতীত আর সকল পৌরাণিক 
নাটকের পরিণতি মিলনাস্তক বলেই পূর্বোক্ত সিদ্ধাস্তকে অর্থশকার কর] সস্ভব 
নয়। প্রতিটি নাটকের দৃশ্ের পর -দৃশ্ত করুণরসের যে মুছ'না স্প্টি করেছে 
তাতে পরিণতির মিলন-ইঙ্গিত দর্শককে স্তৃপ্তি দিতে পারেনা । অবশ্ঠ 
মনোযোহনের ট্রাজেডিপর্্ী পৌরাণিক নাট্যরচনার অভিলাষ যে সমকালীন 
দর্শকদের রুচির কাছে গৃহীত হয়নি তার প্রমাণ তার পরবত্ত্ণ নাটকগুলি। 
মোট ১৪টি গ্রন্থের মধ্যে মনোমোহন পৌরাণিক নাটক হিসাবে রামা- 
ভিষেক (১৮৬৭), সতী নাটক (১৮৭৩) এবং হরিশ্চন্র নাটক (১৮৭৫) রচনা 
করেন। পার্থ পরাজয় (১৮৮১) এবং রামলীলা নাটক (১৮৮০) প্রকৃতপক্ষে, 
গীতাভিনয়ের নামে যাক্রা | | 


রামাভিষেক নাটকের বিধয়বন্ত হল রামের বনবাস গমন । নাটকের 


১৯০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পরিণতি ঘটেছে দশরথের মৃত্যুতে! নাটকটিতে বণিত কৈকেয়ী, দশরথ, 
রাম, কৌশল্যা ইত্যাদি চরিত্রে বিদেশী "নাটকের মত অস্তদ্ধন্ এবং বহিদ্ধন্ 
আশা কর] অনুচিত, কেননা প্রাচীন ভারতীয় জনজীবনে জীবনবোধ ছিল 
স্বতন্ত্র । কিন্তু উচ্চাঙ্গের নাট্যনৈপুণ্যের অভাব থাকলেও 'রামাভিষেক' নাটকটি 
নিঃসন্দেহে করুণ রসাত্মক বলা চলে । 


মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেবচরিত্রসমূহ একটি মানবিক 
স্বরূপ লাভ করেছে । কুত্তিবাসের অনুদিত কাব্যের মত মনোমোহনের এই 
পৌরাণিক নাটকেও অযোধা। নগরী বাংলাদেশের উদ্ারপটে স্থাপিত হয়েছে । 
জনশিক্ষা প্রদান, গ্রাম বাংলার ব্রত উদযাপনের চিন্রবর্ণন এবং বহুবিবাছের 
কুফল 'রামাভিষেক* নাটকে বধিত হওয়ায় পৌরাণিক ভাবমগুল ঈষৎ ক্ষুণ্ন 
হয়েছে। 


'রামাভিষেক' পঞ্চাঙ্ক নাটক । কিন্তু অঙ্বগুলি পরিসরে দীর্থ নয়। কিন্তু 
পতন ও মুছ?, করাঘাত, বিধাতার নিন্দা ইত্যাদি অংশগুলি দীর্ঘ বিস্তৃত 
হওয়ায় দুঃখের নিপুণ প্রয়োগ যোগ থাকা সত্বেও সম্ভব হয়নি। তৃতীয় 
অস্কে এসেই নাটকের মুল কাহিনী মোটামুটি শেষ হয়েছে। রামের বনগমন 
স্থির । এর পর অকারণে কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে--যা নাটকের পক্ষে 
অপ্রয়োজনীয় এবং ক্লাস্তিকর | - 


'বামাভিষেক প্রথম অভিনীত হয় বউবাজার নাট্যসমাজে | তখন এ 
নাটকে গান ছিল মোট নটি, পরে আর একটি গান যুক্ত হয়।* স্থচনায় 
প্রথমে নট ও নটার পৃথক পৃথক গান, পরে ছৈত সংগীত । এই তিনটি গানে 
যেমন তেমনি তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গভাঙ্কে বন্দীদ্ধয়ের গানে রামচজ্দ্রের গুণ- 
কীর্তন করা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্ক পথম গর্ভাঙ্কে 'গবং চতুর্থ অস্কের দ্বিতীয 
গভাঞ্ছে নেপথা সংগীতের বাবহার করা হয়েছে । প্রচলিত রীতিতে এই 
নাটকেও সমাপ্তি-সংগীত আছে। 


“পার্থ পরাজয় নাটকে" (গীতাভিনয়) গান আছে মোট ২৯টি । মদন, 


*. “এবারে শবগত যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও কোনও বন্ধু বিরচিত একটি 
গানের অভিনব সন্নিবেশ ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ববৎ রহিল ।” 
_রামাভিষেক* (তৃতীয় সং, ১২০৩ সাল); ভূমিকার নাট্যকারের 
স্বীকৃতি । 


মনোমোহন বন ৪৯১১ 
অর্জুন, উলৃপী থেকে নুরু করে কুস্তী দেবী পর্যস্ত সকলেই গান গেয়েছেন । 


গিরিশচন্দ্র “দক্ষষজ্ঞ+ নাটকে মনোমোহনের “সতী” নাট্যকাহিনীর অন্থ্বর্তন 
ঘটিয়েছেন । অবশ্ত মনোযোহনের নাটকে গাহ্স্থ্য জীবনরসচিআ যেমন 
নিবিড়ঃ গিরিশচন্জ্রে ততখানি নয় । 


“সতী নাটকে'র কাহিনী করুণ (7188০) রসাথুত। মনোমোহন তার 
'রামাভিষেক' নাটকের মত এটির পরিণতিও করুণ-অস্তক করেছিলেন । কিন্ত 
সমকালীন জনরুচি তার উদ্দেশ্তাকে কতখানি আধাত দিয়েছিল তার প্রমাণ 
দ্বিতীয় বারের «বিজ্ঞাপন' অংশ । . বিজ্ঞাপনের একাংশে মনোমোহন লিখে- 
ছিলেন £ “এবারে একটি অতিরেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে । তাহার নাম 
“হরপার্বতী মিলন” । ইহা আধুনিক রুচির অন্থমোদিত না হইলেও প্রাচীন 
রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক প্রচারের কির়দ্দিন পরে রচিত ও অভিনীত 
হইয়াছিল। বিয্বোগাস্ত নাটক-প্রিয় মহাশয়ের! সে অংশটি বর্জন এবং 
পুনমিলনান্ুরাগী মহাশয়ের! গ্রহণ পূর্বক অভিনয় করিতে পারেন ।” 

[দ্বিতীয় মুদ্রণ ] 


পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীরস ভক্তিকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয় । 
গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের সবাপেক্ষা ক্ষুরণ লক্ষণীয় । উনবিংশ 
শতাব্ধীর বাঙালীর নিজন্ জাতীয় জীবনে ভক্তি এবং বিশ্বাসের ঢল নেমে 
আসে, ধর্মপ্রাণ বাঙালীর উৎসাহে পৌরাণিক নাটকগুলি বাংল! নাটাশালার 
গতিপথ পরিবতিত করেছিল । জরততী নাটকে নারদের সংলাপে, শিব স্তবে 
এবং হুরপার্বতীর য্গল মিলন দৃশ্যে নাট্যকার মনোমোছন ভক্তিরস হট 
করতে চেয়েছেন | 


মনোমোহুনের পৌরাণিক নাটকগুলি বিচার করার সময় মনে রাখতে হয় 
এগুলি আগে গীতাভিনয়, পরে নাটক। গীতাভিনয়ে নাটকের মত স্থান 
দৃশ্ত এবং কালের বর্ণনা ম্বতত্ত্রভাবে না করে দ্রীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়েই করা 
হয়। এজন্যই তার নাটকে দীর্ঘ সংলাপ প্রায়ই চোখে পড়ে । ঘরামাভিষেক? 
নাটকে ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম অক্কে সংলাপ দীর্ঘ, অনেকট৷ বক্তৃতাধর্ণ । 'সর্ভী, 
নাটকে" সতী চরিত্রের বিকাশ দীর্ঘ সংলাপের জন্তই পছে পদ্গে বাধ! পেয়েছে। 
“সতী নাটকে"র ভক্তিরস মতিলাল রায়ের (১৮৪৩-১৯১১) গীতাতিনয় রচনার 


১১২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


উপর স্পষ্ট প্রভাব রেখেছে । মতিলালের রচনার মূল নুর ভক্তি। মনো- 
মোহুনের সতী বলেছেন £ 


স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্পত্তি আর সঙ্জার ধ্যান বিপত্তি আর লজ্জার কারণ, 
কেবল পতিধ্যানই মঙ্গলের নিদান। তুমিই ত? বলতে, পতি ভিখারী, রাজা, 
স্থরূপ, কুরূপ, সুস্থ ব্যাধিগ্রস্ত যাই হো”ন-_তাতেই তন্সন_-তারেই পতিসেবা, 
ভক্তি,_-তাতেই ব্রহ্ষজ্ঞান ভিন্ন নারীজাতি যথার্থ সতী নয়,+_-পরলোকে তার 
মুক্তি নাই-_ইহলোকে ত' সুখের সংসার হবেই না। 
[ €ম অংশ] 
মতিলাল তার শ্্ীক্ষেত্র মাহাত্ম্য গীতাভিনয়ের চঞ্চলা-নির্মলা কাহিনী 
অংশে সতী নাটকের এই ভক্কিকে প্রতিফলিত করেছেন। 


কালিকাপূরাণে বণিত সর্তী কাহিনী দীর্ঘ। মহামায়াকে কন্যারূপে পাবার 
জন্য দক্ষ-প্রজাপতির তপস্যাঃ তার গৃহে মহামায়ার সতীর্ধপে জন্ম, শিবের সঙ্গে 
সততীর বিবাহ এবং দক্ষের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনাহূত সতীর পিতৃম্বখে শিবনিন্দা 
শুনে দেহত্যাগ-__মনোমোহনের নাটকে এই অসমাপ্ত কাহিনীই চিত্রিত। 
অতঃপর, শিবের অন্চরসহ দক্ষপুরীতে উপস্থিতি দক্ষের মুগুচ্ছেদ এবং 
পুনজ/মদান। প্রলয়নৃতা, একান্স মহাপীঠের জন্ম, সতীর পাধতীরূপে .মেনকার 
গভে” পুনজ'ম্স, মদনভন্ম, পার্বতীর তপস্যা, শিবের ব্রাহ্মণবেশে পার্বতীর কাছে 
উপস্থিতি এবং শেষে মিলন** --এই ছন্দমুখর কাহিনী অংশ মনোমোহন 
উপেক্ষা করেছেন । নাটকের নামকরণের দিক থেকে তার কাহিনী চয়ন ঠিক 
হলেও ছন্দমুখর নাট্যকাহিনী রচনার স্থুযোগ তিনি গ্রহণ করেননি । 


মনোমোহনের সতী নাটকে গানের সংখ্যা অন্তান্ত পৌরাণিক নাটক- 
সমূহের তুলনায় সবচেয়ে বেশী, ১২টি। পুর্বধতী! নাটক 'রামাভিষেকে' চটি 
গান ছিল; দুটি নটনটার মুখে, একটি চাষার মুখে একটি বন্দীর মুখে । অপর 
পাঁচটি নেপথ্য সঙ্গীত । সতী নাটকেও নেপথ্য সঙ্গীত বেশী, প্রস্তাবনা! সহ 
৮টি। ছুটি গান শাস্তি পাগলার মুখে এবং ১টি নটীর মুখে ব্যবহৃত। হরিশ্চন্্ 


১০. এ্যাত্রাগানে মতিলাল রায়? গ্রন্থে (১ সং, পৃঃ ২*৭) হুংসনারায়ণ 
ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন যে সতী নাটকের শেষে যে হরপার্বতীর 
যুগল মৃত্তি প্রদর্গিত হয়েছে তা মতিরায়ের আদর্শে পরিকল্পিত হতে 
পারে। এই উক্তিটি মনকে নাড়া দেয়। 


মনোমোহন বন্ছু ১১৩ 


নাটকে ৫টি গান আছে যার মধ্যে চারটি নেপথ্য গীত এবং একটি মাত্র 
চরিজের মুখে । 


নাটকে সঙ্গীতের স্থান যে একটি মুখ্য অংশ গৃহুণ করে নাট্যকার এই 
মনোভাবে গভীর বিশ্বাস রাখতেন । তার কথায়-_-.নাটকের অন্তান্ত অজে 
কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন আবশ্তক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা নান হওয়া 
উচিত নছে।” সঙ্গীত এজন্যই মনোমোহনের নাটকে একটি মুখ্য অঙ্গরূপে 
দেখা দিয়েছে । সঙ্গীতের প্রপঙ্গে তার উপর নৃতন যাত্রার প্রভাব অবস্থাই 
কাজ করেছিল । 


মানুষের মনের অনেক অব্যক্ত কথার একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম হুল গান। 
মনের রুদ্ধতুয়ার উন্মোচনে সঙ্গীত এত সজীব কেনন। সুখ এবং দুঃখের হ্ৈত 
প্রকাশ একমাত্র গানেই সম্ভব । এজন্যই কেবলমাজ্ম মনোমোহান নয়, 
মধূস্থদন থেকে শুরু করে ছিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ প্রায় সকল 
নাট্যকারের পৌরাণিক নাটকেই সঙ্গীতের ব্যবহার আছে। মনোমোহনের 
ক্ষেত্রে সঙ্গীতের বাহুল্য অবশ্স্ভাবী, কেননা তিনি যাত্রা এবং নাটকের মাঝা- 
মাঝি দাড়িয়েছিলেন। এই ছুই ধারার রচনাকর্মের গীতরীতিই তিনি 
একত্রে প্রকাশ করেছেন । সঙ্গীতের প্রয়োজনে তিনি নানা মাধ্যম গৃহুণ 
করেছেন । কখনও তিনি কোন চরিত্রের মৃখে সঙ্গীত বজিয়েই তার ন্ুখ-ছুঃখের 
কথা! বলেছেন, আবার কখনও নেপথ্য সঙ্গীতের দ্বারা ত৷ প্রকাশ করেছেন । 
কোন কোন পৌরাণিক নাটকে তিনি একটি করে সমাঞ্সি-গীত বসিয়েছেন, 
যেমন সতী নাটকে । আবার কখনও কখনও এক বিশেষ "52৩ চরিজ্ের 
মুখে তিনি গান ব্যবহার করেন। এই চরিত্র সংসার সম্পর্কে উদ্দাসীন এবং 
আত্মভোলা। এক বিশেষ ধরণের 24101514165 এই চরিজ্রকে অপরের মনের 
কুঅভিসদ্ধি অনায়াসে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। 


মনোমোহনের নাটকের বহু সংগীতের মধ্যে শাস্তে পাগলার মুখের মাত্র 
ছুটি গানই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। যাত্ধার মধ্যে মহাস্ত, বিবেক, 
পৌর্ণমাসী, কন্ব ইত্যাদি চরিত্রের মুখের গান গুনে অবতারতত্ব এবং সংসারের 
মায়াবদ্ধনকে অস্বীকার করার সুত্র পাওয়া যায়। মনোমোহনের শান্তে 
পাগল। যাত্রার এ শ্রেণীর চরিজ্রেরই প্রতিবিশ্বমাত্ত নয়, অর্থাৎ সে কেবল 
দার্শনিক, ভক্ত ব! সাধকমান্ত্র নয়, সে মানবিক ভাব-ভাবনাদ্ও প্রকাশক । 


৮ 


১১৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


এই চরিত্রে মনোমোহন উন্মত্ততা যোগ করায় তার মাধূর্ আরও বেড়েছে, 
গান ছুটির আবেদন অবিশ্বান্ রূপে নিবিড় হয়েছে । 


এত্তরেয় ব্রাহ্মণে এবং মার্কগডয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। 
বাংলা সাহিত্যের পৌরাণিক নাট্যকারদের নিকট ঞ্রুব এবং প্রহলাদ চরিত্রের 
মত হরিশ্চন্্ও একটি অতিপ্রিয় চরিত্র বলেই হরিশ্চন্দ্ের উপর বেশ ক'জন 
নাট্যকার পৌরাণিক নাটক লিখেছেন । সংস্কত সাহিত্যেও এই কাহিনী 
নিয়ে “চগুকৌশিক' নাটক রচিত হয়েছিল । মনোমোহন সহ সকল 
নাট্যকারই হুরিশ্চন্দ্রের কাহিনী চদ্নন করেছেন মার্কগ্েয় পুরাণ থেহক। 
এত্বরেয় ব্রাহ্মণে বধিত অপুত্রক হরিশ্চন্দ্রের নরমেধযজ্জ করে পুত্রলাভ, হরিশ্চন্দ্রের 
জল-উদরী রোগে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি অনেক ঘটন! বাংলা পৌরাণিক 
নাটকগুলিতে অনুপস্থিত । 


হরিশ্চজ্জ নাটক মনোমোহনের ছুর্বলতম পৌরাণিক নাট্যরচনা। অথচ 
হরিশ্চজ্জরের ত্যাগী জীবনের বৈচিত্র্যময়তা একটি সুন্দর নাটক উপহার দিতে 
পারে। দেবচরিত্রের মত অলৌকিক শক্তিধর হরিশ্চন্দ্র নন, ফলে তার চরিত্রে 
রক্তমাংসের গন্ধ আছে। মনোমোহন অকারণে উনিশের শতকের হিন্দু 
জাতীয়তার বাণী, পরাধীনতার যন্ত্রণার কথ! বারবার উচ্চারণ করায় পৌরাণিক 
নাটকের বাতাবরণ ছিব হয়ে নাটকটি কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট হয়েছে । 


হরিশ্চন্দ্রের জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আগুনে পোড়া মর্মান্তিক ইতিহাস । 
এমনকি স্বর্গলাভের পরও তিনি ন্বর্গচ্যুত হন এবং অনুচরসহ মহাকাশে একটি 
বায়বীয় স্থানে বাস করতে থাকেন। নাট্যকার নাটকের প্রায় সর্বাংশে এই 
টাজেভির নুর বজায় রেখেও শেষরক্ষা করতে পারেননি, মিলনের সুরে 
নাটকের যবনিকাপাত। সমকালীন দর্শকরুচি এর জছ/ দায়ী হতে পারে, 
কিন্ত নাট্যকার তীর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেননা । 


“পার্থ পরাজয়* নাট্যলক্ষণাক্রাস্ত গীতাভিনয় । এ গ্রশ্থে গান আছে মোট 
২৯টি । মুল নাটকে গানের সংখ্যা বারো, বাকী ১৭টি গান গীতাভিনয়ের 
জন্য অতিরিক্ত হিসাবে পরিশিষ্টে সংযোজিত । 


*পার্থপরাজয়* গ্রন্থের নায়ক মহাভারতের বক্রবাহন বীর চরিজ্র। এই 
চরিত্রকে নিয়ে বিংশ শতাববীতে ক্ষীরোদপ্রসাদের “বত্রবাহুন* (১৯০৯) গ্রধং 


মনোমোহন বন্ধু ১১৫ 
সুধীন্দ্রনাথ রাহার বক্রবাহন (১৯৩৬) নাটক লেখা হয়েছিল। মনোষোহছন 
নাটকে অর্ভ্ুন-বক্রবাহনের সংগ্রাম, অন্তুনের পরাজয় ও মৃত্যু এবং পুনজমম 
লাভের সবটুকু কাহিনীই বলেছেন । মনোমোহুন যি গ্রন্থটির গীত সংখ্যা 

ংক্ষিপ্ত করতেন এবং অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী অংশ (যেমন পাগুব-সৈম্তদের সঙ্গে 
ভীষণের সৈন্দলের যুদ্ধ, ভীষণের তপস্বীর বেশ গ্রহণ এবং অর্ভ'ন-প্রমীলার 
বিবাহ ) গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন তাহলে 'পার্থ পরাজয়”কে সার্থক 
পৌরাণিক নাটক বলতে বাধা ছিল না। অকারণ হাস্যরসের ব্যবহারও 
গ্রস্থটিকে লঘূ করেছে। 
মনোমোহুন বন্ু সাময়িকপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং হিম্মেলার 
সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতার কথা সুবিদর্দিত। সমকালীন ভারতবাসীর রাজনৈতিক 
বেদনার দ্রিকটি যেমন তার পৌরাণিক নাটকের একাধিক সঙ্গীতে উচ্চারিত, 
তেমনি অর্থনৈতিক বিপয'য়টি প্রম্ক,টিত হয়েছে সংলাপে । রমাভিযেক 
নাটকে আছে-- 
দ্বিতীয় চাষা । আরকি বল্লে! এ যে পুণ্যে পুণ্যে বলছেরে! রাজার 
ব্যাটা রামচন্দ'র কাল,_আবার এট্র। পুণ্যে করবে তাই 
মোদের জানাচ্চে। তা যর্দি রাজা একবার আবার রাজার 
ব্যাটা একবার পুণ্য করে, তবেই তো! মোরা গ্যালাম। ছু 
জায়গায় খাজনার দে কোন্‌ চাষার পো চাষা ফসল করি 
উটতি পারে? মোদের দু'লাক্ন প। দেওয়া হলে! আর কি--- 
এইবারই ভরাডুবি কবে। €৯/১) 
হরিশ্চন্দ্র নাটকের সংলাপেও সেই একই ছবি-_ 
মন্ত্রী। আনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে অত নিগৃঢ় তত্ব বোঝে না, সুতরাং 
কর মাত্রকেই ভয়ঙ্কর আর পীড়াকর জ্ঞান করে। কিন্তু 
প্রভু ইটি সত্য, যে যদি অমিতব্যয়িতা আর বিদেশীয় 
কর্মচারী নিয়োগ জন্ত অতিরিক্ত ব্যয় না হতো, তবে 
প্রজাগণকে এত অসস্ভব করভার বহন করতে হতো না। 
বিশেষতঃ সংগৃহীত কর যদ্দি প্রদেশেই সব ব্যয়িত হতো, 
তবু এত অসহনীয় হয়ে উঠতো না. (/১) 
পৌরাণিক নাটকে নাট্যরচনার সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় উপস্থাপনার 
সুযোগ থাকার কথ! নয়, কিন্তু সামাজিক নাটকে সে ন্থুযোগ যথেষ্উ। বিশ্মন্বের 


১১৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


কথা পৌরাণিক নাটকে মনোমোহন দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
প্রসঙ্গ আনলেও তার সামাজিক নাটকে € ধ্রণয়পরীক্ষা” এবং “আনন্দময়? ) 
এই ছুটি সমস্যা উপেক্ষিত । 


১৮৬৮ এ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে মনোমোহনের “সতী” নাটক অভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার যাত্রা সুরু হয়। পরে নাট্যশালাটির 
নাম পরিবত্তিত হয়, নতুন নাম বহুবাজার নাট্যরঙ্গালয় । এই মঞ্চে তার 
সতী নাটক এবং হরিশ্ন্দ্র নাটক অভিনীত হয়েছিল। নাট্যকাররূপে রাম- 
নারায়ণ যে উৎসাহ পেয়েছিলেন বিদ্োৎসাহিনী, বেলগাছিয়, জোড়াসাকো 
নাট্যমঞ্চ থেকে, মধুস্থদন পেয়েছিলেন বেলগাছিয়। নাট্যমঞ্চ থেকে-__মনো- 
মোহন সেই উৎসাহ পেক্সেছিলেন পাথুরিয়াধাটা নাট্যমঞ্চ থেকে। এই 
রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রামনারায়ণের ঘনিষ্ঠতাও উল্লেখ করার মত। 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ॥ 


গিরিশ-যুগের অপরাপর নাট্যকারের মত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ও 
( ১৮৪৩--১৯*১) দীর্ঘকাল রজমঞ্চের জঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। 
মঞ্চাধ্যক্ষ এবং অভিনেতা বিহারীলাল নাট্যকার বিহারীলালের লেখাকে 
পরিচালিত করতেন | বিহারীলাল বৃঝেছিলেন বাঙালী দর্শকের প্রাণকেন্জে 
গিরিশচন্দ্র ষে ভক্তির সৌধ নির্মাণ করেছেন, একমাত্র পৌরাণিক নাটক রচনাই 
তার পাদ্পুরণ করতে পারে । স্বপ্লসংখ্যক দর্শকের তৃপ্তিদান করতে সামাজিক 
নাটক, প্রহসন এবং গীতিনাট্য তিনি লিখেছিলেন সত্য কিন্তু তার প্রধান লক্ষ্য 
ছিল সংখ্যাতীত পৌরাণিক নাট্যামোদী দর্শকদের ন্ুুথী করা । সংখ্যায় তার 
পৌরাণিক নাটকগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী হলেও এগুলির শিল্পমূল্য সীমিত। 
তার পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে রাবণবধ (১৮৮২), দ্রোপদী-ন্বযস্বর 
(১৮৮৪), রাজস্থয় ষজ্জ (১৮৮৫), প্রভাস মিলন (১৮৮৭), পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ 
(১৮৮৯), খুব (০৮৯৫) উল্লেখযোগ্য । পুরাণ-নির্ভর অন্থাস্থ নাটকের মধ্যে 
আছে ছুধোধনবধ, ভীম্ম মহিমা, ব্যাশকাশী, বাণযুদ্ধ, সীতা-হ্য়ন্বরঃ পাগুব- 
নিবসন প্রভৃতি । 


বিহারীলাল তার পৌরাণিক নাটকগুলি রচনায় ঈষৎ প্রর্ববর্তণ এবং 
সমকালের যাজাপাল। ও গীতাভিনয় থেকে একদিকে সাহায্য নিয়েছেন অপর- 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১১৫ 


ফিকে একই কাহিনী-আশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকেরও অন্থলরণ করেছেন। 
জহ্রীলাল শীল এবং গিরিশচন্ত্রের অনুকরণে বিহারীলাল লেখেন রাবপবধ 
নাটক, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্থসরণে লেখেন প্রভান-মিলন নাটক । 
অতুলকষ্ণের আদর্শে রচিত হয়েছিল নন্বববিদায়। বিছারীলালের বাণযৃদ্ধ 
নাটকের উপর অদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উষাহরণ নাটকের ছাপ আছে, 
হুর্যোধনবধ নাটক রচনার সময় তিনি হরচন্দ্র ঘোষের কৌরব বিয়োগ নাটকের 
প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি । অহলাহরণ নাটকটি কিছু স্বাতন্ত্রা দাবী 
করতে পারে। এব নাটকটিতে কোন ন্ৃতনত্ব নেই। 


গিরিশচন্দ্রও রঙ্গমঞ্জের তাগিদে অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন কিন্ত 
বিহারীলালের মত তার নাটক কেবলই দর্শকমুখী নয় বলে একটি স্থায়শ মধাদ' 
পেয়েছিল। পৌরাণিক নাট্যকারের অনুভূতি বিহারীলালের চিস্তাকে কখনই 
শিহরিত করেনি। 


বিহারীলালের নিজস্ব কোন ভাবাদর্শ ছিল না। সেই যুগে গৈরিশ ছন্দের 
প্রবল প্রতাপ। বিহারীলাল গতানুগতিক পয়ার ছন্দ এবং মাইকেলের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করেছেন। গদ্য সংলাপে অহেতুক দৈর্থয এসে 
বাঁওয়াও তাঁর নাটকের অন্যতম ক্রি । 


বিহারীলালের নাটকের একটি আবেদন হল গান। তার পৌরাণিক 
নাটকে অজন্্ গান প্রযুক্ত হয়েছে । অন্যান্য নাট্যকারের মত তার নাটকেও নারদ 
এবং অগ্পরাদের গান আছে। সমবেত সঙ্গীত গেয়েছে সখীগণ, যোগিনীগণ । 
নেপথ্য সঙ্গীতের ব্যবহারও তার নাটকে আছে। সর্বাপেক্ষা বেশী গান 
আছে পরীক্ষিতের অভিশাপ নাটকে | 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ 

বাংল! নাট্যসাহিত্যের এবং নাট্যমঞ্চের ভগীরথ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
(১৮৪৪-_:১৯৯২ ) উনবিংশ শতাবীর এঁতিহাসিক প্রাণপুরুষ | ন্ুদীর্ঘ একশ, 
বছরের বাঙালীর নাট্যমানপে যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার 
প্রতিটি স্তরে গিরিশ-প্রতিভার অনন্তপ্রভাব নিত্য অঞ্চারিত। উনবিংশ 
শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে জাতির অতীত পুরাণ এবং ইতিহাসগ্রীতির 
অববাহিকায় ধারা প্রাণমন অর্পণ করেছিলেন গিরিশচজ্জ ডাদের পুরোধা । 


১১৮ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বাংল! নাট্যসাহিত্যের এবং বিশেষতঃ বাংল! নাট্যমঞ্চের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে 
ধিনি আলোকবার্তা বহন করে এনেছিলেন সেই গিরিশচন্দ্রের জীবনই একটি 
পূর্ণাঙ্গ নাটক। 

গিরিশচন্দ্র আশীটির কাছাকাছি নাটক লিখেছিলেন। এঁতিহাসিক, 
সামাজিক এবং পঞ্চরঙ্গ জাতীয় নাটক গিরিশচন্দ্র কম লেখেননি। তার 
“সিরাজদ্দৌলা এবং প্রফুল্ল ত্রটি থাকা সত্বেও আজও নাটারসপিপান্দের 
কাছে অত্যন্ত প্রিয় নাটক। কিন্ত এ সত্বেও গিরিশ-প্রতিভার স্জনীশক্তির 
মূর্ত বিকাশ ঘটেছে পৌরাণিক নাট্যরচনাতেই । মাইকেল: এবং নবীনচন্দ্রের 
কাব্যে বাঙালীর পুরাণ উনিশ শতকীয় রূপ পেয়েছিল আর গিরিশচন্দ্র 
কলমে বান্মীকি, ব্যাসদেব পুনরায় দেখা দিয়েছিলেন । কাব্যের ক্ষেত্রে 
পৌরাণিক চরিত্রের যে বিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা! পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
পরোক্ষ ফল। কিন্ত গিরিশচন্দ্র প্রাচ্যাদ্্শে বিশ্বাসী ছিলেন। পৌরাণিক 
নাটক রচনায় ত্কার গভীর আগ্রহ জাতীয় এতিহ্েরই অন্থসারী-_ 


“জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিসাবে 
হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে ধর্ম। দেশহিতৈষণ। প্রভৃতি 
যতগ্রকার কথ! আছে তাহাতে কেহ ভারতের মর্ষ স্পর্শ করিতে পারিবে না । 
ভারত ধর্মপ্রাণ | যাহার! লাঙ্গল ধরিয়]! চৈত্রের রৌদ্রে হাল সঞ্চালন 
করিতেছে তাহারাও কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট । যদ্দি নাটকের সার্বজনিক হওয়! 
প্রয়োজন হয়, তবে কৃষ্ণনামেই হইবে ।.. হিন্দৃন্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মীশ্রয় 
করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে । এই মর্মাশ্রিত ধর্ম 
বিদেশীর ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছে হয় নাই ।৮১১ 

পুরাণের প্রতি গিরিশচন্দ্রেরে এই প্রীতি কোন হঠাৎ মানস-জাগরণের 
ফলশ্রুতি নয়। শৈশবে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শুনে, কথকতা ও বাংলা 
যাত্রা দেখে তার মনে পুরাণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগতে থাকে । ঈশ্বর 
গুপ্ডের শিষ্য মনোমোহন বন্থুর তিনটি পৌরাণিক নাটক তার প্রেরণাভূমি ছিল। 
তার সমসাময়িক নাট্যকার রাজকৃ্ণ রায়ের (১৮৪৯--৯৪ ) পৌরাণিক নাটক- 
গুলিও পাশাপাশি রচিত হচ্ছিল। এক বছরের মধ্যে (শ্রাবণ ১২৮৮ থেকে 


১৯, গিরিশচন্দ্র রচিত “পৌরাণিক নাটক, প্রবন্ধ, বঙ্গালয় পত্রিকা, ৩*শে 'চত্র, 
১৩০৭ || | 


গিরিশচজ ঘোষ ১১৪ 


শ্রাবগ ১২৮৯ ) গিরিশচন্দ্র রামকধাশ্রনী সাতটি পৌরাণিক নাটক রচনা কয়েন। 
এয়পর রাষকঞ্চদেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পৌরাণিক নাট্যরচনার উৎসাহের 
অস্থুরে বারিসিঞ্ন করল। 


প্ীরামকষ। পরমহংসদ্েবের ( ১৮৩৬-৮৬) সঙ্গে গিরিশচন্ত্রের প্রথম 
পরিচয়ের (১৮৮৪ ) কালে গিরিশচন্ত্রের বয়স চক্লিশ। যৌবনের তরুণ 
কালাপাহাড়ী মনোভাব তখনও তার মনে জাগরুক। কিন্তু ১৮৮৪-র পর 
লেখা তাঁর নাটকগুলিতে শ্রীরামরুষ্ণের জীবন ও আদর্শকথা উচ্চারিত। 
১৮৭৮ সালে তিনি তারকনাথের ভক্ত হন এবং শিবপুজা শুরু করেন-_ 
তারকেশ্বর যাত্রা এবং হবিধ্যান্ন ভোজন এরই অঙ্গ । তধন তিনি প্রায়ই 
কালীঘাটে যেতেন । পরের বছর কর্ণেল অলকট ( [716015 90৩1 01904, 
১৮৩২--১৯*৭ ) এবং মাদাম ব্লাভাটস্কি (76110 2০0০৪ [7817-চুরু তামা 
7318$8010/ ১৮২১-৯১) ভারতে এসে ধিয়সফিসট আন্দোলনের প্রবর্তন 
করেন। অলকট গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
এর কারণ গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ের হিন্দুধর্মের পুনরদ্খানের প্রভাব 
কাজ করেছিল । গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন-_ 


আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে গুরুর কপা আমার কোন গুণ নছে। 
অহেতুকী কুপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয্লা-_সেই 
জন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন । আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার 
করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই । জয় রামকুষ। 
[ ভগবান শ্রীপ্রীরা মক] 
১৮৭৭ সাল থেকে ১৯১১ সালের পরিক্রমায় গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের সঙ্গে. 
লোকজীবনের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। অসাধারণ হ্জনী প্রতিভার 
অধিকারী গিরিশচন্দ্র সব্যসাচীর গ্যায় অসংখ্য চরিজ্রস্ষ্টি, অবিশ্বাস বিষয় 
বৈচিত্র্য এবং অসামান্ত অভিনয় কুশলতান্র বাংলা নাটকে বিদ্যাৎগতি 
সঞ্চারিত করেন। (একদিকে সেক্সপীয়রীয় সাহিত্যের জ্ঞান-অধ্যয়ন অপরদিকে 
প্রাচাসাহিত্য তথ] রামায়ণ মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি পূরাণের এঁতিহ্থা- 
শ্রী সাহিত্যের জান আহরণ করে গিরিশচক্্র নাটক রচনা প্র করেন। 
জাতীয় জীবন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যর এই সমন্বশ্ীকরণের 
ফলেই তার নাট্যপ্রতিভাকে সেক্সপীয়রের সঙ্গে এবং অস্ভিনয়-গ্রতিভাকে 


১২, বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ) গিরিশচন্দ্রের ছাতে বাংলা নাটক হয়ত 
সেক্সপীয়র রচিত ইংরেজী নাটকের মত দীর্ঘ সাফল্য লাভ করতে পারেনি 
কিন্ধ নাটককে তিনি জাতীয় জীবন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যেরূপে সম্প্ক্ত করে 
দিয়েছিলেন অন্য কোন নাট্যকারের পক্ষে সেই কৃতিত্ব লাভ সম্ভব হয়নি । এই 
ক্ষেত্রে গিরিশচন্ত্র একক, অপ্রতিদ্ন্থী সত্াট । এই প্রসঙ্গে নাট্যসাহিতোর 
ইতিহাসকার ঠিকই বলেছেন -. 

****গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বাঙ্গালার প্রাণরসের সহজ স্পন্দন লাভ 
করিতে পারা যায় । বাংলার পুরাণ বাঙ্গালীর নিজস্ব স্থষ্টি, ইহার সঙ্গে সংস্কৃত 
পুরাণের প্রাণের যোগ নাই, বাঙ্গালী তাহার নিজন্ব ন্ুখ-ছুঃখান্ভৃতি ছারা 
তাহার পুরাণ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে; গিরিশচন্্রও এই সংস্কৃতির ধারাই 
তাহার নাটকের মধ্যে অনুসরণ করিয়াছেন, কোন পাগ্ডত্যের প্রেরণায় 
ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়! গিয়া ইহাদের সুদুর উৎস সন্ধান করিতে যান 
নাই |? ১২ 

পৌরাণিক নাটকের পূর্বেই বাংল। সাহিত্যে ভক্তিবার্দের জাগরণ ঘটেছিল। 
ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষবধর্মের মধ্য দিয়ে এই তক্তিবাদ যে রূপ 
পরিগ্রহ করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত কথকতা যাত্রা ইত্যাদির মধ্য দ্বিয়ে তার 
বিকাশ সম্ভব হয়। উনবিংশ শতাববীর মধ্যভাগে এই প্রচলিত ভক্তিবাদের 
মূলে নূতন তরজ সঞ্চারিত হয়। গীতাভিনয় রচয়িতারা পূর্ববর্তী যাত্রা রচয়িতা- 
দের রুচিবিকৃতির পথ পরিত্যাগ করেছিলেন বলেই এই ভক্তি একটি শিষ্ট রূপ 
পাচ্ছিল। গিরিশচন্দ্র ভক্তিবার্দের নবজাগরণের যুগে সুর মধাযুগের ভক্কি- 
বিহ্বলতাকেই নতুন করে বর্ণনা করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
ক্ষরধার বৃদ্ধিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারের যুগে হৃদয়াসক্ত অহৈতুক 
ভক্তিবার্দের গ্রচার একটি কঠিশ বিষয় । কিন্তু গিরিশচন্দ্র দেখেছিলেন এই 
জড়বাদী সভ্যতার যূগেও অনেক ব্যক্তির ইচ্ছায় পুনরায় রাম-কথা এবং ভারত- 
কথার চচণ। বাঙালীর এই অনিবাণ ভক্তিপ্রবণতাকেই তিনি স্থাপিত করলেন 
পৌরাণিক নাটকে । 

গিরিশচন্জের পৌরাণিক নাটকগুলির মূলকথা হল অকৃত্রিম বিশ্বাস। তিনি 


১২, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১০৬০, 
পৃ--৩৪৬ | 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৯২১ 


বুঝেছিলেন এই হৃদয়োৎ্সারিত বিশ্বাসই বাঙালীর শাশ্বত সংস্কার, চিরজীব 
মন্ত্র। মধ্যবৃগীয় ভারতবর্ষের সাধ্‌-সম্তদ্দের আবির্ভাব এব; মতাদর্শ প্রচারও এই 
অপার বিশ্বাসকে জড়িয়েই। হৃত্তি, তর্ক, বিচার-বিবেচনার চোরাবালিতে 
এই দেববিশ্বাস কখনও ক্ষণ হুয়লি। রামায়ণ-মহাভারত-আশ্রক্সী নাটক 
ছাড়াও তার চৈতন্যলীলা, নিমাই সমাস, রূপ সনাতন, বৃদ্ধদে বচরিত, বিদ্ব- 
মঙ্গল ইত্যাদি ধর্মাশ্রয়ী নাটকেও এই বিশ্বাসই মুল কথা । “নসীরামঃ “বিহাদ 
এবং পূর্ণচন্ত্র' গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাট্যকর্ষ নয়, কিন্তু এই নাটকগুলিতেও 
তিনি চিরস্তন ভগবতপ্রেমের মর্মবাণী প্রচার করেছেন। এই ভক্তিবা 
প্রচারের স্যোগ ছিল না বলেই তার সামাজিক নাটকগুলি জনপ্রিয় হলেও 
সার্থক নাটকের মধাদ1 পায়নি । নাটাকার নিজেও বৃঝেছিলেন তার সংস্কার 
ছিল পৌরাণিক নাটক রচনার । তাই ১৯০৬-এ লেখা «্বলিদান নাটক 
মিনারভায় প্রভৃত প্রশংসালাভ করলেও তিনি অমৃতলাল বন্ুকে বলেছিলেন-_- 


“এসব নাটক আমার লেখার কথা নয়। মনে করেছিলাম শেষ বয়সে 
ছু" চারখানা ভাল নাটক লিখে রেখে যাব, তা+ বুড়ো বয়সেও এই নুর্রমা 
ঘটতে হচ্ছে । এ সব £58118610 বিষয় নিয়ে নাটক লেখ! আর নঙ্'ম৷ ধণাটা 


এক ।* 
০০ 


গিরিশচন্দ্র যখন পৌরাণিক নাটক রচনায় হাত দেন তখন গীতাভিনয় 
অসংখ্য রচিত হচ্ছিল কিন্তু তার পৌরাণিক নাটকগুলির উপর যাত্রা অথবা 
গীতাভিনয়ের প্রভাব পড়ে নি। ( মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য 
নাটকের বাস্তব জীবনাদর্শ বিমিশ্রিত হয়ে তার পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম )) 
তৎকালে নাগরিক জীবনে যাত্রার মধ্যে একটি রন ক্ষচি দান। ধাধতে ধাকে। 
£এই ধারাটিব প্রতি গিরিশচন্ত্র প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং বাছির 
হইতে ইহাই অবলম্বন করিয়া তাহার সাধনার স্থত্রপাত হয় 1১৬ 


যাআ্রার সঙ্গে গিরিশচন্ত্রের পৌরাণিক নাটকের এই বহিরক্গ মিল চোখে 
পড়ে ছন্ব-প্রসঙ্গ আলোচনায় । প্রথমতঃ যাত্রার চরিত্রসমুছের মধ্যে যেমন 
কোন ত্বন্থ অথবা পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত থাকে না,€গিরিশচন্তরের 
অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকই তেমনি হন্থহীন, ঘটনার বিবরণমাত্র 1১ দ্বিতীয়ত: 


১৩. প্রাগুক্ত | পৃ ৩৬৬ 





১২২ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যাত্রার প্রধান রস ভক্তিবাদ এবং দার্শনিকতার প্রচার । যাত্রার অধিকাংশ 
চরিত্রের মধ্য দিয়েই এই ছুটি বিষয় এগিয়ে চলে । মনোমোহন বস্থুর নাটকের 
সংসার-অনাসক্ত চরিত্রের মত গিরিশচন্দ্রের কঞ্চকী এবং বিদ্ুষক চরিজও 
ভক্তিগ্রবণ এবং দার্শনিক । তৃতীয়তঃ যাত্রার অন্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য গীতি- 
ময়তা। কিন্তু যাত্রায় সঙ্গীত উনবিংশ শতার্বীর মধ্যভাগে হুর্বল হয়ে পড়ে। 
এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর+ পত্রিকা মন্তব্য করেছিল ; 


ঞ্প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণ 
জন্মিয়াছে। রঙ্গতৃমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য 
বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্তঃ তৎ- 
প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন |% ১৪ 


কিন্তু এ কথ স্বীকার করতেই হয় গীতাভিনয় রচয়িতারা বাত্রার সঙ্গীতকে 
নাটকের সঙ্গীতে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন! তেমনি উনিশ শতকের শেষ 
দিকে থিয়েটার-সঙ্গীতের প্রভাবে যাত্রা-পালাতেও সংগীত রীতির পরিবর্তন 
ঘটতে থাকে । “এতে (ষাত্রায় ) গানের সংখ্যা কমে গেলেও এক একটি 
পালায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ খানা পর্যন্ত গান থাকল । উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়াধ থেকে ও বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যস্ত গানের দিক থেকে 
যাত্রা-নাট্য দ্বার থিয়েটারী নাটক প্রভাবিত হয়|” ১৭ 


গিরিশচন্দত্রও গীতিনাট্য এবং পৌরাণিক নাটক রচন1 করতে গিয়ে যাত্রার 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । এই জাতীয় যাত্রান্ছসারী গান প্রয়োগের জন্য 
তিনি কম সমালোচিত হননি । চতুর্থতঃ যাত্রার মত গিরিশচন্দ্রের নাটকেও 
জনরুচির তাগিদে ক্লথ হাম্তরসিক চরিত্রের আগমন ঘটেছে। ব্রজমোহনের 
দুঃশাসন, শকুনি অথবা মনোমোহনের, ব্যাধঃ অশ্বরক্ষক প্রভৃতির অনুরূপ চরিজ্ঞ 
গিরিশচন্দ্রের নাটকেও কম নেই। 


কিন্তু যাত্রা! নাটক নয়, গিরিশচন্দ্র যাত্রারচস্িতা নন, পৌরাণিক নাট্যকার । 


১৪. সংবাদ প্রভাকরঃ ১৬ই নভেম্বর, ১৮৬৫ 
১৫. গৌঁরীশস্কর ভট্টাচার্য £ যাত্রা নাটক ও ধিয়েটারী নাটক, রবীন্দ্র ভারতী 
পত্রিকা, সধমবর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর ডিসেম্বর, 


১৪৬৮৯ | 
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এর কারণ তাঁর নাটকে যাত্রার মত দেবতা সব'অ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত নন-- 
মান্য সর্ব দেবতা-নিয়নত্রিত নয় । অস্তরজের দ্বিক থেকে পাশ্চাত্য 
প্রভাবই তার নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্থকরী। গ্রীক নাটকের নিয়তিবাছ 
নয়, ইংরাজী নাটকের মানবতাবাদই তার পৌরাণিক নাটকগুলির অস্তরক্ষ- 
প্রত্যয়। তার প্রত্যেকটি পৌরাণিক নাটকের সর্বত্র হয়ত এই বৈশিষ্ট 
উপস্থিত নয়, কিন্তু অধিকা'শ নাটক অম্পর্কেই এই মন্তব্য প্রযোজা।) হয়ত 
এজন্যই বাল্মীকির রাম-লক্ষষণ নয়, কৃত্তিবাসের রাম-লক্ষ্ণ । বেদবাসের কুরু- 
পাগুব নয়, কাশীরাম দ্দাসের কুরু-পাগুব ; ভাগবতের রাধার নয়, বৈষ্ণব 
পদ্দাবলীর রাধা-কঞ্চ ; কালিদাস-পূরাণের উমা-মেনকা নয় কবিওয়ালাদের 
উমা-মেনকা তার পৌরাণিক নাটকগুলির অনুস্থত চরিত্র । 


সংখ্যাগত বিচারে গিরিশচন্দ্রেরে গীতিনাট্যগুলির পরেই পৌরাণিক 
নাটকগুলির স্থান। 


নাটকের চরম সার্থকতা তার অভিনয় সাফলো। গিরিশচজ্ছ তংকালীন 
বাংলাদেশের অধিকাংশ নাট্যমঞ্চে নিরেশিক এবং অভিনেত। থাকার সময় 
অভিনয়ের প্রয়োজনেই নাটক লিখতেন । সেজন্যই তার অধিকাংশ নাটক 
একাধিক রজনী অভিনয়ের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 


'রাবণবধ? গিরিশচজ্জের প্রথম পৌরাণিক নাটক। এই নাটকটি যে 
সেকালের কলকাতার দর্শকদের কি বিপুল আলোড়িত করেছিল তার পরিচয় 
আছে সমকালীন পত্রিকাগুলির পাতায় । এর কারণ নাটকটির সর্বত্র কৃত্তিবাস্সী 
রামায়ণের বাঙালী সুলভ ভক্তিপ্রাণতার পরিচয় রক্ষিত । তক্তিবাদই যে রাবণ” 
বধ নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তার উৎস সে সম্পকে নাটকটির প্রথম রজনীর 
বিভীষণ চবিত্রের অভিনেতা অযুতলাল বস্থ বলেছেন £ 


'রাবণ বধ নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা 
হইয়াছিল পৌরাণিক নাটক চলিবে কিনা? কিন্তু অভিনয়কালীন যে সময়ে 
জগজ্জননীর অভয় পাইয়া রাবণ অবধ্য হইয়! উঠিয়াছে, রামচন্ত্র হতাশ হইয়া 
লক্ষণ, বিভীষণ, ক্তুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন-__ 

দেহ সবে বিদায় আমায়, 
সাগর সলিলে- ত্যাজিব তাপিত প্রাণ 1... 


গর 


৯২৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


রামচজ্্র-বেশী গিরিশচন্জের় জলদগস্ভীর কঠ হইতে যখন শেষ দুই ছত্র-_ 

তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে 

কি পারে বিদ্ধিতে আর ! 
উচ্চারিত হুইল, তখন দর্শকমণ্ডলী, আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, 
ভক্তিপ্রধান বাঙালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই--ধর্মপ্রাণ জাতির 
মর্মস্থান এ নাটক ঠিকম্পর্শ করিয়াছে ।” ১ 


সংলাপস্থি, ঘটনাস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র কৃতিবাসকে অনুসরণ 
করলেও সীতা চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্তে গিরিশচন্দ্র অপূর্ব স্থািক্ষমতার 
সাক্ষর রেখেছেন । ১৮৮১ সালের ৩শে জানুয়ারী ন্যাশানাল থিয়েটারে 
“রাবণ বধের প্রথম অভিনয়ে বিনোদিনীর সীতা চবিজ্রে সুন্দর অভিনয়ের 
পিছনে এই চরিজ্রন্থষ্টির গুণই কাজ করেছিল । 


লৌকিক উপাদানের প্রাচুর্য 'রাবণবধ” নাটকের জনপ্রিয়তার যেমন একটি 
কারণ তেমনি ছিতীয় কারণ হুল এই নাটকে প্রথম ব্যবস্থত হয় গৈরিশছন্দ। 


গিরিশচন্দ্রের “রাবণ বধ রচনার পরের বছর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ও 
'রাবণবধ' (১৮৮২ ) নামে একটি পৌরাণিক নাটক লেখেন । 


“রাবণ বধ? নাটকের অদ্ভূতপূর্ব সাফল্যই গিরিশচন্দ্রকে দ্দীতার বনবাস' 
রচনায় উদ্ধদ্ধকরে। রামসীতার অযোধা? প্রত্যাবর্তন এবং সীতার বনবাস 
নাটকটির মুখ্য কাহিনী । এই নাটকে ছুটি স্বপ্র্ৃশ্ত আছে যা বাল্পীকি, 
কালিদাস অথবা কত্তিবাসে নেই । রাবণের চিত্রের উপর সীতার নিষ্্া 
যাওয়ার কাহিনী চন্দ্রাবতীর রামায়ণে থাকলেও গিরিশচন্দ্র এই ঘটনাটিকে 
আশুয় করায় নাটকের ফরুণরস জমতে পারেনি । লব-কুশের যৃদ্ধে নিকযার 
উপস্থিতি পুরাণ-বহিভূত বিষয়। সীতার পাতাল প্রবেশ দৃশ্ত ন! দেখিয়ে 
“হন্যে কমলাসনে লক্্মীরূপে সীতার আবির্ভাব দৃশ্ঠ রচনার কারণ সমকালীন 
দর্শকের রুচি তৃপ্ত করা । ছিজেজ্লাল এবং যোগেশ চৌধুরীর «্দীতা নাটকের 
পরিণতি ভিন্নতর । “রাবণ বধে+র মত সীতার বনবাস নাটকেও মধুস্থদনের 
মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রভাব স্পষ্ট । তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উক্তির 
প্রতিধ্বনিও শোনা যায়-_ 


৯৬, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ২২৬ 


গিরিশচন্দ্র ঘোয় ১২৫ 


সীতা । রাঁজ খযি জনক আমার, 

হুর্ববংশ কুলবধৃ-_ 

ঘশরথ শ্বণুর ঠাকুর, 

রাম ম্বামী, দেবর লক্ষণ । [২য় অক ২য় গর্ভাঙ্ষ] 
১৮৭৮ খ্ণিষ্টাবে ব্রজমোহন রায় মহাভারতীয়্ উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে 
লেখেন *অভিমন্থ্যাবধ* । এর তিন বছর পর গিরিশচন্দ্র “অভিমন্থ্যবধ" রচনা 
করেন এবং ন্তাশানাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ে যুধিঠির ও দুর্ধোধন এই ছ্ৈত 
ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটক সম্পকে লেখা হয়েছিল £ 


অভিমন্থ্যবধের অভিমন্্যু আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্জা-সেই 
কল্পনার আদর্শভূত অভিমন্থ্য। এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা 
অভিমন্জাকে পাইয়াছি--কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি জ্ুভদ্রার সঙ্গে লেছ 
রিনিময়ে, কি সপ্তরধীর ভুভেছ্ ব্যহমধ্যে বীরকার্ধ সাধনে--সকল স্থানেই এই 
নাটকের অভিমন্থ্য প্রকৃত অভিমন্থ্যই হইয়াছে । ১* 


একদিকে সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক অন্যদিকে মধুস,দনের মেঘনাদবধ 
কাব্োর প্রভাব এ নাটকে লক্ষণীয় । 


ন”টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ “লক্ষণ বর্জন” নাটকটি পৃর্ববর্তী “সীতার বনবাস” নাটকের 
পরিশিষ্ট কাহিনীমাত্র। এই নাটকের প্রধান ত্রুটি হল নাটকটি অপূর্ণ এবং 
চরিত্রগুলি অপরিস্কূট । অন্যান্ত পৌরাণিক নাটকসম্মহের মত লক্ষণ বর্জনও 
করুণ রসাশ্রয়ী নাটকের সাফল্য লাভ করতে পারেনি । 


রামায়ণের কাহিনীকে ঘটনা অন্থযায়ী গিরিশচন্দ্র পর পর রূপ দেননি 
বলেই 'রাবণ বধ", «সীতার বনবাস” এবং “লক্ষণ বজ'ন' রচনার পর তিনি 
কাহিনীর প্রথম অংশে দৃষ্টি দেন এবং একে একে লেখেন «সীতার বিবাহ”, 
'ামের বনবাস? এবং “সীতা হরণ? | এর মধ্যে প্রথম নাটকটিকে বিশ্বামিত্র 
কতৃ'ক দশরথের কাছে রাম ও লক্ষ্পণকে প্রার্থনা থেকে সুরু করে দশরথের চার 
পুত্রের বিবাহ বণিত হয়েছে । এটি তিন অস্কের নাটক। দ্রামের বনবাসে? 
রামের বনবাস যাত্রা থেকে চিত্রকৃট পর্বতে ভরত-মিলন পর্থস্ত কাহিনীর বিষ্যার 1 
এটি পাঁচ অঙ্কের নাটক। দসীতাহরণে* লক্ষণ কর্তৃক শুর্পনধার নানিক- 


১৭. ভারতী, মাঘ, ১২৮৮ 


১২৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ছেদন থেকে শুরু করে অশোকবন থেকে হনুমান কক সীতার সংবাদ আনয়ন 
কাহিনী পরিবেশিত । এটিও পাচ অঙ্কের নাটক। তিনটি নাটক রচনাতেই 
গিরিশচন্দ্র তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। যে সব গুণ থাকলে একটি 
পৌরাণিক নাটকের সার্থকতা ঘটতে পারে, এই তিনটি নাটকে সেগুলি সর্বত্র 
রক্ষিত হয়নি । 


রামায়ণ-কাহিন্নী আশ্রয়ে রচিত পৌরাণিক নাটকগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তা 
গিরিশচন্দ্রকে “দীতার বিবাহ+ নাটক রচনায় উৎসাহিত করে । এই নাটকটি 
কাহিনীর ক্ষেত্রে রামায়ণ-অন্থসারী হলেও নাট্যকারের মৌলিকতা উপেক্ষণীয় 
নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের ( সৈন্য, পুরস্ত্রী, ভৃত্য, পণ্ডিত) মধ্য দিয়ে 
হান্টরস পরিবেশন করা হয়েছে । নাটকের স্ুচনায় রামকে গোলকপতি 
বিষুঃ এবং সীতাকে রম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । রামের পুর্বস্বাতি মস্থনও 
এই প্রসঙ্গে ন্মর্তব্য। সীতা ও রতির উক্তিও প্রত্যুক্তিও' নাট্যকারের মৌলিক 
কল্পনা]! সীতার বিবাহে, মহাদেব ও প্রমথগণঃ বিশ্বামিত্র, লক্ষ্মী, এবং 
হিজড়ার মুখে গান বসানো ছাড়াও নেপথ্য সংগীতেরগ ব্যবহার আছে। 
কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ নাটকের মত এ নাটকে কোন সমাপ্তি সংগীত নেই । 


“সীতার বিবাহ? নাটকের প্রথম অভিনয়ের (১১ মাচ+ ১৮৮২) পরের 
মাসেই “রামের বনবাস' প্রথম অভিনীত হয় (১৫ই এপ্রিল ১৮৮২)। এই 
নাটকটির সর্বাপেক্ষা! বড় ক্রাট হল ঘটনাটি এলোমেলো, ফলে কোন কেন্দ্রীয় 
কাহিনীর একমুখী পরিণতি ঘটেনি । দশরথের পুত্রঙ্গেহ এবং রাম-বনবাসের 
ফলে তার মৃত্যুই নাটকটিকে আংশিক করুণরসমুখর করেছে। দৃশ্গুলি আর 
একটু বিস্তারিত হুলে নাটকটি ট্রাজেডির পথে যেতে পারত। দৃশ্যসঙ্জার 
ক্ষেত্রে এই ত্রুটি 'দীতাহুরণ' নাটকেও (প্রথম অভিনয় ২২শে জুলাই ১৮৮২ ) 
রয়ে গেছে। ঘটনার কেন্দ্রবিচ্যুতি “সীতাহরণ” নাটককে “সীতার বনবাস" 
অপেক্ষা দুর্বল করেছে । চরিত্রের দিক থেকে শৃর্প'নখ1! বেশী লৌকিক রঙে 
(7:০০৪1 00199: ) চিত্রিত হওয়ায় পৌরাণিক চরিজ্রের গাভীষ' হারিয়ে 
কমিক চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছে । রাম এবং রাবণ চরিত্রের গতানুগতিকতা! 
সীতা এবং মন্দোদরী চরিত্রের পাশাপাশি যেন বেশী চোখে পড়ে। এই 
নাটকে বাবন্ৃত রত্ববালাগশ এবং নর্তকীক্ষের গান পপাগুবগৌরবে'র অক্ষরা- 


১৮, দ্রঃ ৩১১ ৩৪ ১ ৩৫, 


গিরিশচজ্ ঘোষ ১২৭ 


গণের গান এবং 'পাগুবের অজ্ঞাতবাসেগ্র কি্বরীগণের গান অপেক্ষা ভাল । 


রামায়ণ কাহিনী নিষ্বে একের পর এক নাটক লিখে গিরিশচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন । তা ছাড়া রামায়ণের মূল কাহিনী মোটামুটি ছ”টি নাটকের মধ্য: 
দিয়ে পরিবেশিত হয়ে গিয়েছিল । এদিকে জনগণের বুকে তখনও পৌরাণিক 
নাটকের জন্য গরুড়ের ক্ষুধা । গিরিশচঞ্জ রঙ্গমঞ্চের দাবী মেটাতে কাহিনী 
খুজলেন মহাভারতের পাতায় । 


“পাগুবের অজ্ঞাতবাস* (প্রথম অভিনয় ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৩) নাটকের 
দুটি মূল ঘটনা1-_কীচক বধ এবং কুরু-পাগুব বৃদ্ধ । প্রথম ঘটনার নায়ক ভীম, 
দ্বিতীয় ঘটনার নায়ক অর্জর্জরন। গিরিশচন্দ্র এই প্রথম তার নাটকে চরিত্রের 
প্রবৃত্তির উপর জোর দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্রৌপদশ চক্ষিত্রও মূল মহাভারতের 
অনুকরণে তাদের স্বাভাবিক রূপটি নিয়ে চিত্রিত হলেন। পুরাণের বৃত্বাস্ত 
এবং গুণ নিয়ে উপস্থিত হলেও *পাও্বের অজ্ঞাতবাস' নাটকটি অলৌকিকতায় 
প্লাবিত হয়নি । ১৮৭৫-এ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন প্পাণুবের 
অজ্ঞা তবাস” | 


“দেবীভাগবত” এবং “শিবপুরাণে” দক্ষযজ্জের কাহিনী আছে। বাংলা 
সাহিত্যে দক্ষষজ্জের ঘটনাকে আশ্রয় করে একাধিক গীতাভিনয় এবং 
পৌরাণিক নাটক রচিত হয়। মনোমোহন বন্গুর “সতী নাটক" (১৮৭৩) 
রচনার ঠিক দশ বছর পরে গিরিশচন্দ্র লেখেন “দক্ষযজ্ঞ' নাটক । উভয়ের 
রচনায় পার্থক্য হল এই, মনোমোহনের নাটকে যেখানে গাছস্থ্য জীবন-রসের 
প্রকাশ, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেখানে চণ্ডী ও মহামায়া-তত্ব প্রচার । 
সাংখ্যের পুরুষ-প্ররুতি তত্বও নাটকটিতে উচ্চারিত। *ইহার অন্তর্গত দশ- 
মহাবিষ্কা ও সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের শোকাকুল অবস্থা বর্ণনায় 
তারতচন্দ্র ও হেমচন্দের প্রভাব অঙ্গভব কর! যায়। তবে ইহাতে সতীদেহ 
স্কদ্ধে করিয়! শিবের তিিতুবন ভ্রমণ বৃত্তাস্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে । তাহা না 
হইলে শিবের চরিত্রটি আরও ন্ুপরিস্ফূট হইতে পারিত। প্রস্থৃতির চরিজ্রটিতে 
মেনকার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে 1১৯ তপশ্বিনী চরিআরটি গিরিশচন্দে র 

খলিক স্যষ্টি। ৃ 

“বিষ্কুপুরাণে হুনীতি-পুজ্জ ঞবর বিষু-ভুক্তি কাহিনী অতি নুন্দরভাবে 

ঘিত। বিষাতা ন্থরুচি করৃ'ক গ্রুবর আগমন, তার হুরিষর্শন লাভের ব্যাকুল 


১২৮ | বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


আকা, বনচারী ঞুবর সপ্তবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ধবর তপস্যা এবং বিষুর 
বরদান--ঞবতারা ও দেবলোকের সৃষ্টির কাহিনী বাংল! সাহিত্যের গীতা- 
ভিনয় এবং পৌরাণিক নাট্যকারদের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে উপস্থিত হয়ে- 
ছিল। এই কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রস্থগুলির মধো-নিমাইর্চাদ শীলের *ফব 
চরিত্র (১৮৭২), গিরিশচন্দ্র ঘোষের (গ্ঠাদাড়, গিরিশ) “ধরব তপস্তা+, ধভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায়ের “ফ্ব যোগাখ্যান' (১৮৭৫), নন্দলাল রায়ের “ঞব চরিত্র? 
(১৮৮৭), বিহারীলাল চট্রোপাধ্যায়ের “ঞ্বগ (১৮৯৮), মতিলাল ঘোষের 
€ঞ্ুব? (১৯১৬) উল্লেখযোগ্য । অগ্রান্ত নাট্যকার অপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের 'ঞ্ব 
চরিত্র" গৃস্থে পৌরাণিক কাহিনীকে যথাষথরূপে গৃ.হুণ করা হয়েছে । অবস্ঠ 
বিষপুরাণে মহাদেবের সঙ্গে ধ্রবর সাক্ষাতের কোন পরিচয় নেই, বৈষ্ণব 
ভক্তি প্রচারের জন্যই গিরিশচন্দ, শিবকে আনয়ন করেছেন। 


ফ্রব চরিত্ত পূর্ণাঙ্গ নাটক । গছ্য সংলাপে চলিতের সচ্ছন্দ গতি বজায় 
আছে। সতীগণের গানগুলি স্থপ্রযুক্ত। মহাদেবের উক্তিতে সর্বধর্মসমন্থয়ের 
স্ুরটি প্রকাশিত হয়েছে । তবে নাটকের সমস্থ চরিত্রই উধর্বলোকের ভাব নিয়ে 
উপস্থিত, মানবিক রসের উৎসার কোথাও নেই । 


মহাভারতের বনপবে'র অতি সুপরিচিত কাহিনী নল-দময়স্তী ৷ *গ্রুব 

চরিত্রের মত নল দময়ন্তীর কাহিনী নিয়ে বহু যাত্রা পালা গিরিশচন্দের পরবে 

রচিত হলেও সেগুলির ব্যর্থতা সম্পকে ঈশ্বরচন্দ, গু্চের উক্তি প্রণিধাণযোগ্য ঃ 

“কালিয়দমন, বিদ্যান্ুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে 

কিন্তু তত্বাবং অত্যন্ত দ্বণিত উপায়ে সম্পর হইয়া থাকে তাহাতে 

আমোদ-প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের ক্দাপি সন্তোষ 
বিধান হয় না।+ ২০ 


গিবিশচন্জর ব্যাস মহাভারতের কাঁহিনীকে নিষ্ঠার সঙজে অনুসরণ করায় 
স্তার “নলদময়ন্তী+ (প্রথম অভিনয় ১৪ই ডিসেম্বর, (১৮৮৩) যথার্থ পৌরাণিক 
নাটক হয়েছে । কণকবর্ধ হংসের দৌত্যে রাজা নল ও দময়স্তীর মধ্যে প্রেম 


১৯. আশুতোষ ভট্টাচা £ বাংল! নাটাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড 
ছিতীয় সংঃ ১৯৬০১ পৃ--৩৮৫-৮৬ 
২০. সংবাদ প্রভাকর, ২৮শে জুন, ১৮৪৮ 


রি 
গিরিশচজ্জ ঘোষ +১২৯ 


সঞ্চার থেকে বহু ঘটনার মধা দিয়ে নল-দময়স্তীর বিচ্ছেদ এবং নাটকের শেষে 
অশ্রবিসজ'নের মধ্য দিয়ে উভয়ের পূনরায়. মিলন--মহাভারতোক্ত এই স্বীর্থ 
কাহিনী নাট্যকার সম্পূর্ণ গৃহণ করেছেন। গিরিশচন্দ, বৃঝেছিলেন এই 
উপাখ্যানের মধ্যে জীবনরস অতি প্রগাঢ়, কাহিনীটি আগাগোড়া ঘটনা” 
সংঘাতে মুখর | মুল চরিত্রের মত পার্খচরিত্রগুলিও 'নলদময়স্তী'র অন্কতম 
আকর্ষণ । মধুল্থদনের «পল্মাবতী* নাটকের কলি চরিত্র + কৃষ্ণমিশ্রের সংস্কৃত 
নাটক ধপ্রবোধচন্দঞ্রোদয়ে'র অহঙ্কার চরিজ্র এবং সংস্কৃত নাটকের অতি পরিচিত 
বিদ্ষক চরিত্র গিরিশচজ্রের নাটকে যথাক্রমে কলি, শকুনি এবং বিশ্ুধক 
চরিজ্রের উপর ছায়া ফেলেছে । এই স্মত্বে বলা যায়ঃ গিরিশচজ্দের বিশ্বুধক 
ওঁদরিক হলেও সে রাজার স্ুখ-ছুঃখও সমভাবে অন্গভব করে, তাই নলের 
সদ্ধানে বার হতে গিয়ে সে বলে-_ 
ব্রাঙ্মণী | কত দিনে দেখা পাব? 
বিছুষক। নল যবে রাজা পুনঃ | 
বনে বড় ছিল ভয়-_ 
সেথা ফল থেতে হয়; 
কিন্ত 
পুক্ষরের অনুগ্রহে সে ভয় ঘুচেদ্ধে, 
এক বস্ত্রে রাজা গেছে বনে। 
কাদি আয়, ব্রাহ্মণিৎ খানিক; 
নানা 
রাজো মান1--কেহ নাহি দিবে অন্নজল ; 
সঙ্গি, ধুঁজি কোথা রাজা, 
যাও ফিরেঃ__নহে মম পদ নাহি চলে। 
[ ২য় অস্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক ] 
কালিদাস সান্তাল,. ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ঃ উমাচরণ দে, অভ্তস্বানন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাণচন্দ্র দাস গিরিশচন্দ্র পুর্বে 'নলদমরত্তী* ঘামা-নাটক 
লিখেছিলেন । 
“কমলেকামিনী' এবং «বৃষকেতু" নাটক ছুটির প্রথম অভিনয় এক মাসের 
ব্যবধানে স্টার থিষ্কেটারে অনুষ্ঠিত হয়। কমলেকামিনীর বিয়ন়বন্ধ 


৯ 


১৩০ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চণ্ীমঙ্গলের অন্তর্গত শ্রীমস্ক কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হলেও, 'বুষকেতু? 
নাটকটি ধর্মমজলের হরিশ্চন্র পালার অনুসরণে রচিত এমন স্থির সিদ্ধান্তে 
পৌছানো যায় না। বৃষকেতু সরাসরি কাশীরাম দাসের 'মহাভারতঃ 
অন্থসরণে রচিত। 


১৮৭৩ গ্রিষ্টান্ে দীনবন্ধু “কমলে কামিনী” নামে ঘে রোমান্টিক নাটক 
লেখেন তার সঙ্গে কবিকক্কনের ধনপতি-পালার কোন যোগ নেই । গ্িরিশ- 
চন্দ্রের পুর্বে একই নামে জীবনরুষ্ণ সেন (১৮৮৬) এবং রাধানাথ মিত্র (১৮৮২) 
নাটক লিখেছিলেন । “কমলে কামিণী”কে গিরিশচন্দ, “ভক্তিরসাত্মক নাটক" 
রূপে বর্ণনা করলেও এ নাটকে পৌরাণিক আবহাওয়1 সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয় । 
কিন্তু অন্যান পৌরাণিক নাটকের চরিত্রের মত এখানে শ্রীমস্ত চরিত্রে অহৈতুকী 
ভক্ভির প্রকাশ ঘটেছে, ঘটেছে সকাম ভক্তির আত্মপ্রকাশ । 


“বৃষকেতু* একাস্ক নাটক। “কমলেকামিনী” যেমন চণ্ডীমঙ্গলের খণ্ডিত 
কাহিনীর নাট্যরূপ, বৃষকেতুর কাহিনীও তেমনি অল্পপরিসরে রচিত, খণ্ডিত। 
এর ফলে আদর্শকথা এবং কাহিনী পাশাপাশি না এগিয়ে চলায় চরিত্রকে 
অবিকশিত দেখা যায় । 


“বুষকেতু” নাটকের ক্রট প্রহলাদ চরিত্র” নাটকেও উপস্থিত। বাংলা 
নাটাসাহিত্যে প্রহলাদ কাহিনী নিয়ে বেশ ক্থানা নাটক লেখা হয়েছে। 
গিরিশচন্ট, মাত্র ছুটি অন্কে নাটক সমাপ্ত করলেও কাহিনীর মূলভাব খণ্ডিত 
হয়নি। কিন্তু 'বৃষকেতু'র মত আলোচ্য নাটকটিও আদর্শবাদের কথা বেশী 
. উচ্চারণ করায় নাটকীয় রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে । কেবলমাত্র প্রহলাদ-মাতা কয়াধূর 
চরিত্রটি ঈষৎ মানবিক মূল্য লাভ করেছে। 


বৎস চিস্তাঃ গিরিশচন্দের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের সমধর্ম্ণ। 
এই অতিপরিচিত পৌরাণিক কাহিনীটি শ্রীবংস রাজার দুঃখবরণের একট 
ধারাবাহিক চিত্র । এর সঙ্গে যৃক্ত হয়েছে চিন্তা, শনি, লক্ষ্মী ইত্যাদি চরিত্রের 
নানা গণ। নাটকের পরিণতিও অন্যান্ত নাটকের মত মিলনাস্তক। শ্রীবৎস- 
চিন্তা রচনার জঙ্জে সঙ্গে গিরিশচন্বের প্রথম পর্বের পৌরাণিক নাটারচনার 
পরিণতি ঘটে। এর পর 'প্রভাস-যজ' 'জনা” প্পাগুবগৌরব” “তপোবন? 
ইত্যাদি কট পৌরাণিক নাটকে নাট্যকারের 'ভক্তিবিহ্যল চিত্বের 'শ্রকাশ 
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যেখনটি ফুটেছে পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে তা৷ অনুপস্থিত। রামক্কষ্ণদেবের সঙ্গে 
ইতিমধ্যে গিরিশচন্দের সাক্ষাৎ ঘটে হাওয়ায় পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের 
এই প্লাবন সঙ্গত কারণেই ছুর্বার হয়েছে । 

গিরিশচন্দের পৌরাণিক নাটকের আর একটি ধার! হল চরিতনাটক। 
ভারতবর্ষের কয়েকজন ধর্মসাধকের সম্পর্কে জনশ্রতি এবং ইতিহাস 
অবলম্বন করে তিনি করেকটি নাটক রচনা করেন। এগুলির 
কোনটিকেই গিরিশচন্দ, পৌরাণিক নাটক বলে দাবী করেননি। কিন্ত 
পৌরাণিক সংস্কার নাট্যিক চরিত্রগুলিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে এবং 
কীন্তিত চরিত্রটি স্থচনা থেকেই এমনভাবে ভগবানের অবতার ন্ূপে অলৌ- 
কিক ঘটনার কারণ হয়েছে যে নাটকগুলিও সে দজে পৌরাণিক লক্ষণাক্রাস্ত 
হয়ে পড়েছে। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, বুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্--এরা ভগবানের 
অব্তাররূপে গিরিশচন্দে র নাটকে চিত্রিত । দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রগুলির মধ্যে 
গিরিশচন্ত্র গ্রহণ করেছেন বিষমঙ্গল ঠাকুর, রূপ সনাতন, পূর্ণচন্জর ও করমেতি 
বাঈকে--ফণারা সকলেই ভক্তির মৃছ'নায় অবশ-শিধিল। গিরিশচন্দ্র যেকালে 
এই নাটকগুলির অধিকাংশই রচনা করেছিলেন সেই যুগে যুক্তির স্থান গ্রহণ 
করেছিল ভক্তি । গিরিশচন্দ্র জনসাধারণের সেই দাবী মিটিয়েছিলেন ১৮৮৪ 
থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে রচিত অবতার-ভক্ত পর্যায়ের নাটকগুলি রচনা 
করে। তবে কালগত দিক থেকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধার! না থাকায় পরবর্তর- 
কালে রচিত গিরিশচন্দ্রের পুর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকগুলির আলোচনা আগেই 
করে নেওয়] যুক্তিযুক্ত | 

ীরুষ্ণের উত্তর-জীবনের কাহিনী-আশ্রয়ী পূর্ণাঙজ পৌরাণিক নাটক 
'গ্রভাস যজ্*(প্রথম অভিনয় ৩রা মে ১৮৮৫) অন্তান্ত নাট্াযারচয়িতাদের কৃষ- 
রাধা বিষয়ক রচনা অপেক্ষা উন্নততর | রাধাস্কফণ চরিজ্রের মধূরলীলা-বিষয়ক 
ঘাত্রাগুলি হয়ত গিরিশচন্দ্রকে প্রেরণা দিয়েছিল। গিরিশচন্ছরের কলমে 
নন্দালয় এবং দ্বারকার- পটভূমি সুন্দর নাটবীয় আভাস লাভ করেছে। শেষ 
জীবনে রচিত তার ভ্াঙ্থ গীতিনাট্ায “নন্দছুলাল” (১৯**)-এর সঙ্গে 'প্রভাস- 
যজ্ঃ নাটকের রলগত মিল আছে । , 

/“জনা” নাটকের পৌরাণিকত্ব নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হলেও বলা চলে 
এটি গিরিশচন্দে র শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক । কাশীরাম দাসের মহাছারতের 


১৩২ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


“অশ্বথমেধ পর্ব” এবং মধুস্থদনের «নীলধবজের প্রতি জনা” পত্রটি গিরিশচন্দ্রের 
নাটকের প্রেরণাভূমি। এর সঙ্গে মিলেছিল তার সেক্সপীয়র-পড়া মন। এর 
ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চান্ত চিন্তাধারার একটি নিটোল উপহার হিসেবে “জনা, 
সেদিন দর্শকদের কাছে এত প্রশংসা! অজ'ন করেছিল। 


ফরাসী বীরাঙ্গনা “জোয়ান অব আর্ক” সেক্সপীয়রের নারীচরিত্র 
ভোলুম্নিয়া (কোরিওলেনাস) এবং “মার্গারেট' চরিত্র গিরিশচন্দের মনে 
ছিল। এই নাটকের স্বল্থুর এবং মুখ্াগতি জনাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন । 
নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভান্কেই জান! গিয়েছে_-তিনি শৈশবে 
মাতৃহীন । চতুর্থ অস্কের প্রথম গভান্কে কঃ বলেছেন-_ 


জন। নহে সামান্য রমণী 
জাহুবীর সহচরী মহা তেজস্ষিনী; 
ভোগ লালসায় এসেছে ধরায়... 


জন1 এইট্ুকু জানেন যে তিনি ক্ষত্রিয়ের পত্বী, ক্ষত্রিয়জননী-__তাই 
নীলধ্বজের কৃষ্ণাভূন-প্রীতি তিনি সহ্য করতে পারেন না। পুত্রকে যুদ্ধে 
পাঠাতে গিয়ে জনার অস্তদ্বন্্ তীব্রতম হয়েছে যার ল্ুন্দর প্রকাশ দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম গর্ভাঙ্কে। তিনি নিজের দুর্বলতা গোপন করতে পুত্রবধূ মদনমঞ্জরীকে 
ভত্'সনা করেছেন। দুর্বল সেনাপতি এবং মন্ত্রীদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন । 
অতঃপর জমগ্র নাটকব্যাপী জনা যেন স্বয়ং অগ্নি-গোলক | প্রবীরের মৃতুযুর 
পর জনার একদিকে “হা পুত্র হা প্রবীর আমার? আর্তনাদ, অন্যদিকে প্রতি- 
হিংসার ছুর্মর সংকল্প ("শোক নাই জনার হৃদয়ে? ) নাটকের শেষ সংলাপ 
পর্যন্ত বিস্তৃত। নীলধ্বজের পিতৃসত্তা পুত্র প্রবীরের ম্ৃতুযু ভূলে নগন্তর আনন্দোৎ- 
সবে অংশ নিয়েছে, কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । কিন্তু জনা! যে জননী-__ 
তাই তিনি শেষ পর্যস্ত উন্মাদ হয়ে যান,--“তবে প্রাণ কি কারণে রাখি | জনা 
মৃত্যুবরণ করে জালা জড়ান । 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে জনার সহোদর! চরিত্র আর দ্বিতীয়টি নেই। 
এই চরিত্রের প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণতাই সমগ্র নাটকটিকে পাঠক এবং 
দর্শকের চিত্তে চাঞ্চলা হিতে সহায়ক হয়েছে । জনার এই ক্ষত্রিয়ন্থলভ শৌর্ধ 
এবং রণোন্সাদনা হয়ত পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে কিছুটা বিস্ময়ের বিষয়, কিন্ত 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৩৩ 


একথাও সত্য তার সেই চরিত্র-দার্টযই নাটকটির মঞ্চসাফল্যের যথার্থ কারণ। 
পৃত্রশোকে অধীর! জনার মাতৃহ্দয় যে শপথ উচ্চারণ করেছে তার ভিতর কোন 
অসঙ্গতি নেই-_ 
জনা। শুন শুন ভীষণ শ্মশানভূমি | 

শুন সমীরণ। 

শুন প্রেতদান] ডাকিনী হাকিনী-- 

ফের যার! এ নির্মম স্থলে 

শুন রবি গগনমগডলে। 

জলে স্থলে অনিলে অনলে 

অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী, 

শুন শুন গ্রতিজ্ঞা আমার, 

যজ্ঞশ্রর, চক্রধর, দণ্ডধর কিবাঃ 

বজ হাতে এঁরাবতে দেব পুরন্দর 

সবে মিলি হয় যদি অন সহায়-_ 

পুত্রহস্তা অরাতিতে রক্ষিতে নারিবে। 

[ তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গভাক্ষ ] 


এই প্রতিহিংসা-অভীপ্না আর একবার শোনা গিয়েছিল সেক্সপীয়রের 
“রিচাড' দি থাড নাটকে মার্গারেটের কণ্ঠে £ 
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জনা নাটকের একাধিক প্রধান চরিত্র যেমন শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাদেব নিতাস্ক 
মানবিক-আচরণে ভাম্বর। দেবচরিত্র হওয়া সত্বেও তারা অলৌকিকতায় 
স্বগ'বাদী নন। এই চরিত্রগুলির উপস্থিতিতে তাই জনা" নাটকের মধ্যে, 
কিছুটা লৌকিকতার স্পর্শ লেগেছে। আরও জোর দ্বিয়ে বল ধায় এই 
চরিত্রগুলিই “্জনা”কে পৌরাণিক নাটকের মর্ধাদা দিয়েছে। 


১৩৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


জনার পরই এই নাটকের যে চরিত্রটি পাঠক-দর্শককে আকর্ষণ করে সে 
বিদ্বধক। সেক্সপীয়রের ৮০০] ব1 ৪159] চরিত্র গিরিশচন্দ্রের আদর্শ নয়। 
বিছ্বষকের পরিচয় অন্যরূপে পূর্বে যাত্রা-পালায় ছিল। তবে «নল-দময়স্তী! 
এবং 'ঞ্রুব চরিত্রের বিছৃষক চরিত্রের হুবহু প্রতিফলন “জনা” নাটকের বিদ্ধকে 
নেই, পরবর্তীকালে রচিত “পাগ্ডবগৌরব' নাটকের “কঞ্চকী” চরিত্রের সঙ্গে 
তার গভীর মিল । সরস-রসিকতার আড়ালে বিদ্ধক চরিত্রে রয়েছে গভীর 
ভক্তিবাদ। 


জন! নাটকের বিদ্ুষক জনা এবং প্রবীরের কথোপকথন শুনে আসন্ন ঘটনার 
পূর্বাভাস দেখতে পায় এবং রাজাকে সতর্ক করে বলে-_ 


নীলধ্বজ | যা হবার হবে, যৃদ্ধ করি। 
বিদুষক। ভাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন | 
নীলধ্বজ | কিন্তু জয়-আশা ত কোনমতেই নাই । 
বিদ্ধক। আশায় লোক বেচে থাকে, শিরাশা ধরে যদি কাজ করেন, 
কাজটা নৃতন হয় বটে, কিন্ধু শেষটা কি ঘটে সেই একটা কথা । 
[ ১ম অন্ধ, ৪র্থ গভাাাঙ্ক ] 


বিদুষক প্রাণমন দ্রিয়ে চেয়েছে যেন রাজপুরীর কোন সর্বনাশ না হয়। 
গঙ্গারক্ষকদের ঘোডা চুরির ঘটনায় আমোদপ্রিয় দর্শকরা কেবলমাত্র বিদূষক 
চরিত্রের রসিকতার দ্দিকটিই উপভোগ করে কিন্তু গভীরভাবে দেখলে গ্রতি- 
পালকের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার পরিচয়টি অনায়াসে বোঝা যায়। পঞ্চম 
অঙ্কের প্রথম গভাঙ্কের বিদুষক চরিত্র ভক্তিভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। 


শিশিরকুমার “জনা+-র প্রথম নটি অভিনয়ে “বিদ্বষক” চরিত্র বজ'ন করে- 
ছিলেন, দশম অভিনয়ের সময় থেকে এ চরিত্রটি অভিনীত হতে থাকে। 
নিত্যমুক্ত বিদ্ুধক চরিত্রের বজর্ন সম্ভবতঃ রঙ্গালয়ের দর্শকরা ভালমনে 
সেদিন গ্রহণ করেননি । 


পৌরাণিক নাটকের কাহিনীতে ট্রাজিক রস থাকলেও নাট্যপরিণতি যে 
শেষ প/স্ত মিলনাস্তক হতে বাধ্য হত তা মনোমোহন বন্ুর “সতী নাটকে'র 
আলোচনাতেই দেখা ০ছগছে। গিরিশচন্দ্রও গ্জনাকে আছ্যন্ত ট্রাজিক রসে 
আপ্লুত কবে শেষ প্যস্ত একটি “ক্রোড়-অস্ক' যুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন । 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৩৫ 


এমনও হুত্তে পারে পৌরাণিক নাটকের এই পরিণতি গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা-জাত। 
অন্যথায় তিনি জনা চরিত্রের অস্তদ্বন্্, দুঃখ-কষ্ট স্বীকার শোচনীয় পরিণাম 
ইত্যাদি দৃশ্য দেখাবার পর-জনাকে ট্ণাজিক চরিত্র হিসাবে স্ষ্টি করার পর 
তিনি এ ক্রোড-অস্কটি যোগ করতেননা। এ অঙ্কে দর্শক দেখে-_“প্রবীর 
মদনমঞ্জরী জনা-_-কারো মনেই কোন ক্ষোভ নেই। ছুঃখ বেদনা নেই, 
সকলেই সব দ্বন্দের অতীত--শাস্ত ও সমাহিত চিত্ত ।--যে জনার জন্য এত 
শোচন] + যে প্রবীরের অকালমৃতু।র জন্য এত বেদনা, যে মদনমঞ্জরীর বালা- 
বৈধব্যের বেদনা, দুঃখের জন্ত এত সমবেদনা, তার! সকলেই ছায়াবাজীর 
ছায়ায় পরিণত হয়ে, শোচনাকে অহেতুক করে তুলেছে ।” ২» “জনা” একটি 
সার্থক টাীজেডির উপাদানে পুর্ণ হওয়া সত্তেও পুরোপুরি বিষাদাস্তক হয়ে 
ওঠেনি । ভক্তিরসই এই ক্ষেত্রে প্রধান বাধ! হযে ঈাডিয়েছে। 


জন" নাটকের প্রথম অভিনয় হয় মিনাভ1 রঙ্গমঞ্চে। অভিনয়ের আগের 
দিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল £ 
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বিজ্ঞাপনে 461706718110176769) 53811850101 ইত্যাদি মনোরম শবের 
উল্লেখ থাকার কারণ বোধ হয় এই যে,+সে্দিনের অভিনয়ে ক্রোড়-অস্কটি 
ৃশ্যায়িত হয়েছিল । । গিরিশচন্্র ষঞ্চে জনাকে সার্থক টাজিক নাটক করতে 
পারেননি যেছেতু তার চেতনাটি পৌরাণিক সংস্কারে আছন্ন ছিল। জনার 
এই টাঁজিক-মূল্যের দিকটি পরবর্তাকালে বিখ্যাত অভিনেতা শিশিরকুমার 


২১. সাধনকুমার ভট্টাচার্য £ নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার, 
১ম খণ্ড ( ১৩৭৩) 7 পৃঃ ২২৭-২৮ 
২২, /৯02116 88291 29011252200 95126151893. 


১৩৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ভাছুড়ী অন্থভব করেছিলেন! ১৯১২ থশীষ্টান্ধে জনা নাটকে প্রথম প্রবীর 
চরিক্রে অভিনয় করার কালেই হয়ত তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন । 
অতঃপর তিনি পেশাদার পরিচালকরূপে পাদপ্র্দীপের আলোয় আসেন এবং 
১৯২৫ সালের ৩র? জুন নাট্যমন্দিরে জনা মঞ্চস্থ করেন। সেই অভিনয়ে 
ক্রোড়-মন্ধ বজিত হয় এবং করুণ রসাত্মক “জনা” দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা 
লাভ করে। উনবিংশ শতাববীতে গিরিশচন্দের পক্ষে যে বাঁকি নেওয়া সম্ভব 
হয়নিঃ বিংশ শতাব্দীর পরিবন্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশিরকুমার ঝুঁকি না নিয়েই 
সেই কাঁজ করেছেন । 'জনা'-তে গান আছে মোট ২০টি । এছাড়া নায়িকা 
দের দুটি স্বরে আবৃত্তি আছে। সব্খীগণ* বসস্তকুমারী, প্রমথগণ, জনা, 
মদনমঞ্জরী-ন্বাহা ও বসন্ত, কাম ও রতি» নায়িকা ও সর্দীগণ, ভৈরব-উভৈরবী, 
বালকগণ ও গোপিনীগণ এই গানগুলির গায়ক-গায়িকা। সংলাপের মত 
সংগীতের মধ্য দিয়েও ভক্তির প্রকাশ । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বসস্তকুমারীর 
হরিগুণগান ( ২/৪ ), ভৈরব-ভৈরবীর মহাদেব ও কালীবন্দনা (৩1৪ ) অথবা 
বালকের কীর্তন গান (৪/৪ ) ভক্তিভাবের প্রবাহ সৃষ্টি করেছে সত্য কিন্তু 
নাটকের ক্ষেত্রে এগুলি অপ্রয়োজনীয় । / 


গিরিশচক্জের পরবর্তাঁ জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটক প্পাগ্ুবগোঁরব+ (প্রথম 
অভিনয় ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০০) দুর্বাশার উর্বশীর 'প্রতি অভিশাপ এবং সেই 
অভিশাপ খগ্ডনের কাহিনী নিয়ে রচিত। “পাগ্তব গৌঁরবঃ নাটকে দণ্ডীরাজার 
যে উপাখ্যান আছে গিরিশচন্দ্র সেটি পেয়েছিলেন উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
কর্তৃক পছ্চবন্ধষে রচিত “দণ্তীপর্” (১৮৭*) থেকে [নৃত্যলাল শীল দ্বারা মুত্রিত 
ও প্রকাশিত] । গিরিশচন্দ্রের এই নাটক রচনার পূর্বে প্রাণকষ্ণচ ঘোষ লেখেন 
“দ্ণ্ডীটরিত বা উবশীর অভিশীপ১ (১৮৮৬)। রোহিণীনন্দন সরকারের 
“দণ্ডীপর্ব-মহষি বেদব্যাস প্রণীত' (১৮৮৫) গ্রন্থের প্রকাশও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । উমাকান্তের গ্রন্থে বণিত দগ্ডী উপাখ্যানই গিরিশচন্দ্রের 
উপজীব্য হয়েছিল |”২৩ ছুর্বাসা, দণ্ডী, স্ুুভদ্রা এবং উবশী চরিত্র 
পুরাণানসারী এবং যথাষথ। 


২৩. গিরিশ রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সং) £ গ্রথম খণ্ড (১৯৬৯) £ দেবীপদ 
ভট্টাচাধ রচিত “সাহিত্য সাধনা” দ্রষ্টব্য; পৃঃ ৫৯। 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৩৭ 


পাব গৌরব নাটকের স্থচনায় দণ্ডীরাজের স্বগত সংলাপ উপন্তাসের 
হ্যায় বর্ণনাধর্মী__ 


দণ্ডী। 


পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগার্ষী, 
আসে ছায়া, বিকশিয়া কায়া। 
নিবিড় গহন, 
পাখী ফিরে নিজ নীড়ে? 
ততদ্ধ-_স্তব্ধ ক্রমে দ্র গ্রাম্য-কোলাহল ; 
শ্বাসহীন সমীরণ যেন নিবিড় গহন-ছবি হেরে । 
(১ম অস্ক, ১ম গভাঙ্ক) 


দণ্ডীকে উর্বশী জানিয়েছে যে তার জীবনে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই 


নেই-_ 
উর্বশী | 


হে রাজন্‌! 
জান কি হে অপ্পরীর হৃদয় গঠন...... 
গুনেছ অপ্মরী, নারী, 
কিন্তু নাহি নারীর হৃদয় । 
অপরূপ বিপির সজন ; 
রূপে ভুবন-মাহিনী, বিলাসিনী-_ 
ন্বর্গবাসে যায় লাক ভোগ-আকাজ্ফায়, 
পায় মাক প্রেমহীন দেহের অঙ্গম 1.০, 
মানা করি,-ফিরে যাও ঘরে ১ 
(নজ মন বুঝিতে না পাবি, 
কেন আজি সতর্ক তোমারে করি। 
(১ম অন্ব, ১ম গঞ্ভাঙ্ক) 


এই দোলাচল-চিত্ততা থেকে এটুকু বোঝা যায় উর্বশীর দৃষ্টিতে পুরুর বা, 
দণ্ডী এক নয়। নাটক ষত এগিয়েছে ততই শোনা গেছে আপন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
রণবাগ্য। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশেই স্ুুভদ্রা পাগুবদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন 
কষে ধিরুদ্ধে। নারদের চক্রাস্ত এই ঘটনার জটিলতাজাল আরও দু করল। 
কিন্তু শেষরক্ষা হল না--অতিরিক্ত কৃষ্ণতক্তি নাটকটিকে বিশৃঙ্খল করে দিল । 


১৩৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাট্যকার মূল কাহিনীর সঙ্গে দণ্ডী-উবশীর উপকাহিনীকে যুক্ত করেছেন । 
প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গভাঙ্কে দণ্ডী ও উর্বশী একসঙ্গে পলায়নে প্রস্তুত হয়েছিল 
কিন্তু ইতিমধ্যে অর্জ্ন-উর্বশীর সাক্ষাৎ । অর্জন তাদের ভাল করেই 
চেয়েছিলেন, উর্বশীর পূর্ব-ইতিহাস শুনে তার উক্তি-_ 
অভূন। এতক্ষণে বৃঝিলাম ছন্বকি কারণ; 
কেন দণ্ডী ঝাপ দিতে চাহিল সলিলে। 
কহ মাতা, কিসে শাপ হইবে মোচন । 
( ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) 


উর্বশীর কথা শুনে অর্জুন অষ্টবঞ্জ সশ্মিলনের প্রতিশ্রতি দিয়েছেন । কিন্তু 
কামনায় জর্জরিত দণ্ডীর মনে জেগেছে সন্দেহ, নিরপরাধিনী উর্বশীর প্রতি 
সে নির্মম বাক্য প্রয়োগ করেছে__ 
দণ্ডী। বুঝেছি উর্বশী, তোর মন, 
অজ্ভ্ুন তোমার প্রিয় । 
ধিক্‌ ধিক্‌__কালামুখীঃ লাজ নাই তোর ।... 
ভাল, রসরঙ্গ প্রেমভঙ্গ করিব নিশ্চয়, 
যে ব্যথ! বেজেছে তার দিব প্রতিশোধ । 
(৪র্থ অঙ্ক, ২য় গভস্ক। 
উভয়কে দণ্ড দিতে দ্তী শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় পর্যস্ত উপস্থিত হয়েছে । 
তার হদ্য়-জ্বালার এই অভিব্যক্তি নাট্যকার সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন । শেষ 
পর্যস্ত উর্বশীর শাপমুক্তি ঘটল। নাট্যকার স্থচনা থেকে পরিণতি পর্যস্ত 
উর্বশী চরিত্রের বেদনাতুর মুহূর্তগুলিকে ভালভাবে অগ্রসর করে নিয়েছেন। 
এই নাটকে যেটুকু দ্বন্দের আভাস আছে তা এই দণ্ডী-উর্বশী উপকাহিনীকে 
জড়িয়েই | 


“পাগডবগোৌরব+ কৃষ্ণভক্তির প্রচলিত ন্ুরটি প্রকাশ করলেও অত্যধিক 
ভাবাবেগ নাটকীয় রসকে ক্ষুপ্ন করেছে। গিরিশচন্দরের পূর্ববর্তী নাটকগুলির 
মত এই নাটকেও নাটাসংষাতের সম্ভাব্য সুযোগ উপস্থিত থাকলেও ভক্তির 
জোয়ারে তা বিকশিত হতে পারেনি । নাটকের পরিণতিও ঘটেছে হাক্কা 
পরিবেশে । নাটক অপেক্ষা ফাত্রার মেজাজই বেশী চোখে পড়ে। 'পাগুব 
গৌরবের নারদ চরিত্র যাত্রার লৌকিক নারদের কথা মনে করায় । স্তীম 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৩৯ 


এবং ন্মুভদ্রা চরিত্র ছুটি নাটকীয় গুণ বহন করে। অবস্ত গঠনগত এঁক্যের 
(5৮8০65181 [01109) যে আদর্শ এ নাটকে আছে গিরিশচন্দ্রের অন্যান্থয 
পৌরাণিক নাটকে তা নেই। 


“পাগডব গৌরব*ও “জনা'র মত সংগীত-মুখর নাটক। এই অত্যধিক 
গান ব্যবহারে নাট্যসংঘাত বারংবার বাধা পেয়েছে । নাটকের স্কচন! 
অপ্মরাদের হরিবন্দনা দিয়ে, সমাপ্তি শ্তামা-সংগীত দিয়ে। এর মাঝে 
সুভদ্রার ও উত্তরার গঙ্গা বন্দনা, মচ্লার্ের মহাদে ব-বন্দন1, সুভদ্রার অস্থিক! 
বন্দনা-গীত আছে। নাটকের প্রয়োজনে এই সংগীতগুলির মুলা প্রায় নেই 
বলা যায়। 


গিরিশচন্দের শেষ পৌরাণিক নাটক “তপোবন? | এই নাটকের মধ্য 
দিয়ে সর্বসংস্কারমুক্ত ধর্ষ এবং মানবচিস্তার একটি পরিণত বিকাশ ঘটেছে। 
বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বিবাদ এবং শেষে মিলন, ত্রিশস্ব, কাহিনী-_-এই 
নাটকের আলোচ্য ৰিষয়। নাটকের মুল চরিত্র ছুটির মধ্য দিয়ে জ্ঞান এবং 
কর্মযোৌগের প্রচার এখং শেষ পর্যস্ত বিশ্বাশিত্রের উপলব্ধি- অভিমান বর্জনই 
্রাক্মণত্ব--“তপোবনঃ নাটকের মুলস্ুর । ণ্উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে এই 
চারিত্রিক শক্তির সাধনা বাংলাদেশে নুতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। যুগ 
প্রেরণার উপর ভিত্তি করিয়া! এই নাটক রচিত বলিয়া ইহা গিরিশচন্দ্রের 
অন্যতম শক্তিশালী রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল 1২৪ 


পৌরাণিক নাটকগুলি রচনার ফাকে ফাকে গিরিশচন্্র পৌরাণিক সংস্কার- 
যুক্ত অবতার-মহ'পুরুষ নাটকগুলি রচনা করে সমকালীন জনসমাজে ভক্তি- 
রসের প্লাবন বইয়েছিলেন। এই পর্যায়ের প্রথম নাটক “ঠচতন্যলীলা, 
(প্রথম অভিনয় ২রা আগষ্ট ১৮৮৪) এবং দ্বিতীয় নাটক 'নিমাই সন্াস, 
(প্রথম অভিনয় ২৮শে জানুয়ারী ১৮৮৫)। যোড়শ শতাব্দীর নবঞ্জাগরণের 
অগ্রপথিক শ্রীচৈতন্তের জীবন একটি পৌরাণিক পুরুষের সন্ধান দেয়। চৈতন্া- 
লীলার অভিনয় নুর পল্লীর অভান্তরে প্রভাব সঞ্চার করেছিল, কর্ণেল 
অলকট এই নাট্যাভিনয়ের উচ্ছৃসিত প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন, শ্ীরামক্ণ 


২৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংল! নাট্যসাহিত্যের টার্দাদ ১ম খণ্ডঃ 
১৯৬৯) পৃষ্ঠা ৩৪২ 


নি বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । গিরিশচন্দ্র সমকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 
পুনরুজ্জীবনের প্রবণতা লক্ষ্য করেই এই ছুটি নাটক লেখেন। এই প্রসঙ্গে 
তৎকালে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণ, শিশির- 
কুমার ঘোষের চৈতন্যভক্তি, বিজয়রুষ ঘোষের গৌরাঙ্গভক্তি, বিপিনচন্দ্র পাল, 
চিত্তরঞ্জন দাস প্রম্খের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণের কথা স্মর্তব্য। 


“চৈতন্যলীশলা” উচ্চশ্রেণীর নাট্যকর্ম হয়ে উঠতে পারেনি । প্রথম থেকে 
চৈতন্য চরিত্রে অবতারলীলা প্রয়োগের ফলে নাট্িক চরমোত্কর্ষ দানা বাধতে 
পারেনি । পুর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকের মত এই নাটকেও গিরিশচন্দ্র সেই 
ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারেননি । অথচ বুন্দাবনদাসের “চৈতন্য ভাগবতে, 
মধ্যখণ্ড পর্যস্ত চৈতন্চরিত্র যেভাবে অক হয়েছে তা থেকে নাটকীয় উপাদান 
সংগ্রহ সম্ভব ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেই চৈতন্য দেবতার স্থানে উন্নীত 
হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেই চরিজ্রের গভীরে মানবিকতার স্পর্শ ছৌোয়াতে 
রাজী হননি। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্বকে গৌরাঙ্গে আরোপ করাটা 
বৈষ্ণব-দ্শন বিরোধী। কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দোদয়” নাটকের অনুকরণে 
পাপ, যড়রিপু, ভক্তি বৈরাগ্য* বিবেক ইত্যাদি চরিত্রগুলি স্থান পেয়েছে । 
ইতিহাসের কিছু অনুসরণ থাকলেও “চৈতন্তলীলা পৌরাণিক নাটকের 
আদশে'ই রচিত। 


চৈতন্য-জীবনীর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে নীলাচ ল-গমন 
পর্যস্ত অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে “নিমাই সন্নাস” নাটকে । পুর্ববর্ত্ 
নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে এবং অম্বতবাজার পত্রিকার সম্পাদক 
শিশিরকুমার ঘোষের অন্থরোধে রচিত হয় “নিমাই সন্নাস* ! নাটকের 
কাহিনীর ক্ষেত্রে গ্িরিশচন্দ্রেরে আদর্শ প্রধানতঃ চৈতন্য-ভাগবত, এ ছাড়া 
কষণদ্রাস কবিরাজ এবং লোচনদাসের চৈতন্য-জীবনীও তিনি পড়েছিলেন । 
চৈতন্যের মধ্যে বাধারুষ্ণের যৌথ প্রকাশ রুষ্দাসের কাব্য থেকে এবং 
নিমাইয্কের গৃহত্যাগের রাতে বিষুপ্রিয়ার অঙ্গসজ্জার বিষয় লোচনদাসের কাব্য 
থেকে গৃহীত। অগ্যান্ত পৌরাণিক নাটকের মত এক্ষেত্রেও নাট্য পরিণতি 
মিলনাস্তক করার জন্য শেষ অংশে নাট্যকার নিমাই ও বিষ্ঞপ্রিয়ার মধ্যে 
“ভাবসম্মিলন” ঘটিয়েছেন । 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৪১ 


“নিমাই সরাস* নাটকে অত্যধিক গুঢ় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রাধান্য ঘটায় 
স্টার খিয়েটারে নাটকটি বেশীদিন চলেনি। টচৈতন্তলীল! অপেক্ষা! 
“নিমাই সন্নাসে'র সংলাপ যে “বড় বড় স্পীচ দ্বারা পূর্ণ” একথা স্বীকার করতেই 
হয়। অবশ্ত কোন কোন স্থলে স্বন্দর ভাষাপ্রয়োগে এই ক্রটি কিছুটা ঘুর 
হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতাবে ছুটি উদ্ধংতি দেওয়া যায়__ 


নিমাই । হবে এ জীবন ফুল্প নিধৃবন, 

হাদি ফুল্ল কমল-আসন, 

ওহে বাকা হয়ে মুরলী বদন, 

রাধা অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়ে, 

চোখে চোখে চেয়ে, 

করিবে রে প্রেম বিনিময়,..১*., (৪/১) 
আথবা-_ 
বি্প্রিয়া ।--" দেখ দেখ বিনায়েছি বেণী 

ফুলসাজে সেজেছি সজনিঃ 

পরেছি লো যা লো সখি ! 

আন তুলে ফুলঃ মালতী বকুল 

গাথিব চিকন মালা, 

বলে €গছে 

আসিবে আসিবে প্রাণনাথ । (৪/৭) 


“নিমাই জক্লাসে?র কাহিনী যেমন অসম্পুর্ণৎ তেমনি অগোছাল। এর 
ফলে নাট্যরস গাঢ় হতে কখনই পারেনি । 


গিরিশচন্দ্র এবং নবীনচন্ত্র সেন ইংরেজ কবি এড,ইন 'আর্ণজ্ডের (১৮৩২- 
১৯০৪) ৭1150 ০1 4518 নামক অষ্-সর্গে বিধৃত কাব্যের অনুসরণে দশ 
বছর আগে পরে নাটক ( বৃদ্ধদেব চরিত ) এবং কাব্য (অমিতাভ) রচনা 
করেন । রাজেন্দ্রলাল মিআ, রমাদাস সেন, রমানাথ সরস্বতী, কষ্ণবিহারী 
সেন, অধোরনাথ গুপ্ত প্রমুখরা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যেমন বৌদ্ধপর্ম 
নিয়ে চচগ করেছিলেন, তেমনি বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে ম্যাক্সমুলর, ওলডেন-' 
বার্গ); রিজ ডেভিডস দম্পতিও বৌদ্ধ সংস্কৃতি আলোচনায় স্মরণীয় নাম। 
আর্ণজ্ডের 81) ০? 4১518 সেকালের শিক্ষিত বাঙালীকে আবেগাপুত 


১৪২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


করেছিল। গিরিশচন্দ্রের “বুন্ধদেব চরিত (প্রথম অভিনয় ২০শে আযাঢ় ১২৯৩) 
পৌরাণিক বিশ্বাস এবং বেদাস্তের বক্তব্যে রচিত হুওয়1 সত্বেও বুদ্ধদেবের 
ত্যাগপুত জীবন কোথাও চাঁপা পড়ে যায় নি। এই নাটকের অভিনয় দেখে 
আর্পন্ড লিখেছিলেন-__ 
£5/৯1)001)61 5117800121 0169890016 89 (০0 ৬/1017655 2 0০11010191)06 
০1 01)5 1181) 01 4৯912 01960 098 10961৮6 (00177028125 10 21 
20010170601 09100019, 010126155 %/170955 00195962 81/6196101) (০ 
005 10175 50111001165 78110 00101 ৪0176018010) ০01 211 1116 
€(01)161 1171911101705 ০06 06 5001/ 285০ 8) 1৫62 ০1 11)611 
1100611156706 8110 101060 10৬/ 1)619011/5109,] ০% 1580016 


10659 17110 79601919 810. ২৫ 


গিরিশচন্দ্ের নাটকে আর্ণন্ডের মূল কাব্যের অনুসরণ বহুক্ষেত্রে দেখা যায়; 
যেমন দেববালারদদের গান-_ 
[,191)1 01 /৯512 : 
৬/০ 216 [116 91069 01 01)6 ৬/০0170611176 110, 
৬/1)101) 10002100০01 1650 210 1696 0281) 16৬61" 1110 
[০1 85 0116 ড/11)0 19) 509 15 1)0102] 1169, 
£৯10002179 2. 5181)9 2 500, 2 9601175 2. 90116. 
[ 8০০৮] ] 
বৃদ্ধদেব চরিত £ 
জুড়াইতে চাই-কোথায় জুড়াই ? 
কোথা হতে আসি, কোণ ভেসে যাই । 
ফিরে ফিরে আসি, কত কাদি হাসি, 
কোথা যাই সদ1 ভাবি গো তাই ।...... 
অধীর--অধীর যেমতি সমীরঃ 
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই। 
] ২/২ ] 


২৫. 7501110) /£৯১10014 2 110019 25%151690% (1:0100917) 1886) 7 21১ 
250-5] 


গিরিশচজ্জ ঘোষ ১৪৩ 


“লাইট অব এসিয়া"র ২য় সগে কুমারী-মেল! আহ্বান, সিদ্ধার্থের গোপাকে 
নির্বাচন, স্বয়ঘ্বর সভায় সিদ্ধার্থের অস্ত্রবিদ্ায় নৈপুণ্য প্রদর্শনঃ গোপা-সিদ্ধার্থের 
বিবাহ, প্রমোদ ভবন নির্মীণ ইত্যাদির অধিকাংশই “বুদ্ধদেব চরিতে”র দ্বিতীয় 
অঙ্কে বিশেষতঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ] পুনরুপস্থাপিত। তৃতীয় অস্কে নাটকে 
 বণিত সিদ্ধার্থ ও ছন্দকের নগর-পরিক্রমা বিভিন্ন দৃশ্ঠ দর্শনে সিদ্ধার্থের সংকল্প, 
আর্পন্ডের কাব্যান্ুসারী। নাটকের পঞ্চমদৃশ্ত প্রায় কাব্যান্থলারী। এই 
গানগুলিও প্রায়শঃ আর্ণন্ড-অন্ুসারী | 


অবস্ত “বৃদ্ধদেব চরিত নাটকের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দের আধ্যাত্মিক 
চিন্তারও স্ক,রণ ঘটেছে। নাটকের স্থচনাতে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে গোলক- 
ধামে লীলাকমল হত্তে আসীন বিষণ, এবং দপ্ডায়মানা “দয়া'কে স্থাপন 
করেছেন_-এর ফলে জয়দেবের বিষণ অবতার গিরিশচন্দ্রে বৃদ্ধ অবতারে 
রূপাস্তরিত হয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কে শুদ্ধোদনের কাছে সিদ্ধার্থের সংসার 
ত্যাগের জন্য অনুমতি প্রার্থ নাও গিরিশচন্দ্রের শ্বকীয় কল্পনা । ৪৭ অঙ্ক ২য় 
গভাঙ্কে সিদ্ধার্থের উক্তি--ততৎ্কালীন বাঙালীর আধ্যাত্মিক চিস্তারই বহিঃ- 
প্রকাশ । আর্পন্ডের কাব্য অনুসরণ না করেও গিরিশচন্দ্রের পক্ষে আরও 
উন্নততর নাটক রচনা সম্ভধ ছিল । এগরিশচন্দ্রের নিজন্ব *সংস্কার” আরোপিত 
হওয়ার ফলেই নাটকটি কিছুকাংশে পৌরাণিক নাটকের চরিত্র গ্রহণ করেছে। 


পরবর্তাঁ নাটাকর্ম “বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর? ( প্রপম অভিনয় ওরা জুলাই ১৮৮৬ ) 
গিরিশচন্ত্ের পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকগুলির সগোত্র নয় সত্য, কিন্তু পৌরাণিক 
ভাববিশ্বাপী গিরিশচন্দ্রের হাতে নাটকটি যথেষ্ট পৌরাণিক সংস্কার লাভ 
করেছে। ভক্তিরস আলোচ্য নাটকটির প্রাণকেন্দ্রে যে তরঙ্গ তুলেছে, ত1 
নাটকের শেষ পর্যস্ত উদ্ভাসিত। নাটকের শেষ দ্রিকে রাখালবেশী কৃষ্ণের 
উপস্থিতিতে এই নাটকের পৌরাণিকত্ব প্রসারিত হয়েছে । নান জনশ্রুতি, 
কিংবদস্তী, রুষ্ণকর্ণীম্বত গ্রন্থ ইত্যাদি অনুসরণ করে গিরিশচন্দ্র এই নুতন ধরণের 
নাটকটি লিখেছেন, যার মধ্যে কোন ধর্ম প্রচারের চেষ্টা নেই, কোন মহৎ বাণী 
গ্রচার নেই, অবিশ্বান্ত এবং অলৌকিক ঘটনার তড়িৎ-শিহরণও নেই । 
সম্ভবতঃ সেজন্তাই বিশ্বমঙ্গল লোকপ্রিক্নতার তুঙ্গ-বিজয়ে সক্ষম হয়েছিল । 


উনবিংশ শতাব্ধীর আর একটি সামাজিক ব্যাধির ছবি *বিহমঙ্গল ঠাকুর 
নাটককে স্থায়ী মুল্য দিয়েছিল। লাম্পটা এবং বারবণিতাসক্তি উনিশের 


১৪৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


শতকে সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষের ভরষ্টাচার এবং চরিত্রহীনতা 
সমাজকে গ্রাস করে। গিরিশচন্দ্র ম্বপ্পং মছ্যপান এবং বারাঙনা-সঙ্গে 
কতথানি লিপ্ত ছিলেন তার পরিচয় অমুতলাল বসু রচিত “অমৃত-মদ্দিরা” গ্রন্থে 
আছে। বহু নাট্যকার এই বিষয়কে আক্রমণ করে নাটক লিখলেও তারা পথ 
দেখাতে পারেননি । রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে গিরিশচক্তের 
দৃষ্টি ফিরল-_রচিত হল “বিভ্বমল ঠাকুর+। 


£বিঘমঙ্গল ঠাকুর* নাটকের নায়ক বিহ্বমঙ্গল যৌবনের তাড়নায় বারবণিতা 
চিন্তামণির রূপযৌবনে আসক্ত হয়ে ওঠেন । কিন্তু চিস্তামণির সংস্পশে' 
এসে তার অভিমান, অন্থযোগ, ক্রোধ, কাম-তৃষ্ণা ধীরে ধীরে অন্তহিত হতে 
থাকে, মনে জাগে বৈরাগ্যের আহবান । জৈবিক কামনা যে পদ্মপত্রের 
বৃহধদ-বিলাস মাত্র এই সত্য তার মনে জাগল যখন তিনি নদীতে গলিত 
মৃতদেহটি দেখলেন-_ 


এই নরদেহ-- 

জলে ভেসে যায়ঃ 

ছিড়ে খায় কুকুর শরপ্তাল, 

কিম্বা চিতাভঙক্ম পবন উড়ায়। 

এই নারী--এরও এই পরিণাম । [২/৩] 


লৌকিক প্রেমের রূপে বৈরাগ্যের রশ্মি পডল। 'এর পর আর বিশ্বমঙ্গলের 
জীবনে প্রবৃত্তির তাড়ন! নেই, নিবৃত্তির সাধনা আছে। চিন্তামণি রুষ্ণদশ'ন 
লাভের জন্য তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শেষে উভয়েই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ 
লাভ করেছে। 


গিরিশচন্দ্র তাব নাট্যকারজীবনে যেসব অসংখ্য চরিত্র স্ষ্টি করেছেন 
চিস্তামণি চরিজট তার্দের ভিতর অন্যতম | তার স্থষ্ট চরিত্রের ভিতর যেমন 
দেবত। আছেন, মহাপুরুষ আছেন, তেমনি আছে লম্পট, নীচ চরিত্রও। 
তার একাধিক নাটকে বারাঙ্গন! চরিত্র উপস্থিত এবং সেগুলি তার মানব 
চরিত্রািজ্ঞতার ফসল । গিরিশচন্দ্র নিজের জীবনেও বারবণিতার সংস্পর্শে 
এসেছেন । সাহিত্া-সম্পাদক স্থুরেশচন্জ্র সমাজপতি তাঁর «নাটক ও তহ্িষয়ক 
বিবরণ+ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন-- 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৪৫ 


পিষেটারের অভিনেতা! ছিলেন বলিয়া চিরকালই তাহার নটীর সহিত 
কাববাব করিতে হইয়াছে । এখানে নটা মাত্রেই বারবণিতা, সুতরাং, 
তাহার যেটুকু কল্পনাশক্তি আছে, সেইটুকুর বলে তাহার প্রণীত 
বারবণিতা চরিত্র এত সুন্দর দেখায়, এত প্রকৃত বোধ হয়, এত জীবস্ত 
প্রতিমুতি বলিয়া ভ্রম হয় ।২৬ 


সুরেশচন্দ্রের এই অভিমতের প্রথমাংশের সঙ্গে আমরা প্রায় একমত । কিন্তু 
প্রবন্ধের অন্তত্র তিনি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেবলমাত্র বারাঙ্গন। 
চরিত্র স্থষ্টিতেই গিরিশচন্দ্র সার্থক । গিরিশ-প্রতিভার প্ররুত মুল্যায়ন এটি 
নিশ্চয়ই নয় | 


“কল্পনাশক্তিরঃ বলে গিরিশচন্দ্র বৃত্তিহীনতার কালিমায় মলিন বারবণিতা 
চিন্তামণিকে যেমন পবিভ্রতার প্রতিমুত্তি করেছেন তেমনই বিশ্বমঙ্গল চরিত্রকেও 
তিনি নতুন সাজে সঙ্জিত করেছেন। কামনাতুর রূপদিদৃক্ষু বিহ্বমঙ্গল আন্ত 
আস্তে পরমস্ুন্দর কষ্ণরূপে দেখতে চেয়েছেন। অন্যদিকে দেহপসারিণী 
চিন্তামণির মধ্যে বৈরাগ্য, অর্থ-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হয়ে 
ঢলে পড়েছে কুষ্ণদর্শন এবং কৃষ্ণরুপা লাভের কামনায় । বারাঙ্গনা চিন্তামণির 
মত লম্পট বিল্বমঙ্গলও গিরিশচন্দ্রের সহান্ভৃতি-বঞ্চিত নয় । 


পৌরাণিক সংস্কার এবং সহজাত ভক্তিবাদ্দ যে নাটকের কাহিনীকে আচ্ছন্ন 
করে সেই নাটকে জটিলবৃত্ত রচনা অসস্ভব। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও জটিলবৃ্ত 
নাটক নয়। টি অঙ্ক এবং ১০টি গভাঙ্কে বিন্যস্ত এই নাটকটি যথাসম্ভব 
নাটকীয় হয়েছে । 


বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে? গান আছে মোট তেরোটি-_সবচেয়ে বেশী গান আছে 
পাগলিনীর কণ্ঠে (৬টি)। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পাহারাদারদের 
কণ্ঠে সমবেত গীতটি পরিবেশের গুণে অপূর্ব। 


এর পর একে একে গিরিশচন্দ্র লেখেন--প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক' নাটক 
পপ সনাতন' প্রথম অভিনয় ২১শে মে ১৮৮৭), “ভগবদ্বিশ্বাসমুলক নাটক' 
*পৃর্ণচন্ত্র' (প্রথম অভিনয় ১৭ই মার্চ, ১৮৮৮) এবং “ভক্তি ও জ্ঞানমূলক নাটক" 
“করমেতি বাঈ? (প্রথম অভিনয় ১৮ই মে ১৮৯৫)। এই তিনটি নাটকই 


২৬. সাহিত্য, বৈশাখ, ১২৯৭ 
১৬, 


১৪৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


গিরিশচন্জ্রের ভক্তিরসাশ্রয়ী নাটক ।' প্রথম নাটকটিতে রূপ গোম্বামীর সংসার- 
ত্যাগের পর সনাতন গোস্বামীর সংসার-ত্যাগের ঘটন! নাট্যকার আশ্রয় 
করেছেন । এই খণ্ডিত নাট্যকাহিনীতে পুরাণের বিশ্বাসবোধ আছে, নেই 
এতিহাসিক তথান্বীকৃতি। এ€নব্যভারত” পত্রিকান্ম বলা হয়েছে__ 


রাধারুষ্ণের যগলরূপ প্রকাশ প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় এই নাটকখানির 
মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, “স সম্বন্ধে আমর] কিছু বলিতে চাহিন1। 
গ্রন্থখানি নাট্যাংশে তত উৎকুষ্ট হয় নাই তাহার কারণ, বোধহয়, 
গ্রন্থকর্তাকে বাধা হইয়া অনেক সময়ে অনেক আশ্চর্য ঘটন1 তাহার গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে 1২" 


'পূর্ণচন্্র' নাটকটি গিরিশচন্দ্রের সার্থক রচনা নয়। 

ভক্তমাল? গ্রন্থের অনুসরণে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক “করমেতিবাঈঃ 
রচিত হয় । করমেতি এবং পরশুরাম চরিত্র ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র গিরিশচন্দ্র- 
কল্পিত। এই নাটকের আগমবাগীশ এবং অস্থিকা চরিত্রের উপর “বিন্বমঙ্গল 
ঠাকুর” নাটকের সাধক ও থাকো চরিজ্রের প্রভাব স্পষ্ট । কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক 
অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী নিয়ে গিরিশচজ্জ যে পুরাণ-মুলক নাটক লিখতে 
পারেন, আলোচা নাটকটি তার উদাহরণ। 


শ্রীবিদ্যার উপাসক মায়াবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্ষের এতিহাসিক তথ্যমুলক 
জীবনী গিরিশচন্দ্রের হাতে আসে । সেজন্য “শঙ্করাচার্ধ (প্রথম অভিনয় ১৫ই 
জানুয়ারী ১৯০৯) রচনার সময় তাকে জনশ্ররতির উপর ধহুলাংশে নির্ভর করতে 
হয়েছিল । জনশ্রুতি-নির্ভর নাটক অলৌকিক হতে বাধ্য, এ ত্রুটি *শঙ্করা- 
চার্ষে'ও রয়ে গেছে । শঙ্করাচার্ষের স্তোত্র-কবিতায় এঁকাস্তিক ভক্তির যেন্সুর 
প্রবাহিত তা-ও নাট্যকাবকে মুগ্ধ করেছিল ! আর এর সঙ্গে মিশেছিল রাম- 
কষ্ণদেবের প্রভাব । কালীপদদ ঘোষকে নাটকটি উৎসর্গ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র 
লিখেছিলেন-_-*আমর। উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মুত্তিমান বেদাস্ত 
দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ__তুমি 
নরদেহে আমার 'শঙ্করাচা দেখলে না।” ইতিপূর্বে নাটকের ধারাকে তিনি 
ভক্তি ও বৈরাগোর ভাবে প্রতিষ্টিত করেছিলেন, এই নাটকে তিনি অদ্বৈতবাদের 


গচার করলেন । 


২৭. নব্যভারত, চৈত্র, ১২৯১ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৪৭ 


“শঙ্করাচার্ধ” পর্চান্ক নাটক, কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বয়ং শঙ্করাচার্য। এই সন্যাসীকল্প 
মহাপুরুষ চরিত্রটি স্থিতে যে বিবেকানন্দর জীবন বিশেষভাবে প্রেরণা সঞ্চার 
করেছিল সে তথ্য পাই কুমুদবন্ধু সেনের কাছে নাট্যকারের মস্তবো £ “দেখ 
শঙ্করাচার্য নাটকে যা দেখানো হয়েছে, তাঠিক হয়েছে । আমি 1790118- 
0০1।-এ লিখেছি । ঠাকুর বলতেন সব শিয়ালের এক রা। প্রত্যেক মহা- 
পুরুষ এক সত্যের প্রচার করে থাকেন । তবে স্বামিজীকে দেখে আমি শঙ্করের 
ছবি উপলব্ধি করছি ।:২৮ 


গিরিশচন্দ্রের অপরাপর নাটকগুলির মত *শঙ্করাচার্ষে'র কাহিনীও দীর্ঘ, 
মন্থর । আগাগোড়। সঙ্গীত ব্যবহার নাটকটিকে ছন্বহীন করেছে । তত্বকথার 
বারংবার উপস্থাপনায় নাটকটি ভারাচ্ছন্ন। 


গিরিশচন্দ্র ম্মাগে নট পরে নাট্যকার ৷ মধুস্থদনের 'শমিষ্ঠা” যাত্রার গীত 
রচনার জন্য এগিয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র । হ্যাশানাল খিয়েটার প্রতিষ্ঠার পুরে 
বিভিন্ন মৌখিন রঙ্গমঞ্চে তিনি অভিনয় করেছিলেন । অতঃপর ন্যাশানাল 
থিয়েটার, গ্রেট ন্তাশানাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, এমারেজ্ড থিয়েটার, সিটি 
থিয়েটার, মিনাভ1 থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার ইত্যাদি 
বহু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র যুক্ত হন | নট গিরিশচন্দ্র এবং নাটাকার গিরিশ- 
চন্দ্রের প্রত সম্মান সেকালের ব্যবসায়ীগোর্ঠী দেয়নি, দিয়েছে দশক সমাজ । 
অন্ান্ত নাটাধারার মত পৌরাণিক নাটকেও গিরিশচন্দ্রের সমৃদ্ধি এই রঙ্গমঞ্চের 
নেপথ্য সঙ্জাকক্ষেই । তার মৃতাতে 11211511081) পত্রিকা লিখেছিল £ 
[617 ০91011) 73215911 50952 ০0৬/65 €০ 10111 109 1016561)1 51866, 
3651065 051116 00110 %/11057 0115 ৫9068560 ৮/25 ৪ 100/911] 
৪০91 11110591176 1180 1079199 2৫110117915 8100175 1280101068115 
8৩ ৮/০11 25 73611841965, 1৮1. 910111)65 1805 ০07 (106 11)0181) 
01511 521৬100, 111 5068,1115 01 0106 06০59560 01705 5810 470৬ 
1101019 076 ৮0110 10055 91 165 51581650171). ৯ 
এ কথা সত্য, গিব্সিশচক্রের মননের প্রধান স্তরটি পুরাণের সত্যান্থেষণেই 
বিভোর ছিল। গিরিশচন্দ্রের নিজেরই উক্তি : 


২৮. কুমুদবন্ধু সেন£ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬৬, 


প্‌ ১৬৩ 
২৯, 2175 127181151710817) 1001) 76০. 1912 


১৪৮ 


বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই 10)01981081 অর্থাৎ 
পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে লিখিত | পৌরাণিক গ্রস্থ অবলম্বনে ভাঙ্জিল ; 
খষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিলটন ; পৌরাণিক গ্রন্থ 'অবলম্বনে বাঙ্গালায় 
মাইকেল |... 
আগে বলিয়াছি যাহারা 14991981081 অর্থাৎ পৌরাণিক বলিয়া 
স্বণা করেনঃ কেবলমাত্র তাহারা জানেননা যে, পুরাণে যাহা আছে, 
তাহা কোন জাতীয় কবি-কল্পনায় অগ্যাপি স্ষ্ট হয় নাই 1৩০ 

[ পৌরাণিক নাটক ] 


এই প্রবন্ধটি রচনার পাচ বছর আগে “ভারতী' পত্রিকায় “নীতি ও সাহিত্য 
নামে একটি রচনা! বার হয়। মনে হয় গিরিশচন্তু সেটি পড়েছিলেন। 
ভারতীতে লেখা হয়েছিল £ 


আধুনিক অভিনয়ে ধর্ম ব্যাপারটার একটু বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছে। 
কি বিল্বঙ্গলে কি করমেতিবাই সব জায়গায়ই শ্রীরুষ্ণ বেচারির এক 
সময়ে না এক সময়ে দর্শকদিগের সম্মুখে একবার দেখা দিয়া লইতেই 
হয়! অভিনেতা বা অভিনেত্রীগণের অথবা দর্শকদিগের মধ্যে 
কাহারো» (স্ত্রী দর্শক ভিন্ন অবশ্য ) যে শ্রীকুষ্ণে অচলাভক্তি আছে তাহাও 
বোধ হয় না। তথাপি যে শ্রীকুষ্ণকে একবার চাই-ই, তাহার কারণ 
আর কিছুই নয়, শ্রীরুষ্ণ ও রাধিকার ব্যাপার একটু রসাল প্রেম সংঘটিত, 
আর এইরূপ প্রেম বঙ্গীয় দর্শকের নিতাস্তই প্রিয় ।...... 

থিয়েটারে কেহ ধর্মআলোচন। করিতে যায় না, আমোদ করিতে স্বায়, 
থিয়েটার ধর্মমন্দির নহে, একথা সত্য | ৩৯.-.-., 


গিরিশচন্দ্র স্পষ্টই লিখলেন £ 


৩৩, 


৩০১৯, 


পৌরাণিক নাটক ভালমন্দ হয় বা না হয়, এ কথার সমালোচনা হইতে 
পারে, কিন্ত পৌরাণিক নাটক যে উচ্চশ্রেণীব নাটক হয় না, ইহা যিনি 
বলিতে চান, তাহার তুলন1 তাহাতেই থাকুক । 

( পৌরাণিক নাটক ) 


রঙ্গালয়ঃ ৩*শে চৈত্র, ১৩*৭ সাল। 
ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্্র, ১৩০২ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১৪৯ 


হ্যাশানাল থিয়েটারে রাবণবধ, স্টার থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ, মিনার্ভায় জন' 
ইত্যাদি আরও অনেক পৌরাণিক নাটকের অভিনয্বের সময় তিনি অক্ছুভব 
করেছিলেন পুরাণের প্রতি বাঙালী দর্শকদের কি গভীর আকর্ষণ- ধর্মের 
প্রতি কি নিবিড় টান! ন্থতরাং পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র 
উপরোক্ত অভিমত তাঁর অভিজ্ঞতার দৃষ্টি নিয়েই করেছেন। 


ক্রটিহীন কোন সাহিত্যই আজ পর্যস্ত রচিত হয়নি, গিরিশচন্দ্রও ক্রুটিমৃক্ত 
লেখক নন। (পৌরাণিক নাটক রচনায় তার মানসিক আদর্শ দ্বারা ধর্মভাবকে 
পরিচালিত করেন । সেজন্য 'চরিত্রস্থট্রিতে মাঝে মাঝে যে পক্ষপাতিত্ব দেখ! 
দেওয়া স্বাভাবিক; গিরিশচন্দ্রও সেই ক্রটি থেকে মুক্ত নন। কেবলমাত্র 
সাহিত্যের কষ্টিপাথরের বিচারে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির উচ্চ- 
প্রশংসা লাভের স্থযোগ কম, কিন্তু সেই বিচারের সময় ধর্মমতের ও ভক্তি- 
বিনম্রতার আলোকে নাটকগুলি বিচার করলে তারা উচ্চালনে পৌছে যায়। 


গিরিশচন্দ্রের পুর্বে বাংল! পৌরাণিক নাটকের কোন সুস্পষ্ট আদর্শ গড়ে 
ওঠেনি --গিরিশচজ্জ্ই এই ধারার একটি স্থম্পষ্ট পথনির্দেশক। তার রচিত 
পৌরাণিক নাটকগুলির অসামান্য মঞ্চসাফল্য তার সমসাময়িক কালের 
নাট্যকারদের পৌরাণিক নাটক রচনায় উত্সাহ যুগিয়েছিল। এদের ভিতর 
কেউ কেউ গিরিশচন্দ্রেব বয়োজ্যোষ্ট ছিলেন ; অনেকেই ছিলেন তার ন্যায় নট 
অথব1 নাট্যাধ্যক্ষ_-কিস্ত গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার আলোকরশ্মিকে তার! 
নাট্যরচনায় প্রতিফলিত করতে সফল হননি । ফলে গিরিশ-সমসাময়িককালে 
প্রচুর পৌরাণিক নাটক রচিত হলেও তাদের ভিতর সার্থক পৌরাণিক নাটকের 
সংখ্য। অন্থলিমেয় | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধে' রৃষ্ণযাত্রা রচনায় অবক্ষয়ের চিত্র নির্মম 
হয়ে ফুটে উঠেছিল, শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে কৃষ্ণযাত্রার ধারাটিই স্বতন্ত্র গতিবলে 
ধাবিত হয়। এই রচনাগুলি পৃরাপৃরি যাত্রা! নয় গীতাভিনয় ত” নয়ই 
_বরং সেগুলিকে যাত্র-পালা নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত । এই শ্রেণীর 
যাত্রা রচয়িতার্দের উপর গিরিশচন্দ -উচ্চারিত ভক্তিবাদের প্রভাব যথেষ্ট; কিন্ত 
গিরিশচন্দে র নাট্যকৌশল তাদের মধ্যে ছিল না। লোকশিক্ষার জন্য পুরাণের 
কাহিনীকে ভক্তির মোড়কে প্রচার করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেস্ট | মতিলাল 
রায়, চন্দ হাস দে, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন, হরিপদ 


১৫৯ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চট্টোপাধ্যায়, প্রম্খের নাম এই প্রসঙ্গে ম্মতব্য। এদের কেউ কেউ গিরিশ- 
চন্দের পূর্বেই গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেও, প্ররুতপক্ষে গিরিশচজ্দ্রের পৌরাণিক 
নাটকের জনপ্রিয়তায় এদের দৃষ্টি আরও প্রসারিত হয়েছিল । নাটাকার 
গিরিশচন্দ্র নাগরিক জীবনে ভাবের প্লাবন বইয়ে দিলেন, যাক্সা-পাল। 
রচয়িতারা নুম্নুর পল্লীর অভ্যন্তরে পধস্ত নিজেদের নিয়ে গেলেন । 


রাজকুষ্ণ রায় ॥ 


ংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রাজরুষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) আলোচিত 
হলেও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তিনি প্রায়-অনালোচিত। ব্ক্তিজীবন এবং 
নাট্যজীবনে রাজরুষ্ণ যন্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন তার অতি সামান্যই সফল হয়ে- 
ছিল। পৌরাণিক নাটাসাহিত্যের ধারায় তার নাটকগুলি অবশ্যই আলো- 
চিতব্য, কিন্ত দুঃখের জঙ্গে শ্বীকাব করতে হয় তার স্বল্পকালীন জীবন 
সাধনার সাহিতা-কসল তৎকালীন বাঙালী পাঠক এবং দর্শকসমাজকে তেমন 
গভীরভাবে নাড়া দ্দিতে সক্ষম হয়নি। বাক্তিজীবনে দাবিদ্রা-জনিত খণের 
বোবা! যেমন মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবণ করেছে তেমনি বাঙালী 
নাট্যপিপান্থদের তার নাটকগুলির প্রতি অনীহাও তাকে পীড়িত করেছে। 
এ কথ] বলতেই হয় রাজকুষ্জের যে নাট্াপ্রতিভা ছিল গ্রুকুত নাট্যাদর্শের 
অভাবে তার সার্থক স্বরণ হতে পারেনি । 


রাজ্বক্*জ রায় আগে কবি, পরে নাট্যকার । তীর বঙ্গ রঙ্গালয়ের সঙ্গে 
যখন প্রথম পরিচয় তখন গিরিশচন্দ্র পর্ষস্ত প্রায় সকল নাট্যকারেরই আত্মপ্রকাশ 
এবং প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে । গীতাভিনয়ে মনোমোহন যে পথনিদেশি করলেন, 
সেই পথ ধরে অজস্র গীতা ভিনয় এখন শহরের দর্শকদের মন ভরিয়ে রাখত। 
এর পাশাপাশি সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় চলছিল মধুস্থদন-দীনবন্ধু- 
জ্োতিরিন্ত্রনীথ এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির | রাজরুষণ তার প্রায় দশটি 
কাব্যগ্রন্থ রচনার পর নাট্য-রচনায় হাত দেন এবং 'আম্মতুযু কাব্য, উপন্যাস এবং 
গল্প রচনার সঙ্গে সমাস্তরাল গতিতে লিখাতে থাকেন পৌরাণিক নাটক, প্রহসন 
এবং রোমান্টিক নাটক। আধিক প্রয্নোজন এবং উচ্চাভিলাষের বশব্তাঁ হয়ে 
সাহিত্যেব বহুমুখী চচ প্রশংসনীয় হলেও তার সাহিত্যন্ষ্টির পথে যে এই 
ছুটি প্রেরণাই বাধ] হয়ে ঈাড়িয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ফলে 


রাজকুষ রায় 1১৫৯ 


সাহিতোর কোন শাখাতেই রাজকুষ্খ একজন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী হতে 
পারেননি । 


গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক যখন প্রবল গতি নিয়ে রচিত হচ্ছে, 
রাজকুষ্ণের পৌরাণিক নাটকগুলিও প্রায় সেই সময়ই লেখা হতে থাকে। 
গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ+ রচনার ছু বছর পুরে রাজ- 
কুষের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'অনলে বিজলী” বার হলেও তার নাটকে এমন 
কোন বৈশিষ্ট্য গিরিশচন্দ্র দেখেননি যার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে পারেন। 
এবং এই নৃতন স্থজনীশক্তির অভাবই রাজকুষ্ণকে একদিকে মনোমোহন 
অপরদিকে গিরিশচন্দ্রের রচনাকে অনুকরণে বাধ্য করেছিল । 


মনোমোহন বন্ুর পুরাণ-নিভ'র রচনাগুলিকে আমরণ একবাক্যে নাটকের 
গৌরব দিতে পারিনা, তাই সেগুলিকে গীতাভিনয় বলা হয়ে থাকে । মনো- 
মোহন যেমন গীতিকার ছিলেন তেমনি রাজকুষ্চের মননে কবিতার রস 
সর্বদাই প্রবল ছিল । এই গীতিভাবনাই মনোষোহনের সামাজিক নাটক- 
গুলিকে বাস্তবসম্মত হতে দেয়নি, কবি-প্রতিভাই রাজকৃষ্ণ রায়কে সামাজিক 
নাটারচনা থেকে দরে রেখেছিল । 


কিন্ত রাজকৃষ্জের রচনায় একটি বিষয় ছিল' তা হুল যাত্রার রসহীন উ"কি- 
ঝুঁকি । মনোমোহনের রচনায় রুচির একটি অনাবিল সঞ্চরণ থাকায় তার 
নাটকে এই রসহানি ঘটেনি । বরাজকুষ্জের নাটক তাই নামে মাত্র, আসলে 
সেগুলি যাত্রাধর্মী রচন!। মঞ্চাভিনয়ের দিকে তাকিয়ে রচিত তার অধিকাংশ 
নাটকেই মতিলাল রায়ের যাত্রা-পালার ছাপ পড়েছে । একদিকে মনো- 
মোহনের গীতাভিনয় এবং সমসাময়িক যাত্রা-পালা অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের 
মঞ্চাশ্রয়ী নাটকসমূহ--এই দুটি স্পষ্ট প্রভাব রাজকৃষ্ণের রচনাসমূহে একাত্ম 
হয়েছে। ূ 

অথচ মনোমোহনের চেয়ে অনেক বেশী নাটক লিখলেও তার প্রতিভার 
কাছে রাজরুষ্ণের রচনাগুলি নিপ্রভ। মনোমোহন সমকালীন দর্শকদের 
মনের আকাজ্ষার সন্ধান রাখতেন বলেই তার নাটকে মানবিকতার একটি 
বহিরাঙ্গিক প্রকাশ ঘটেছিল। তার পৌরাণিক চরিত্রগুলি ধৃলিমল্গিন 
সংসারের সঙ্গে বিমিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় সাধারণ দর্শকর্গের কাছে দেব এবং 
মানবচরিত্রের 'একটি সহজগ্রাহ রূপ জন্ম নেয়। রাজকৃষেের নাটক রচনার 


১৫২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


আস্তরশক্তি যেমন ছিল না, তেমনি পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে মানবিক করার 
দক্ষতাও ছিল ন1। 


অপরদিকে গিরিশচজ্দ্রের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট ভক্তিরসও 
রাজরুষ্ণের নাটকে অনুপস্থিত। ১৮৮৪ সাল পর্যস্ত রচিত গিরিশচন্দ্রের পৌরা- 
ণিক নাটকসমুহে ভক্তিরস সংযত পথ ধরে সঞ্চারিত, অবশ্ত রামরুঞ্দেবের 
সঙ্গে পরিচয়ের পর এই ভক্িরস আরও দুর্বার হয়ে ওঠে । গোৌঁড়ীর বৈষ্ণব 
ধর্মের শুদ্ধ ভক্তি এবং গীতায় উক্ত নিষ্াম ধর্ম গিরিশচন্দের নাটকে নিঃশংসয়, 
দ্বিধাহীন, কামনাহীন অচলাভক্তির এক অবিশমিশ্র প্রকাশ ঘটিয়েছে। 
রামকৃষ্ণের নাটকে দেবভক্তির যেসব রূপ অঙ্কিত হয়েছে তার জন্ম মধ্যযুগীয় 
মঙ্গলকাব্যগুলির পৃষ্ঠা থেকে । এজন্যই সাধারণ অশিক্ষিত বাঙালীও রাজ- 
কৃষেের প্রহলাণ চরিত্রর মত নাটককে গভীরভাবে ভালবেসেছিল ।৩২ 


ভক্তিরসের ভারসাম্য স্থির রাখতে না পারলে পৌরাণিক লক্ষণাক্রাস্ত 
নাটক ধীরে ধীরে যাত্রার পথে চলে যায়। এই বিষয়ে গিরিশচন্দের দক্ষতা 
রাজরুষেে ছিল না । রাজরুষ্ণ ভূলে গিয়েছিলেন ভক্তিরস পৌরাণিক নাটকের 
একটি অঙ্গমাত্র, সমগ্র উপাদান নয় । এই স্থত্রে ভীম্মের শরশয্যা, তরণীসেন 
বধ, হুরধন্ুভ'ঙ্গ প্রভৃতি নাটকের নাম করা যায়, অপরিমিত ভক্িরসের প্লাবন 
এই নাউকগুলিকে পৌরাণিক নাটকের মর্ধাদ1 থেকে বিচ্যুত করেছে। 


এই উচ্ছ্বসিত ভক্তিরস প্রকাশের জন্যই রাজকুষ্চ তর নাটকগুলিতে 
সঙ্গীতের যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন । ফলে অধিকাংশ জঙ্গীতই নাট্যসংগীত 
না হয়ে ভক্তিসংগীতে পরিণত হয়েছে | সমবেত সংগীত ব্যবহার তর প্রায় 
সব নাটকেই আছে। ভীম্মের শরশয্যা নাটকে প্রজাগণের গান, দুর্বাসার 
পারণ-নাটকে খষিকন্তাগণের গান, প্রহলাদ চরিত্র ও শঙ্গামহিম নাটকে 


৩৯. “এক প্রহলাদ-চরিত্র নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দশ“ক সংখ্যা হইয়াছে 
এবং উক্ত থিয়েটার (বেঙ্গল থিয়েটার) কোম্পানী প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
টাকা উপার্জন করিয়াছেন 1” (প্রথম অভিনয়ের এক বছর পর 
প্রকাশিত নাট্য-সংক্ষরণে নাট্যকার প্রদত্ত তথ্য )। 

-ব্রজেন্দ, নাথ বন্য্যোপাধ্যায় £ বাজকৃষণ রায়, সাহিত্য সাধক চরিত- 
মালা, ৪র্থ খণ্ড, চৈত্র, ৯৩৬১১ পৃঃ ৪৩ 


রাজকষ রায় ১৫৩৬ 


দেবগণের গান, অনলে বিজলী এবং নরমেধ যজ্ঞ নাটকে অঞ্চরাগণের গান, 
রামের বনবাস নাটকে গন্ধর্ব কন্তাগণের গান, বামনভিক্ষা নাটকে খবিবালক- 
গণের গান, হরধনুভ'ঙ্গ এবং দশরথের মৃগয়া নাটকে সবীগণের গান, তারক 
সংহার নাটকে দেবসেনাগণের গান ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে ম্মর্তব্য । গিরিশ- 
চন্ের নাটকে এই জাতীয় সমবেত সংগীতের ব্যবহার আছে এবং নাটকের 
স্বার্থে সেগুলির অধিকাংশই প্রযোজ্য । রাজরুষ্ণ নাটকের ঘটনার সঙ্গে এই 
গানগুলির আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে পারেননি কেননা জনমনরঞ্নই 
তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। 


মনোমোহন এবং গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাউকগুলির কাহিনীতে করুণ- 
রসের দুর্মর প্রবাহ নাট্যপরিণতিতে মিলনাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
তৎকালীন জনগণের পৌরাণিক সংস্কার তাদের 1881০ কাহিনীকে শুভ-শেষ 
করতে বাধ্য করত। রাজকৃষ্ণের নাটকগুলিও মিলনাস্তক পথ ধরে চলত, 
ফলে নাটকের শেষে এক একটি ক্রোড়-অস্ক যুক্ত হত। 'লক্ষপতি” নাটকের 
শেষে বৃন্দাবনধামের দৃশ্ঃ “যছুবংশ ধ্বংস+ নাটকের শেষে “সিংহাসনে লক্ষ্মীর 
সহিত বিষণণ উপবিষ্ট দৃশ্য এর উদ্বাহরণ। গিরিশচন্দ্রের মত রাজকৃষ্ণের 
অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকে সমাপ্তি সংগীত ব্যবহৃত । 


সাহিত্যের নান! ধারায় হস্তক্ষেপ করার ফলে যেমন কোন ধারাতেই 
রাজক্‌ষঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি তেমনি নাট্যভাষার ক্ষেত্রে নানা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে শেষ পধস্ত একটি নিদিষ্ট ভাষাদর্শও তিনি গড়ে তুলতে 
পারেননি । গিরিশচন্্র-প্রবন্তিত “গৈরিশছন্দ' প্রচলিত হওয়ার পুবে' 
ব্রজমোহন রায়ের "দানববিজয়' পালা এবং রাজক্ণ রায়ের “হরধনুভ 'জ 
নাটকে ভাঙ।-অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ঘটেছিল। ব্রজমোহনের 
রচনায় গগ্যসংলাপ, সমিলপছ্য, মিজ্রাক্ষর ছন্দ, ছড়া ইত্যার্দি সবই ব্যবহৃত। 
গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক «রাবণ বধ অভিনয়ের পৃবেই বেঙ্গল 
থিয়েটারে রাজকষ্ের “হরধনুভ'ঙ্গ* অভিনীত হয়। এই গ্রস্থের ছন্দ সম্পর্কে 
ভূমিকায় রাজকষ্ণ লিখেছেন __ 
ছুই তিনজন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাচ-ছয় দিনের মধ্যে এই 
“হুরধনুরভ/'ঙ্গ' নাটকখানি লিখিত হইল । তাহাদের অনুরোধ নাটকখানি 
গদ্ধে ন1 হইয়া পছ্যে হইলে ভাল হয় ।...এই জন্ত আমি ইহার অধিকাংশ 


৯৫৪ ংল1 সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


স্থলে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের দ্দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়। নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে একপ্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম ।.-.... 


মধৃস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই রূপাস্তর সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় আরও 
বলেছেন__ 
ইংল্যাণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃ সম্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন জনসন, 
অটওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি স্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদিগের ছন্দোময় 
নাটকের ছন্দ এইরূপ অভিনায়িক ভাষা-ছন্দে পরিবন্তিত করিয়া 
লইয়াছেন ।-*- 


হরধনুভ'ঙ্গ নাটকের ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে গতি বজায় ছিল-_ 
বহুদিন হতে দেব! মস্তক আমার 
স্পর্শ করে নাই তব চরণযুগল 
পাচ্য-অধ্্য ধন্য মোর 
ধন্য আমি আজ 
তব পদে প্রণিপাত খধিকুলরাঁজ | 
[ প্রথম অস্কঃ প্রথম দৃশ্য ] 
কিন্তু এই ছন্দ তীর মনে ধরেনি। অথচ গৈরিশ ছন্দের পদ্ধতিও তিনি 
সার্কভাবে অনুসরণ করতে পারলেন ন।। ফলে ণরাজা বিক্রমাদিত্য নামক 
রোমাণ্টিক পৌরাণিক নাটকে তিনি আর এক ছন্দরীতির ব্যবহার করলেন, 
নাম দিলেন "পদ্য পৌঙক্তক ছন্দ । নাট্যকারের ধারণা ছিল «প্রচলিত 
ধরণের গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পৌড্‌ক্তিক ধরণে গছ্য নাটক লিখিলে অভিনয় 
ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে । যদিও রাজক ফঃ 
দ্রাবী করেছেন যে, এই ছন্দ বাংলা ভাষায় তিনিই প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু 
এই ছন্দ একাস্তই গৈরিশ ছন্দের অন্থকরণ। শেষ পধস্ত তিনি সরাসরি 
গৈরিশছন্দে নাটক রচন1] করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ভাষা-গ্রতিভ তার 
কলমে না থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজকষ্ণ গদ্য ভাষাতেই নাটক লেখেন। এই 
নির্দিষ্ট (5817081) ভাষাদর্ণ না থাকাও তার পৌরাণিক নাট্যরচনায় ব্যর্থতার 
অন্যতম কারণ | 


রাজক.্ণ তার পুরাণ বিষম্বক নাটকগুলিকে “্পারাণিক নাটক” হিসেবে 
চিহ্নিত না করে নাম দিয়েছেন «পৌরাণিক ইতিবৃত্বমুলক নাটক? । এই 
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পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে “অনলে বিজলী; (১৮৭৮), তারক সংহার 
(১৮৮০), হরধন্থভ'্ (১৮৮২), দশরণের মৃগয়া বা বালকসিন্কু বধ (১৮৮৫), 
রামের বনবাস (১৮৮২), যছ্ুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪১, তরণীসেন বধ (১৮৮৪), 
প্রহনাদ চরিত্র (৯৮৮৪), প্রহ্লাদ-মহিমা (১৮৯১), নরমেধ যজ্জ (১৮৯১), 
বামন ভিক্ষা, ছুর্বাশার পারণ, ভীম্মের শরশয্যা, গিরি-গোবর্ধন, গঙ্জামহিমা এবং 
লক্ষপরত্তি। “অনলে বিজলী” রচনার পুরে “সাবিত্রী সত্যবধানে'র অতিগ্রচলিত 
কাহিনী নিয়ে একটি নাটক রচনার প্রচেষ্টা রা্কষ্ক করেছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড 
গাতিরস এটিকে নাটক হতে দেয়নি । 


“অনলে বিজলী” নাটকের আঙ্গিককে ভালভাবেই অনুসরণ করেছে। 
রামায়ণের শেষাংশ অর্থাৎ সীতার অগ্নিপরীক্ষার মর্মস্তদ কাহিনীই এই 
নাটকের উপজীব্য । কিন্তু নাট্যকারের কাহিনী সংক্ষেপের ফলে অপ্রাসঙ্গিক 
বক্তৃতা এবং বিষয় অবাঞ্ছিতভাবে নাটকে স্থান অধিকার করেছে বলেই নাটক 
হিসাবে এট সফল হতে পারেনি । দীর্ঘ মংলাপও ন[টকটির অন্যতম ক্রটি। 


আগ।গোড়া গগ্ধ সংলাপে রচিত “তারক সংহারঃ নাটকটি একটান। 
বৈচিত্র্যহীনতায় ক্লান্তির । ছয় অন্কে সমাপ্ত এই দীর্ঘ নাটকটিতে 
ঘটনার বাহুল্য নাটকের মুল কাহিনীকে বিশৃঙ্খল করে দ্রিয়েছে। অকারণে 
হ্বগতোন্তির ব্যবহারও নাটকটির বার্থ তার কারণ। 


ভক্তিরস বন্মাহীন হয়ে রাজকৃ্জের নাটককে কি পরিমাণে দুর্বল করে 
দিয়েছে তার পরিচয় “তরণীসেন বধ+ নাটকটি । কৃতিবাসী রামায়ণকে 
অনুসরণ করতে গিয়ে রাজকুষ্ণ গিরিশচন্দ্রের মত সংযম রাখতে পারেননি | 
তবণীর একমাত্র আকাজ্ষ। ছিল রামের হাতে নিহত হয়ে মোক্ষ লাভ 
করবে । রামচজ্জ জানেন তরণী তার ভক্ত, মিত্র-বিভীষণের পুত্র । দৈববাণী 
শুনে রামের ব্রন্ধান্ত্র নিক্ষেপ এবং তরণীর মৃত্যু নাট্যকার অত্যন্ত সরল 
ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন! রাম চরিত্রের অস্তদ্বন্ ফুটিয়ে তুললে এটি একটি 
সার্থক পৌরাণিক নাটক হতে পারত। রাজকৃষ্ণ মধুস্থদনের 'মেঘনাদ বধ?, 
মতিলাল রায়ের রাবণ বধ* এবং গিরিশচন্দ্রের "রাবণ বধের সঙ্গে পরিচিত 
থেকেও তাদের কাব্য ও নাটকের সমপর্যায়ে উঠতে পারেননি । 


রাম কথাশ্রয়ী তিনটি নাটক “দশরথের মুগয়া”, 'হরধনুভঙ্গ* এবং রামের 


১৫৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বনবাস রাজরুষ্চ পর পর রচনা করেন। ইতিপূর্বে বাল্মীকি রামায়ণ 
অন্বাদের সময়ই তার মনে এই জাতীয় নাটক রচনার ইচ্ছা জেগেছিল । এই 
নাট্যত্রয়ীর মধ্যে হরধন্ুভ'ঙ্গ মিলনাস্তক, অপর ছুটি বিয়োগাস্তক । 


“দশরথের মুগয়া নাটকটি আছ্যন্ত করুণ রসসিক্ত-_সিন্ধু, সিদ্কু-পিতা, সিন্ধু- 
মাতা এবং দশরথ-_সকলেই বেদনার অতলাস্ত সমুন্দে ঝাপ দিয়েছেন | নাট্য- 
কার পরিণতি-রসটিকে রঙ্গমঞ্জের তাগিদে মিলনাস্তক করেননি, এ তার দুঃসাহস 
বলতে হুয়। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে নাটক লিখতে গিয়ে গিরিশচন্তর 
প্রমুখর! কত্বিব(সকেই আদর্শ করেছিলেন, কিন্তু রাজকৃষণের আদর্শ বাল্পীকির 
রামায়ণ । 


“হরধনুভ'ঙগ” নাটকের রামচন্দ্র পুর্্রহ্ম । বিশ্বামিত্র, গৌতম, অহল্যা, 
জনক থেকে গুরু করে রাবণ পর্যস্ত সকল চরিত্রই রামচন্দ্রের এই রূপটি চেনেন । 
মোটামুটি কৃত্তিবাী রামায়ণকে আদর্শ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি 
মৌলিক কল্পনারও প্রয়োগ করেছেন। যেমন সীতা বিবাহের আগেই তার 
ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জানতে পেরেছেন, জনকের সভায় রাবণ ও বালীর 
আগমন ও পরাজয় বমিত। এসব ঘটনা পুরাণে নেই । 


পৌরাণিক নাটকেও যে 9910115 সৃষ্টির প্রয়োজন আছে "রামের বনবাস: 
রচনার সময় রাজকষ হয়ত তা মনে রাখেননি । তাই নাটকের শুরুতেই 
তিনি জানিয়ে রেখেছেন রামচন্দ্র আর কেউ নন স্বয়ং ভগবান, সীতা 
হ্বভাবতঃই কমল1। বারংবার সংলাপের মধা-দিয়ে তিনি উভয় চরিত্রের 
দেবত্বের কথা উল্লেখ করেছেন । 


'রামের বনবাস+ করুণ রসাআ্মক নাটক | বাল্ীকি রামায়ণের এই করুণ 
রস মনোমোহনে যতট] উপস্থিত গিরিশচন্দ্রে ততট1 নয়। এ বিষয়ে রাজরুষ্ণ 
মনোমোহন-অনুসারী । তবে এ নাটক আঙ্গিক সফল হয়ে উঠতে পারেনি ! 
বারংবার পতনজনিত মুছ, ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ও সমিল গদ্যে রচিত 
দীর্ঘ সংলাপ এবং সঙ্গীত বাহুল্য বড় বেশী চোখে পড়ে। ছড়ার রীতিতে 
রচিত কথোপকথনে যাত্রা-রীতি লক্ষ্য করা ফায়-_ 

মন্থরা | ওরে ও মিন্দে গুনে, এ গুনো কি? 


১ম ভৃত্য | কিছু নাকিছু না। 


রাজকৃষ্ণ রায় ১৫৭ 


মন্থর। | আমিকিকাণা? 
বল. বোল.চি, দেখ! বস্তা খুলে, 
নৈলে, গাল দেবে বাবা তুলে । 
২য় ভৃত্য | কুঁজ ভাঙবে! এক কিলে। 
মস্থরা | কিবললিরে ড্যাকর। ছোড়া, 
উন পাজ্ুরে ঘাটের মড়া ? 
এত বড় তোর বৃকের ছাতি ? 
মুখ ভাঙ বো মেরে নাতি । [ ২/১] 


এপ্রহিলাদ চবিত্র” রাজকষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির ভিতর উল্লেখযোগ্য 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই চরিত্রটি আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্র ছাড়াও 
মহেশচন্দ্র দাস দে, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রম্ধরা নাটক ও যাত্রা-পাল। লিখে- 
ছিলেন। রাজু নাটক হিসাবে 'প্রহলাদ চরিত্রকে উচ্চাঙ্গের বলে দাবী 
করেননি । প্রকৃতপক্ষে এই নাটকের ভক্তিস্রোতই জনপ্রিয়তার মুল কারণ । 
হিরণ্যকশিপৃবধ পর্যন্ত নাট্যকাহিনী বিস্তৃত । প্রহলাদ-জীবনীর দ্বিতীয় অংশ 
নিষে “প্রহলাদ-মহিমা? নামে তিনি আর একটি নাটক লেখেন । 


প্রহলাদ চরিত্র নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় বিষ্ণুর বিরুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর 
আক্রোশ এবং তার প্রতিফল । কিন্তু হিরণ্যকশিপুর এই ক্রোধের কারণ 
উল্লিখিত না হওয়ায় চরিঝ্রটি দর্শকের সামান্যতম সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত 
থাকে । অপরদিকে আজন্ম কষ্চ-উন্মাদ প্রহলাদ চরিজ্রও নাটকের গুরু থেকে 
শেষ পষম্ত অপবিবর্তিত। গিরিশচন্দ্রের নাটকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুর 
এই নাটকে প্রহ্নাদের হরিগুণকীর্তনের মধ্যে ধ্বনিত | 


গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রহলাদ-মাতা কয়াধূ হ্বন্ব-হীনা চরিত্র । রাজরুষ- 
স্ষ্ট হরি-প্রিয় গ্রহলাদ এবং হরি-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর মধ্যবন্তিনী এই নারী 
অস্তদ্থন্দে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নাটকের দাবী মিটিয়েছে। 


প্রহলাদ-মহিমা" নাটকটি 'প্রহলাদ চরিত্র নাটকের উপসংহার বলা যায়। 
প্রহলাদ সিংহাসনের হাতছানি উপেক্ষা করেছে, কয়াধ্‌ এবং গুরুর অনুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করেছে--+অন্ধকার পথে একা বার হয়েছে হরিনাম প্রচারে । 
অতঃপর দশ্থ্াহাতে পতন এবং তা৷ থেকে উদ্ধারের কাহিনী নাটকে আহুপুধিক 


১৫৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বর্ণনা করা হয়েছে । হরিভক্তি প্রচারই যে এই নাটকের উদ্দেশ্ট তা দৈত্যগুরু 
শুক্রাচার্ধের মুখে হরিনাম উচ্চারণ থেকেই প্রতীয়মান হয়। অলোকিকতা 
নাটকটির রসভূমিকে বিপর্যস্ত করেছে। 


মহাভারতীয় কাহিনীকে পটভূমিকায় রেখে রাজরুষ্ণ রায় লেখেন “ছূর্বাসার 
পারণ” ৷ বনবাসী যুধিঠিরের কাছে ছুর্বাসার শিশ্কসহ অতিথি হওয়াই এই 
নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা । নাট্যকার কাহিনীর মধ্যে নিজন্ব ভাবকে ইচ্ছামত 
সঞ্চারিত করেছেন। তবে ভক্তিরস কাহিনীর গতিপথকে অন্যান্য নাটকের 
মত রুদ্ধ করেনি। 


“ুর্বাসার পারণ” নাটকে হাস্তরস কথনও কখনও গ্রাম্যতায় পরিণত 
হয়েছে । গিরিশচন্দ্রের মত রাজকৃষ্ণের এই নাটকে হাস্যরস স্থষ্টির উত্স 
বিদ্বধক। কিন্তু বিদ্ষক চরিত্রের সরলতা এবং সরসতার আড়ালে যে 
ভক্তিআর্র রূপটি সচরাচর গিরিশচন্দ্রের নাটকে স্থুলভ, এ নাটকে তা নেই। 
আঙ্গিকের দিক থেকে নাটকটিতে ক্রটি আছে। ঘটনাসজ্জায় অসংলগ্নতা 
সর্বাপেক্ষা বড় ক্রটি। কথকের নুরে সংলাপ-স্থষ্টি নাটকের গতি ক্ষুণ্ন 
করেছে__ 

দ্রৌপদী । €( কথকের সুরে) 

হরি+ অকুল পাথারে ডুবেছি হে। 

আজ, তুমি বই আর উপায় নাই, 
তোমার চরণ-তরী বিনে- দয়াল হরি,_- 
এ বিপদ সাগর কিসে হব পার ? 

আজ ভাগ্যদোষে খষি দুর্বাশার রোষে 
তোমার ভক্ত পাগ্ডাবেবা ভম্মীভূত হয় ।.. 


ভীম্মের শরশয্যা” নাটকটির কাহিনীর স্থচন1 কুরু-পাগুবের যৃদ্ধের উদ্যোগ 
এবং শ্রীরুষ্ঠের সন্ধি-প্রয়াস থেকে । এর পর একে একে বিছুরের ক্ষুদভক্ষণ, 
কর্ণ-কুস্তী সংবাদ, অদ্ভু'নের ভগবতী স্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের গীতা-বর্ণন__যুদ্ধ শুরু__ 
ভীম্মের পাণ্ডব-নিধন প্রতিজ্ঞা, অর্জন কতৃক ভীম্মের নিকট থেকে পাগুবের 
মৃত্যুবাণ গ্রহণ ইত্যাদি বগিত হয়েছে। নাটকটির নামকরণের সঙ্গে কাহিনীর 
সঙ্গতিহীনতা এভাবেই ঘটেছে। নাটকের প্রতি রাজকৃষ্ণের ওঁদাসীন্তই 
এর কারণ । 


রাজকষ্ণ রায় ১৫৯ 


চবিত্রন্থষ্টির দিকেও রাজকৃষের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এমন বলা ষায় না । তার সুষ্ট 
অর্ভূনি চরিত্রে মুল মহাভারতের অর্ভ্পণের বীরত্ব অন্ুপস্থিত। শ্রীকষ্ণ কর্তৃক 
বিছুরের ভিক্ষার ঝুলি থেকে ক্ষুদ চুরি করে খাওয়া দেব চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি- 
সম্পন্ন নয়। মহাভারতের কর্ণ কখনই মাতা কুস্তী এবং ভ্রাতা পঞ্চপাগ্ডবের 
স্নেহ ও ভালবাসার জন্য কাঙাল নন-_যেমনটি রাজকুষ্ণ-স্থষ্ট কর্ণ চরিত্রে দেখা 
যায়। অন্যান্য চরিত্রের প্রাধান্তের ফলে প্রধান চরিত্র ভীম্ম অপূর্ণ থেকে 
গেছেন। তার চরিত্রের ত্যাগ এবং অটল প্রতিজ্ঞারক্ষার মহিম1 গ্রকাশের 
জন্য নাট্যকার বেশী পৃষ্টা ব্যয় করতে পারেননি । গিরিশচন্দ্র ভীম্ম চরিত্রকে 
নিয়ে পূথক কোন নাটক লেখেননি, কিন্তু ত্রুটি সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের ভীম 
অনেক বেশী উজ্জবল। বিদুর-পত্বী পল্মাবতীর উপস্থিতি নাটকের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় ছিল। যাত্রার বিবেকের অন্করূপ গান “ভীম্ষমের শরশয্যা” নাটকে 
দেখা যায়-__ 


“মানুষ ত” আর কিছুই নয় 
জলের তিলক বালির বুকে । 
এই আছে এই নেইকো। আবার 
শুকিয়ে যায় এক পলকে । ..ইত্যাি 
বিছুরের মুখে কীর্তনের সুরে সংলাপও শোনা যায় ঃ 
ধর! তো! সামান্য, বাধিব তোমারে, 
চোর চুড়ামণি তুমি । 
আজ ভকৃতি ডোরে বাধিব তোমারে, 
ছেড়ে দিব না ছেড়ে দিব না, 
চোরে না বাধিলে পরে 
এ রাঙা চরণ আর পাব না। 


| ২/৫ 


প্রথর ভক্তিবাদ নিয়ে পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে অন্বাভাবিকতা 
এবং অলৌকিকতাকে রাজক্ষ এত বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন যে স্বাভাবিক- 
ভাবেই পুষ্ট কাহিনী থাকা সত্বেও একাধিক নাটক ব্যর্থ হয়েছে। এইরূপ 
নাটকের মধ্যে শরীরের অন্নতিক্ষা, 'প্রমদ্বরা'ঃ 'লক্ষপতি” ও "গিরিগোবধ/নে"র 
নাম সহজেই করা যায়। অলৌকিক দৃশ্তপ্রয়োগ, অন্ুভূতিহঠীনতা, অলৌকিক 


১৬০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চরিত্র ব্যবহার ইত্যাদির ফলে রচনাগুলি পৌরাণিক নাটকের গুণবঞ্জিত হয়ে 
পড়েছে। 


যে কটি পৌরাণিক নাটকে রাজকষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন 
“নরমেধ যজ্ঞ* তার একটি । অথচ নাট্যকর্ষ হিসাবে এটি সবাঙ্গনুন্দর নয় । 
যযাতি চরিত্রের মানস-অস্থিরতা ফুটিয়ে তোলার সহজ স্থুযোগ নাট্যকার গ্রহণ 
করতে পারেননি । এ নাটকের কুসীদজীবী চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত হওয়ার 
কারণ এইরূপ চরিত্র ব্যক্তিগত জীবনে নাট্যকার নিজে দেখেছেন । 


“নর মেধযজ্ঞ” সঙ্গীত-মুখর নাটক । পৌরাণিক নাটকে প্রায়শঃই নারদের 
গান থাকেঃ এ নাটকেও আছে । নাট্যকার ভক্তিভাব এবং কারুণ্যরস স্থ্টির 
জন্যও গানের আশ্রয় নিয়েছেন । একাধিক স্থানে সংলাপের স্থান গ্রহণ করেছে 
গান। অজি, জনার্দন থেকে কুসীদজীবীর মাতা পরস্ত সকলেই গান 
গেয়েছেন । 


গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক সংস্কারযুক্ত ভক্তিমূলক এবং বৈরাগ্যমূলক নাটক 
লিখে প্রভৃত জনখ্যাতি পেয়েছিলেন । সম্ভবতঃ তার ছ্বারা উৎসাহিত হয়ে 
রাজক্‌ষণ লেখেন হরিদাস ঠাকুর (৯২৯৫ সাল), মীরাবা (১২৯৬ জাল), 
চন্দ্রহাস (১২৯৫ সাল) প্রভৃতি নাটক। এই নাটকগুলিতে হরিভক্তির বাধভাঙা 
উচ্ছ্বাস থাকলেও পৌরাণিক আবহাওয়া রক্ষিত হয়নি। এতিহাসিক তথ্য 
থাক সত্বেও নাট্যকার জনশ্রুতি এবং কিংবাদস্তীকে আশ্রয় করে নাটকগুলি 
রচনা করায় পৌরাণক নাট্যাদর্শ ক্ষুপ্ন হয়েছে । সেকারণে গিরিশচন্্রের 
সমশ্রেণীর নাটকগুলি বহু পরিচিত, কিন্তু রাজকৃষ্ণের এই নাটকগুলি প্রায় 


অনাদৃত। 
অমৃতলাল বসু ॥ 


গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক অস্কুতলাল বস্ুও (১৮৫৩-১৯২৯) গিরিশচঙ্জের 
মত আগে নট পরে নাট্যকার । অভিনেতা রূপে তার উপর গিরিশচন্দ্রের 
গ্রভাব পড়লেও নাট্যকার হিসেবে তিনি স্বতন্ত্র দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন । 
"রসরাজ? অস্বতলাল ১২৮৩ থেকে ১৩০৭ বঙ্জাবের মধ্যে কয়েকটি প্রহসন লিখে 
তৎকালীন দর্শকচিত্তে সাড়া জাগালেও তার চিস্তাধার সেকালের বাঙালীর 
আধ্যাত্বিক ও সামাজিক-চিস্তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি । পৌরাণিক 


অম্বতলাল বস্থ্‌ ১৬১ 


নাটক রচনার জন্য যে ভাববোধ থাকা প্রয়োজন তা তার ছিল না। নাটক 
রচনার মধ্যান্কু এবং অপরাহ্ন যুগে তিনি ছুটি পৌরাণিক নাটক লেখেন, 
হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৯) এবং যাজ্সেনী (১৯১৮)। এ দুটি নাটকেই পুরাণের যুগ- 
পরিবেশ লঙ্ঘন করায় “কালাতিক্রমণে”র দোষ দেখা দিয়েছে। 


হুরিশ্চন্দ্রের সুপরিচিত কাহিনীকে নিয়ে রচিত ক্ষেমীশ্বরের *চগ্ডকৌশিক' 
নাটকের জ্যোতিরিক্ত্রনাথ-কৃত অনুবাদ ছাড়াও মনোমোহন বন্থুর “হরিশ্চন্ 
নাটক” এবং পার্বতীচরণ তর্করত্বের “হরিশ্ন্দ্র চরিত নাটক অমুতলালের 
“হরিশ্চ্দ্র' নাটক রচনার পূর্বেই রচিত। কাহিনীর ক্ষেত্রে যেমন তিনি নুতন 
কিছুই বলেননি, তেমনি দৃশ্যসংস্থাপনের ক্ষেত্রেও তার মৌলিকতা চোখে 
পড়ে না। পূর্বের নাটকগুলিতে হরিশ্চন্দ্র চরিত্রের যে দ্ার্ট্য চোখে পড়ে, 
আলোচা নাটকে তা অন্ুপস্থিত। রোহিতাশ্ব চরিত্রটি তার অবালকোচিত 
ব্যবহারের জন্য দর্শকের সহাম্ৃভৃতি-বঞ্চিত। 


যোজ্সেনী' নামকরণ হলেও নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদী নয়। 
কৌরব এবং পাগুবদ্দের মূল সংঘর্ষ-কাহিনীই নাটকটির প্রতিপাদ্য বিষয়। 
ভীম এবং শকুনি চরিত্রই নাট্যকারের সহাম্থভৃতিতে প্রন্্ট। নাট্যকার 
দ্রৌপদী চরিত্রকে আগাগোডা ছ্বন্বহীন রেখেছেন । কোন ' নাট্যিক কৌশলও 
দেখা যায়না । অমৃতলাল তার জীবনের এই শেষ রচনাটিতেও নাটারচনার 
মুল দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি । 


অমৃতলালের অধিকাংশ নাটকই সঙ্গীত-প্রধান। পৌরাণিক নাটকে 
গীত ব্যবহার একটি চলিত রীতি । কিন্তু তার পৌরাণিক নাটকে গান 
খুবই কম। 


অতুলকৃষ্ণ মিত্র || 


অতুলকুঞ্চ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটক রচনার স্থচন 
থেকেই জড়িত ছিলেন । “অবৈতনিক নাট্য সমাজ” €গ্রেট ম্যাশানাল থিয়েটার, 
*এমারেল্ড থিয়েটার* ছাড়াও অন্যান্ত রঙ্গমঞ্চে তার নাটকগুলির নিয়মিত 
অভিনয় হত। চরিতমূলক নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখলে 
তার অধিকাংশ নাটকই পৌরাণিক । সেযুগে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব থেকে 


কোন নাট্যকারই দরে থাকতে পারেননি, অতুলকুষ্ণও নয়। তার পৌরাণিক 
৯৯ 


১৬২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটকগুলির মধ্যে “আদর্শ সতী? (১৮৭৬), “নন্নবিদায়? (১৮৮৮), মা? (১৮৯৪), 
ভীদ্মের শরশয্যা) ১৮৮৫), “নিত্যলীল! বা উত্তব সংবাদ” মোটামুটি আলোচনার 
অপেক্ষা রাখে | অন্তান্ত পুরাণাশ্রয়ী রচনাগুলি গীতনাট্য পর্যায়ে পড়ে । 


সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়ে অতুলকৃষ্ের পূর্বেই কালীপ্রসন্ন সিংহ, 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধায়, রাজক্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারগণ নাটক লিখে- 
ছিলেন। অতুলক.ষ্ণের “আদর্শ সতী” কাহিনী চরিত্র এবং রসের দ্িক থেকে 
নৃতন কোন বৈশিষ্ট্য আনেনি । এই প্রথম নাটকটি গীতিভারাক্রাস্ত বলেই 
নাট্যকার সম্ভবতঃ এটিকে 'গীতিনাট্য* খলতে চেয়েছেন । 


মধ্যযুগের “চণ্তীমঙ্গল* কাব্য বাঙালীর পুরাণ । এই কাব্যের কালকেতু- 
ফল্পরার কাহিনী নিয়ে অতুলক্ “মাঃ (পরে নামকরণ করেন “ফ-ল্লরা” ) 
নাটকটি লেখেন | পূর্ববর্তী নাটক “নন্দ বিদায়,-এর মত “মা+ নাটকেও 
গিরিশচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট । “নন্দবিদায়ে* গান ছিল ভ্রিশটির বেশী, “মা, 
নাটকেও কালকেতু, ফল্লরা, চণ্ডী, ব্যাধরমণীগণ, সাধন! প্রভৃতি সকলেই 
গান গেয়েছেন । এমন কি সংলাপের রীতিতেও গান বাবহৃত হয়েছে-_ 


কালকেতু-_...€ হায়) হতাশে আকুল হেরিনে মা কূল 
অকুল পাথারে পড়েছি । 
চও্ী-_... (কেন। চিনে চিনিলি না, মা বলে এলি ন। 
সস্তানের ডাকে কবে কবি দ্বণ 
ন1 এসে থাকিতে পেরেছি ?... 


“মা” নাটকে চরিত্র স্থপ্টিতে যে সাফল্য নাটাকার দেখিয়েছিলেন পরবর্তরণ 
'প্রুভাসযজ্ঞ নাটক রচনায় তা রক্ষা করতে পারেননি । এই একই বিষয় 
নিয়ে গিরিশচন্দ্র মঞ্চসফল নাটক লেখেন পরবর্তীকালে । বুন্দাঝনের রাধা- 
কষ্ণের নিত্যলীলাকে অনুসরণ করে অতুলরুষ্ণ লেখেন “নিত্যলীলা ব1 উদ্ভব 

ংবান্দ'। এই নাটকটিও অত্যধিক উচ্ছ্বাস এবং নাট্যগুণের অভাবে সফল 
হতে পারেনি । 


অতুলক্ুষ্ণ মিত্র রচিত *ভীম্মের শরশধ্যা পৌরাণিক নাটকটি রাজরুণ 
রায়ের একই নামে রচিত নাটকের পূর্বে লেখা । রাজকুষ্ণের নাটকের দীর্ঘ 
কাহিনী বিস্তারের ক্রটি এ নাটকে নেই । কিন্তু যৃদ্ধপর্ধের নাট্যময় ঘটনাকে 


অতুলকষ্ণ মিত্র ৯৬৩ 


একটি অথগ্ড সুত্রে যুক্ত করতে অতুলকুষ্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। কাহিনীর এই 
এক্যবিচ্যুতি না ঘটলে এটি উচ্চাঙ্গের নাটক হতে পারত । মহাভারতের ভীন্ম 
বীর এবং মহৎ। অতুলকুষ্ণ তার ভীদ্ম চরিত্রে এই ছৈতগুণের প্রকাশে সক্ষম 
হননি । অন্যান্য নাটকের মত এই নাটকেও গান আছে। নাটকের সমাপ্তি 
ংগীত আছে ভাগীরথীর কণ্ঠে! মতিলাল রায়ের 'ভীম্মের শরশয্যা, 
যাত্রাপালায় গঙ্গার বিলাপাত্মক সঙ্গীত “মরি রে মরি প্রাণকুমার, এ দশা 
তোমারে কে করিল রে” ইত্যার্দির সঙ্গে অতুলরুষ্ণের নাটকের ভাগীরথীর 
বিলাপাত্সক সঙ্গীতের বেশ মিল আছে । ভাগীরধীর গানটি সুন্দর-_ 


কোথা যাবি বাপ রে আমার। 
কোথা ফেলে পালাবি রে, 
অঞ্চলের নিধি বিধবার । 

ওরে তোরে হারা হয়ে যাছু 
মুখ চেয়ে রব আর কার ॥... 


পৌরাণিক নাটক রচনায় অতুলরুষ্ণ স্বয়ংস্থষ্ট কোন ভাষা বাবহার 
করেননি । মাইকেল মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর, গিরিশচন্দ্রের গৈরিশ ছন্দের 
অন্স্রণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গগ্যের আদর্শকে গ্রহণ করলেও তার যথাযথ 
বাবহার করতে সক্ষম হননি। 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥ 


পাশ্চাত্য সাহিতোর রসসাগর মস্থিত করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩- 
১৯১৩) কবি-মানস ও নাট্যমানস গড়ে উঠেছিল। সমকালীন সমাজ 
জীবনের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত দ্বিজেন্ত্রলালের জীবন এক 
মহা ইতিহাস। গীতিপ্রবণ কল্পনার জঙ্গে প্রুপদী প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ছিজেন্দ্র- 
লালের কবিমানসটি গঠিত হয়োছিল, আর তারই ফলে পুরাণ ইতিহাস 'এবং 
সমাজের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক-স্বাপনও সম্ভব হয়! গিরিশচন্দ্রের নাট্য- 
প্রতিভার উত্তর-মধ্যাহৃ-যুগে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার হিসাবে বাংলা 
সাহিত্যে অনুপ্রবেশ । দ্বিজেন্্লীলের প্রথম প্রহসন “সমাজ-বিভ্রাট ও 
কন্ধি-অবতার* (১৮৯৫) রচনার পূর্বেই গিরিশচন্দ্রের দু'একটি বাদে সমস্ত 
পৌরাণিক নাটকই প্রকাশিত ও অভিনীত হয়, সামাজিক' নাটকও রচিত 


১৬৪ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


হয়--এককথায় এতিহাসিক নাটক ব্যতীত নাট্যসাহিত্যের অপরাপর ধারায় 
গিরিশচন্দ্র তখন অনগ্-প্রতিভা । দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন গিরিশচজ্েে 
নাট্যকর্মে একমাত্র প্রহসনের ধারাটিই অপূর্ণ, সেজন্য শুরুতেই তিনি একে 
একে প্রহসন লিখতে শুরু করেন। এঁতিহাসিক নাটকের রচনায় উভয় 
নাট্যকারই পাশাপাশি এগিয়েছিলেন | সামাজিক নাট্যরচনায় গিরিশ- 
অনুসারী হতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অসার্ক। পৌরাণিক নাট্যকাব্য রচনায় 
তিনি যেরীতি এবং আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তা গিরিশচন্দ্রের রচন! থেকে 
পথক। 


দ্বিজেন্দ্রলাল তার পুরাণ-নির্ভর নাট্যরচনাগুলিকে 'পৌরাণিক নাটক” বলে 
দাবী করেননি, নাম দিয়েছেন “গীতিনাটিকা' । উনবিংশ শতাববীর অধিকাংশ 
পৌরাণিক কাব্য এবং নাটকের মত দ্বিজেন্দ্রলালের তিনটি পুরাণ-নির্ভর 
রচনারও ( পাষাণী, সীতা, ভীম্ম ) আদর্শ হল রামায়ণ ও মহাভারত । কিন্তু 
মনোমোহন, রাজকষ ব্রজমোহন, গিরিশচন্দ্র অথবা অতুলরুষ্ণের মত ভক্তি- 
আচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি পৌরাণিক নাট্যকাব্যগুলি রচনা! কবেননি। 
এ সম্পর্কে তার জীবনীকার বলেছেন--“তিনি তাকিক ও যুক্তিবাদী । কিন্ত 
তর্কের ত* কোনও মীমাংসা নাই। তান জগতের প্রত্যেক বিষয়ই তর্কের 
দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন; সুতরাং তর্কের অস্ত না! পাইয়া, স্বতঃই অনেক 
স্থলে সন্দেহবাদী হইয়া! পড়িয়াছেন।.. তাহার কবিতায় দেখা যায়--তিনি 
স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, দেবদেবী সম্বদ্ধে বস্তত বড় বেশী আস্থাশীল ছিলেন না। 
ভাল-মন্দ যাহ! কিছু-_তিনি প্রতাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিতেন ; এবং তিনি 
গ্রধানতঃ প্ুরুষকার ও নীতি মানিতেন ।৮৩৩ “কন্কি-অবতারঃ প্রহসনের 
দেব-চরিত্র এব" "ক্র কাব্যের “বাধার প্রতি কুষ্ঠ কবিতাটি পড়লেই বোঝা 
যায় দেব-চরিজ্রে মানবরস আরোপের প্রতিই তার অধিক লক্ষ্য ছিল। 


উনবিংশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচন। করলে দেখা যায় শতাব্দীর 
প্রথমাধে খ্রীষ্ট ও ব্রাঙ্গপর্মের প্রসারে হিন্দুধর্মের সনাতন তরঙ্গে তুষারের 
স্তবূতা, ছিতীয়াধেঃ সত্তরের দশকে ব্রান্ষধর্মের মধো ভাউনের ফলে হিন্দুধর্মের 
পুনরুজ্জীবন ঘটে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরমহংসদেবের 
সাক্ষাৎকার হিন্দুধর্মের গতিকে ত্বরান্বিত করল। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 


৩৩. দেবকুমার রায়চৌধুরী £ ছ্বিজেন্ুলাল, পৃঃ ৬৬৪-৬৫ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৬৫ 


“নবজীবন+ (১২৯১, শ্রাবণ) এবং রাখালচন্দ্রের «প্রচার? (১২৯১১ ১৫ই শ্রাবণ) 
পত্রিকা ছুটি বস্থিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম-শ্রীতির জমর্থনে দ্াড়াল। ইতিমধ্ো 
ব্রাহ্মদমাজের মুখপত্র “সঞ্ীবনী” এবং গৌড়া হিন্দুসমাজের মুখপত্র “বঙ্গবাসী' 
উভয়ের বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হল । এ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে বাদাশ্থবাদ সকলেই জানতেন ।৬* শশধর তর্কচুড়ামণি, চন্দ্রনাথ বন 
প্রমুখের যুক্তিহীন, সামঞ্রস্তহীন ধর্মব্যাপ্যা হাশ্যকর পর্যায়ে পৌছেছিল । 
দ্বিজেন্জলালেব সমকালেই এ সকল ঘটন] ঘটেছিল । 


দ্বিজেন্দ্রলাল সকল বিষয়ই যৃক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতেন । পৌরাণিক 
নাটক রচনায় এই যুক্তিবাদী মনটিকে সস্তপ্পণে দুরে সরিয়ে রাখতে হয়, 
অন্যথায় পুরাণের বিশ্বাস, অলৌকিকতা ইত্যাদিকে নাটকে রূপ দেওয়া সম্ভব 
হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল তার এতিহাসিক নাটক রচনার সময় ভাববার্দের 
রাশটিকে যতটুকু আল্লা করেছিলেন পৌরাণিক নাটক রচনার সময় সেটুকু 
করলেই চলত | কিন্তু ব্যক্তিজীবনে হিন্বধর্ম এবং সংস্কারের বিরুত স্বরূপটিই 
বেশী দেখেছিলেন আহতও হয়েছিলেন । “একঘরে+ প্রহসনে হিন্দ্ুসমাজের 
প্রতি তিনি আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। পৌরাণিক নাটক 
রচনার সময়ও সেই মনোভাব তার মন থেকে বিদ্বরিত হয়নি । এই ভিন্ন- 
কোটিক মনোগাবজজাত তার পুরাণ-ব্ষয়ক নাটকগুলিতে তাই ভক্তিরসের 
কোন পরিচয় নেই । ক্ষীরোদপ্রসাদও তার নাটকে পৌরাণিক চরিত্রে 
মানবিকতা আরোপ করেছেন, কিন্তু ভণ্তিরসের প্রাথমিক সর্তটি পালন করায় 
তার পৌরাণিক নাটকগুলি অনেক বেশী সার্থক হয়েছে । 


পুরাণের কাহিনীকে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি মানবিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে 
চেয়েছিলেন । “হাসির গান”-এ রাম-বনবাস+ ছুর্বাসা, ক্চ-রাধিকা সংবাদ 
ইত্যাদি গানে পুরাণের সিদ্ধরস উপেক্ষিত, চরিজ্রগুলি একালের কামনা- 
বাসনার রক্তিম । রামের বনবাস যাত্রার করুণ পরিবেশ দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির 
হালক! হাওয়ায় বিলীন.করে দিয়েছেন-__ 


যদি নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে সীতা লক্ষণে, 
ভালো এক জৌড়া পাশা» আর (4) ভালে। ছু জোড় তাস। 
ও কি হেরি সবনাশ 1,০০০, 
(রাম-বনবাস ) 


৩৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় £ রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৭-৫৯ 


১৬৬ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বৈষ্ণবদের পরম আরাধা রাধা-ক্‌ফের সংলাপে ছ্িজেন্দ্রলাল সচেতনভাবেই 
কালাতিক্রমণ করেছেন-_ 
কষ বলে “এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু, 
আর- রাধা বলে “ছা আজ সাবান মাখি নি ত তবু 
নইলে আরও শাদ11” 
( কষ্চ-রাধিক] সংবাদ ) 
'পাষাণী+ নাটক বার হওয়ার ছু*ঃ বছর পরে কবির এমন্দ্র কাব্যের 
প্রকাশ। একাবো '*রাধার প্রতি কষ্ট কবিতায় কবি পৃরাণের মানবিক 
মূল্য নিরূপণ করেছেন। এই কবিতায় কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠেশ্বর কচ নন, রাধা 
মহাভাবস্বরূপিনী রাধা নন। কৃষ্ণের প্রেম পুরাণের অলৌকিক, আধ্যাত্মিক 
জগতের মায়ালোক ছেড়ে এসে প্রবেশ করেছে নিত্যবহমান লোকজগতে-__ 
প্রেম পরিণয় নহে । পাধিব আলয় নহে তার; 
তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে; 
মানে না সে ধাবমান দ্ুরত্বের ব্যবধান; 
সঙ্গীত হইয়া যায়, প্রেম যাহে হাসে। 
দ্বিজেন্দ -পূর্ব অথবা ছ্বিজেন্দ-সমসাময়িক কোন পৌরাণিক নাটাকার 
পুরাণের এই নবীন ব্যাখা দেননি । দ্বিজেন্দলালের গান ও কবিতায় 
প্রচারিত এই নবীন পুরাণ চিন্তা তার পৌরাণিক নাটকে প্রসারিত হয়েছে। 


পুরাণের কাহিনী নিয়ে নাটক রচন1! করতে গিয়ে ছিজেন্দলাল যে গৃতন 
পথ ধরেছিলেন তার জন্য তাকে তীব্র সমালোচনার সম্থখীন হতে হয়েছিল ।৩« 


৩৫, «আমাদের দেশের আলঙ্কারিকের। রামায়ণাি গ্রন্থে বঘিত কাহিনী- 
গুলিকে “সিদ্ধরসঃ আখা। দিয়াছেন, কারণ, এই সকল কাহিনী-বধিত 
চরিত্রগুলির রসমুতি আমাদের জনসাধারণের চিত্ত চিরস্থায়ীভাবে 
অধিকার করিয়া আছে। সে রসবিরোধী নুতন কল্পনা করিয়া,যাহার' 
সেই মুর্তিগালকে ভাঙ্গিয়! দ্রিতে চান ত্বাহারা কখনও সাধারণের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিতে পারেনন1। পাশ্চাত্য অলঙ্কার-শান্ত্বিদেরাও ঠিক এই 
কথ। বলেন । বাস্তবিক সর্বসাধারণের ভক্তি-ভাজন ব্যক্তিগণের চরিজ্তে 
অযথা কলঙ্কলেপন--কি নীতি, কি রুচি, কি সাহিত্য--কোন দিক্‌ 
হইতেই সমর্থন করা যায় না।+ 
_মন্মধমোহন বনু ঃ বাংল। নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ১৯৫৯, 
প্‌ ১৮৬ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৯৬৭ 


এর কারণ পুরাণের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বান এবং পৌরাণিক চরিজ্রের 
প্রতি অপরিসীম ভক্তি বাঙালী মানসের অস্থি-মজ্জায় জড়িত। পৌরাণিক 
চরিত্রকে নাট্যক্ূপ দিতে গিয়ে বাঙালী চরিত্রের এই শ্বভাব-আবেগকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল ম্মরণে রাখতে চাননি । মহাভারতে সত্যবতী চরিত্রকে যে 
উচ্চাসন দেওয় হয়েছে, “ভীম্ম” নাটকে সে স্থান দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে দেননি । 
মহাভারতের ভীম্ম চরিত্রের ব্রহ্মচারী স্বরূপের যে মাধূর্ষময় চিত্র অঙ্কিত, তার 
উপর দ্বিজেন্দ লাল মানবিক প্রেমের রঙ বৃলিয়ে চরিত্রের তাাগক্রতী রূপটি 
অশ্থীকার করেছেন। শাষধরাজের পদাঘাত পর্যস্ত ছিজেন্দলালের ভীম্মকে 
নীরবে সহা করতে হয়েছে । অহল্যার পরপুরুষ প্রেমের তীব্রতা অঙ্কন করতে 
গিয়ে তিনি মাতৃহন্তে শিশুপুত্রের হত্যা পর্যস্ত দেখিয়েছেন। বাঙালীর আজন্ম 
সংস্কারের মূলে ছিজেন্বলাল এভাবেই আঘাত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ লালের 
বস্তবাদী, তাঞ্িক মন পৌরাণিক ধর্মাদর্শকে গ্রহণ করতে পারেনি । 


“পাষাণী” এবং “সীতা” নাটকে পুরাণের বিকৃতির জন্য ছিজেন্দ্রলাল যে 
সব সমালোচনা শুনেছিলেন, “মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় তার একটি উত্তর 
দিয়েছিলেন । তিনি যদিও লিখেছিলেন “আধুনিক দাকিত্বশূহ্য' সমালোচকদের 
“বাল্পীকির রামায়ণখানি উল্টাইয়া! দেখিবার অবকাশ হয় নাই”, কিন্তু একথা 
্বীকার করতেই হয় দ্বিজেন্দ্রলালও রামায়ণ-কাহিনী পুরোপুরি গ্রহণ করেননি । 
“সীতা+ নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্বয়ং স্বীকার করেছেন রাম চবিত্র-স্থিতে 
তিনি বান্মীকিকে অনুসরণ না করে ভবভূতিকে অন্থসরণ করেছেন। অতঃপর 
তিনি লিখেছেন, “এরূপ করায় আমার বিবেচনায় রামের চরিত্র বাল্ীকি 
চরিত্র অপেক্ষা হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে |» পৌরাণের প্রচলিত 
কাহিনীর এই নবীকরণে বাঙালীর সংস্কারে আঘাত লেগেছিল। “ভীম্মঃ 
নাটকেও ভীম্ম, অন্বা এবং সত্যবত্তী চরিক্রচিত্ত্রণে নাট্যকার পৌরাণিক প্রসিদ্ধি 
ত্যাগ করেছেন । 


প্রহসন এবং এঁতিহাপসিক নাটকের মত পৌরাণিক নাট্যকাবোও দ্বিজেন্দ্র- 
লাল প্রচুর সংগীত ব্যবহার করেছেন। পিতা বিখ্যাত গায়ক কাতিকেয়চন্জ্র 
রায়ের কাছ থেকে তিনি এই সংগীত-রীতি উত্তরাধিকার স্তরে লাভ করে- 
ছিলেন; “'আর্ধগাথা” দ্বিতীয় খণ্ডে স্কচ, আইরিশ এবং ইংরেজী গানেরও 
অনুবাদ করেছিলেন । জার্মাণ অপের] রীতিও তার নাটকে ছায়া ফেলেছিল । 


১৬৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


গিরিশচন্দ্র, অমতলাল এবং ক্ষীরোদগ্রসারদদের নাটকে সংগীতের বহুল ব্যবহার 
হলেও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়্ী এই বিশেষ সংগীতের ব্যবহার দ্বিজেন্রলালের 
নাটকেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তার «বিচিত্র প্রবন্ধঃ গ্রন্থের "সোনার কাঠি, 
নামক রচনায় দ্বিজেন্্লালের এই সংগীত রীতিকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন । 


দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পৌরাণিক নাটক পাষাণীঃ (১৯০০) স্ত্রী বিয়োগের 
তিন বছর পূর্বেই রচিত হয়। রাজধি জনকের আদেশে বিশ্বামিত্রের মহধি 
গৌঁতমের আশ্রমের উদ্দেশ্তে বাত্রা-শুরুতে নাটকেরও স্থচনা, আর নাটকের 
যবনিকাপাতি গৌতমের পুণ্যতেজে অহল্যার পবিজ্র হওয়ার মধ্য দিয়ে। 
নাটকে “দ্বিজেন্দ্রলাল অভিসম্পাত বৃত্তান্ত ও অহল্যার পাষাণরূপিনী হওয়ার 
কাহিনীকে গ্রহণ করেননি । এর কারণ উপলব্ধি করাও দুবহ নয়। তিনি 
প্রধানত: পুরাণ কাহিনীর অতিপ্রাকৃত অংশকে যতত্বর সম্ভব বর্জন করে 
স্বাভাবিক ও বান্তবধমর্শ করার চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রের অভিশাপ অথব৷ 
অহুল্যার পাষাণে পরিণত হওয়া দুই-ই তার কাছে অবাস্তব ও অস্বাভাবিক 
বলে মনে হয়েছে । নাটকে গৌতমের আশ্রম-প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়েই 
ইন্দ্র ও অহল্যা স্থানাস্তরে যাত্রা করেছে । কৈলাস-পর্বতের নিজ'ন শিখরে 
ইন্দ্র ও অহল্যার স্ুুখসস্তোগঃ ইন্দ্রের আসক্তিতে ভাটা পড়া, অহল্যাকে পরি- 
ত্যাগকালে অহলাযার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত, আহত ইন্দকে গৌতম ও চিরঞ্জীবের 
শুশ্রধা, পতি-পুত্র-বিরহিত আশ্রমে মনোবিকারগ্রন্তা অহল্যার প্রত্যাবর্তন 
প্রভৃতি কাহিনী রামায়ণ-অন্গুমোদিত নয়। কাহিনীর শেষাংশেও নাট্যকার 
রানায়ণ কাহিনীকে অনুসরণ করেননি 1৮৩৬ 


“পাষাণী+ নাটকে প্রচলিত সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বিচার পদ্ধতিকে 
নাটাকার একরকম আক্রমণ করেছেন । মানবমনের নিভৃত মংকুচিত বাসনার 
প্রকাশ করে নাটাকার যেন বলতে চেয়েছেন পদহ্খলনে অন্তায় থাকতে পারে 
কিন্ত তার জন্য সামাজিক কঠোর প্রতিবিধান কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। 
এজন্যই রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি গৌতম কর্তৃক 
অহলাযাকে ক্ষম! করার ছবি একেছেন। 


৩৬. রখীন্দমনাথ রায় ॥ দ্বিজেন্দলাল £ কবি ও নাট্যকার 


ছ্বিজেজ্্লাল রায় ১৬৯ 


“পাষাণী'র সার্থক পৌরাণিক নাটক হওয়ার পথে বাধ] হয়ে ধাড়িয়েছে 
দুর্বার রোমান্টিকতা। অহল্যার বন্ধনহীন কামনা-বাসনার প্রতি নাট্যকারের 
অন্সীম সহাস্ভুতি উপেক্ষার নয় । জ্ঞানী চন্দ,শেখর যেমন শৈবলিনীর প্রেম- 
তৃষ্ণাকে পুর্ণ করতে পারেনি, শান্ত্রবিশারদ গৌঁতমও তেমনি অহল্যার সতৃষ্ণ 
প্রেমকে ফ,লের মত ফুটিয়ে তুলতে পারেনি । অহল্যা রবীন্দনাথের 
চিত্রাঙ্গার মত “মানবী নারী* হতে চেয়েছে। পৌরাণিক চরিত্রে এই 
মানবিকতা আরোপে পুরাণ-রস ক্ষুপ্ন হয়ে পড়েছে । পাষাণী চরিত্রে নাট্যকার 
দ্বন্দের রেখাটিকে ধরি আরও গাঢ় করতে পারতেন তাহলে তার রোমান্টিক 
চিত্তবিকাশ সম্পূর্ণ হত। 


গোৌতম-শিষ্ত চিরঞ্জীব পাষাণী নাটকের একটি দীঞ্ধ চরিত্র । চিরঞ্রীব 
চরিত্রের একটি নাট্যিক-বিবর্তন আছে, প্রথম জীবনে সে ছিল দ্য পর-জীবনে 
গৌতমের সংস্পর্শে সে একটি তাত্বিক চরিত্রে বিশ্বাস্তভাবে পরিবন্তিত হয়েছে। 
সংসার-অনাসক্ত এই চরিত্রটির মুখে দ্বিজেন্দলাল সাতটি গান বলিয়েছেন। 
[01808110 1£61851 এবং হাম্যরপস্থগ্টির প্রয়োজনে গানগুলির মূল্য আছে। 
মদন ও রতি চরিত্রের বিকাশ মুখ্যত সঙ্গীত-প্রবাহছে। কৌতুক সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
তাদের দ্বৈত-সঙ্গীতের মূল্য যথেষ্ট-_ 
উভয়ে । এমনি কোরে আমরা মজাই কুল। 
এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টরের মুল ।...... 
মদন ও রতির মত অহল্যার কঠেও রোমান্টিক সশীত ব্যবহার কর! 
হয়েছে 
আর একবার ভালবাসে। 


বাসতে যেমন আগের দিনে 
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিয়ে প্রাণে 1-..... 


পপাষাণীঃকে নাট্যকার বলেছেন গীত-নাটিকা । নাটকের স্থচনায় গান 
না থাকলেও শেষ দৃশ্যটি আগাগোডাই অপ্পরাদের গান। তাছাড়া, যোগীগণ, 
তাপস বালকগণ, তমসা এবং রাজার মুখেও গান বসানো হয়েছে। 


“পাষাণী' নাটকের কাব্যভাষ1 মধূস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়-_গিন্িশ- 
চন্দের মত ছিজেন্বলাল নিজে কোন ছন্দেরও জন্ম দিতে পারেননি ৷ মধুস্থদন 
এবং ববীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার একটি সমন্বয় তিনি করতে চেয়েছিলেন । 


১৭৯ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


রবীন্দ নাথের ভাষার প্রতিধ্বনি “পাষাণী,তে যত্রতত্র শোনা যায়। বসস্তমুখর 
প্রকৃতির রূপে বিভোর অহল্যার উক্তি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য-_ 

সর তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে 

অর্ধাবগডঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে 

বন্ধুর কাস্তার দিয়া ।**' 

চির সবার উপরে 

এক গাড় নীলাকাশ নিস্পন্দ, নির্মল, 

স্যমেঘমুত্ত নত চুষ্বিত ধরার 

সুখস্মিত বিষ্বাধর- রক্তিম লজ্জায় । [২/২] 


“তা? (১৯০৮) *্পাষাণী? রচনার আট বছর পরে বার হয়। নাটকের 
সমগ্র বিষয় বিচারে এটি ছিজেক্্লালের শ্রেষ্ঠ নাটক | জন্মছুঃখিনী রাম-দয়িতা 
বাঙালীর জীবনাদর্শ । দ্বিজেজজলাল তার নব্যরুচির দপণে এই চরিত্রটিকে 
প্রতিফলিত করলেও চরিত্রটির চিরস্তন নম্-সৌরভ তার নাটকে এক অবিমিশ্র 
সৌন্দর্য পরিগ্রহ করেছে । নাট্যকার সমগ্র চরিত্রশালাকে বূপায়ণের সময় যদি 
একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেন তাহলে এটি উচ্চাঙ্গের পৌরাণিক নাটক হতে 
পারত । “পাষাণীর*” কাহিনী রামায়ণের আযোধ্যাকাণ্ড থেকে চয়িত, 
“সীতাগ্র কাহিনী “উত্তরকাণ্ডের' কাহিনী থেকে গৃহীত । সীতা-নিরাসনের 
কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি নাটক রচিত হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের 
নাটক সেগুলি থেকে শ্বতন্ত্। | 


ভবভূতির রামচন্দ্রের মত দ্িজেন্দ্রলালের রামচন্দ্রও নাটকের শুরু থেকেই 
হ্থদয়-অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত ৷ দুখের মুখে সীতার চরিত্র সম্পঞ্চিত লোক- 
অপবাদ শুনে রাম রাজ্যের উপর, অযোধ্যাপুবীর উপর, এমনকি সমাজের 
উপরও তার আস্থা হারিয়েছেন, তীর মনে একটিই ধব বিশ্বাস__ 
তবু হৃদয়ে আসীন 

সীতা-_-পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন 

এই বক্ষে, ভক্মীভূত বিশ্বচরাচরে, 

বোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে । [১/৫] 


কিন্তু এই মানসিক দোলাচল অবস্থা রামচরিজ্রে প্রন্ষট ও বিকশিত হতে 
পারেনি। বশিষ্টের আশ্রম-প্রত্যাগত রাম ভ্রাতা, ভগ্মী এবং জননীকে প্রথমে 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৯৮৭১ 


“জানালেন তিনি সীতার বনবাসই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু কৌশল্যার 
অন্ছরোধে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন-__ 
“জননী আমার । 
সত্যভঙ্গ হোক, ভক্ম হোক রাম, 
মা তোমার হোক পূর্ণ মনস্কাম । [ ২/৪ ] 


পুনরায় সেই রামকেই সীতার বনবাসে সম্মতি দিতে দেখা যায় যখন সীতা 
নিজে রামের কাছে এসে স্বেচ্ছাবনবাস কামনা করেন । 


বাল্ীকি অথবা! ভবভূতির অন্সসরণ না করে সীতার পরিণতির ভিন্ন দৃশ্য 
নাট্যকার একেছেন। বাল্সীকির রচনায় দেখি সীতার পাতালপ্রবেশ। 
ভবভূতির নাটকের পরিণতি মিলন-মধুর । দ্বিজেন্দ্রলাল অলঙ্কারশান্ত্রের নিয়ম 
লঙ্ঘন করে নাটকের করুণ-পরিণতি এ'কেছেন। কিস্তু বাল্পীকি মাত্র তিনটি 
শ্লোকের মধ্য দিয়ে সীতার পাতাল প্রবেশের যে ছুঃখ-ভীষণ চিত্র একেছেন 
দ্বিজেন্দলাল তার সামান্যমাত্র স্থযোগ নিতে পারেননি | বাল্ীকি-রামায়ণে 
সীত। ধরিত্রী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন--“তথা মে মাধবী দেবী বিবরণ 
দাতুমহ£তিঃ_-অতঃপর ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় পেয়েছেন। বনবাস- 
প্রত্যাগতা সীতা পুনবায় লোকাপবাদ না শুনলে এই পাতাল-প্রবেশ কামনা 
করতেন না। দ্বিজেন্দলালের নাটকে সীতা এই অপবাদ না শুনেও প্রায় 
স্বেচ্ছাম্বত্যু কেন বরণ করলেন বোঝা যায়না । 


দ্বিজেন্দ লালের কৃতিত্ব অপ্রধান চরিত্রন্থভিতে । অন্তঃপুরের চার বধূ এবং 
শাস্তা চরিত্র নাট্যকাবের পারিবারিক দৃশ্য রচনায় নিখুঁত। প্রথম অঙ্কের 
তৃতীয় দৃশ্তে লক্দ্ণ ও উম্সিলার চরিত্র ভালই ফুটেছে। কৌশল্যা চরিত্রও 
নাট্যকারের রচনা-নৈপুণ্যে সুন্দর | 


পাষাণী নাটকে কোন নির্দিষ্ট ছন্দার্শ চোখে পড়েনা । «সীতা' নাটকে 
আগাগোড়। মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায় নাটকে গতি এসেছে । এই ছন্দ তিনি 
আর কোন নাটকে বাবহার করেননি । 


মহাভারত-কাহিনীকে অবলম্বন করে ছিজেজ্্রলাল একটিই নাটক লেখেন, 
“ভীম্ম” । নাট্যকারের মৃত্যুর বছর খানেক পরে এটি গ্রস্থাকারে বার হয়। 
তার পরবে রাজকুষ রায় “ভীম্মের শরশব্যা, নামে একটি নাটক লিখেছিলেন । 


১৭২ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ঘ্বিজেন্্রলালের নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন : 'আমি ভীদ্মের 
জীবনবৃত্তাস্ত লিখিতে বসি নাই। কিস্বা' ভীদ্ম সম্বন্ধে মহাভারতের বত 
কাব্যটুকু সঙ্কলন করিতেও বসি নাই। ভীম্মের জন্মবৃত্তাস্ত হইতে নাটক 
আরম্ভ না করিয়া সেইজন্য আমি তাহার প্রতিজ্ঞা হইতে এই নাটক আরস্ত 
করিয়াছি এবং কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি। রাজকষ্ণর 
নাটকের দীর্ঘ ঘটনাবিস্তারের ত্রুটি বর্তমান নাটকে না থাকলেও «বিশুদ্ধ 
কল্পনার আশ্রয়ে*র ফলে নাটকটি পুরাণের সংস্কারলোক থেকে বিচ্যুত হয়েছে । 


মহাভারতের একটি অকিক্ষুদ্র চরিত্র “অস্বা”। দ্বিজেন্দ লাল অন্বাকে “ভীম্মঃ 
নাটকের পুরোভূমিকায় স্থাপন করেছেন । তার কল্পনায় অন্ব৷ কাশীরাজের জোষ্ঠা 
কন্ত। এবং ভীম্মেব প্রেমাকাজ্িনী হিসেবে চিত্রিত করেছেন । ভীম্ম-বঞ্চিতা অন্বা 
শাহ্রাজার কাছেও প্রেমভিক্ষা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়ে পুনরায় ভীম্মর কাছে 
ফিরে এসেছেন। প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে অন্বা ভীম্মর মনকে দোলায়িত 
করেছিলেন, তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্তে তিনি পুনরায় ভীম্মর মনে ঝড় তুলে- 
ছিলেন । অশ্ব চরিত্রের গভীরে প্রেমের ফন্ত প্রবাহিত হলেও নাটকের, 
বিশেষতঃ ভীম্ম চরিত্রের প্রচলিত স্ব্ূপের প্রকাশের পথে এই চরিত্রটি অবশ্যই 
অন্ততম প্রতিবন্ধক | 
সত্যবতী চরিত্রে নাট্যকার কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন । মহাভারতের আদি- 
পর্বেই সত্যবতীর মৃত্যু ঘটেছে । দ্বিজেন্লালের সত্যবতী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যস্ত 
বেঁচেছিলেন। দ্বিজেন্ত্রলালের সত্যবতী দেহসস্ভোগে আতুর। শাস্তন্ব 
মৃত্যুর পর তার উক্তি অ-মহাভারতীয়-_ 
£আজ ন্বেচ্ছাধীন আমি--ওহে! কি উল্লাস! 
॥ লইব প্রতিশোধ--করিব সম্ভোগ ; 
কিসের সঙ্কোচ? ধর্ম দিয়াছি শৈশবে; 
ধীবরনন্দিনী আমি--অনস্ত যৌবন! । 
তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পরই শান্বরাজের কাছে তার প্রেমনিবেদন রসবোধে 
আঘাত করে। 
পাচ অঙ্কের এই নাটকে গান আছে মোট সাতটি। বিচিত্রবীর্ষের দুই 
স্ত্রী অস্বিকা এবং অন্বালিক! কুমারী থেকে বিধবা-অবস্থ! পর্যন্ত গাঁন গেয়েছে । 
তার্দের মুখে গান আছে চারটি। নাটকে গীতরস পরিবেশনের জগ্য এবং 


ভ্বিজেজ্জলাল রায় ১৭৩ 


চরিত্রগুলির টৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য এই গানগুলির প্রয়োজন আছে। তাদের 
কণ্ঠে যখন শোনা যায় “আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধৃ”...ইত্যাদি 
গানটি তখন তাদের চরিজের প্রক্ল্ল সজীব রূপটি সহজেই অভিব্যক্ত হয়। 
সর্ধীদ্দের এবং নর্তকীদের গানও নাট্যকার ব্যবহার করেছেন । শ্রীকষেের 
গানটি অপ্রয়োজনীয় হলেও ভূতগণের মহাদেব-বন্দনা গানটির প্রয়োজনীয়তা 
রয়েছে। 


পৌরাণিক নাটকে দ্বিজেন্দ্লালের নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রবল। 
অহল্যা, সীতা এবং অন্বা--এই ত্রয়ী চরিত্রের একটান! ছুঃখভোগের দৃশ্য 
আঁকতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক যৃগের গ্ঘায়-নীতিকে গ্রাহ করেননি । 
অহল্যার মনে যে কামনার শতদল বিকশিত হয়েছে তার নিবৃত্তি না ঘটায় 
সেই প্রেম রুদ্র আক্রোশে লালসার দাবদাহে পরিণত হয়েছে। অস্বার প্রেমের 
সমুদ্র-শিহরও বারংবার ব্যর্থ হয়েছে । অতঃপর সেই প্রেম প্রতিহিংসার পথ 
খুজেছে। জীতা ভিন ম্বাদের চরিত্র হলেও নাট্যকারের সমবেদনা তার 
প্রতিও ধাবিত। কিন্তু গৌতম-ইন্দ্র, ভীন্ম-শান্থ চরিত্রের দিকগুলি ফ.টিয়ে 
তুলে দ্বিজেন্দ্রলাল যেরূপ অহল্যা ও অন্বা চরিত্রের পদস্থলনের জন্য পুরুষের 
ওদাসীন্য লালসা এবং শঠতাকে দায়ী করেছেন--সীতা চরিত্রের ব্যথা- 
বেদনাকে প্রকাশের জন্য রাম চরিত্রের কিছু ক্রটি তুলে ধরলে কোন ক্ষতি 
ছিল না। এক্ষেত্রে কিন্তু দ্বজেন্দলাল মধুস্থদন হতে পারেননি । সীতার 
দুর্ভোগের সমন্ত দায়দায়িত্ব তিনি বশিষ্ঠের কাধে চাপিয়াছেন । 


পৌরাণিক নাটক রচনায় দ্বিজেজুলাল নি:সন্দেহে নতুন পথের দিশারী । 
অথচ সীতা ব্যতীত ভার অপর ছু"টি পৌরাণিক নাটক রঙ্গমঞ্জের দর্শকদের 
বেশী আকর্ষণ করতে পারেনি । এর কারণ সম্ভবতঃ পৌরাণিক নাট্য- 
দর্শকদের মানসিকতা গিরিশ-নাট্যে এতবেশী মুগ্ধ ছিল যে, ছিজেন্দ্রলালের 
নতুন পুরাশ-ব্যাখা তাদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারেনি। সীতা" 
দ্বিজেন্দ্রলাল যে চরিত্রাঙ্কন করেছেন তাতে পুরাণের আদর্শ অনেকাংশে অঙ্ষ্। 
সেজন্তই জীতা নাটকটি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় যথেষ্ট 
আলোকিত। 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ॥ 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) সদ্ধিযুগের নাট্যকার । 


১৭৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


“একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাংল! নাট্য- 
সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে যোগরক্ষাকারী বলিয়াও নির্দেশ 
করিতে পারা যায়। মধ্যযুগের পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক 
রচনার ধারাটি যেমন তিনি আধুনিক যুগ পর্যস্ত অগ্রসর করিয়। দিয়াছিলেন, 
তেমনই আধুনিক যৃগের আত্মসচেতনতা হ্বারাও তিনি তাহার পৌরাণিক 
নাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিলেন 1৩৭ মোট ৪৭টি নাটকের মধ্যে 
তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি হল, "বক্রবাহন' (১৩০৬), সাবিত্রী” (১৩০৯), 
“উলৃপী” (১৩২৩), “ভীম্ম” (১৩২০), “মন্দাকিনী” (১৩২৮) এবং “নরনারায়ণ। 
(১৩৩৩) । আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ক্ষীরোদপ্রসাদ তার প্রতিভাকে 
পুরাণের পৃষ্ঠায় বিস্তৃত করেছিলেন বলেই তার পৌরাণিক নাটকগুলি একটি 
স্বতন্ত্র সুরভিত মুত্তি নিতে পেরেছে । 


গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার চরম বিকাশের যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের 
পৌরাণিক নাট্যরচনার স্থত্রপাত। গিরিশচন্দ্রেরে ভাব-ভাষা এবং চরিত্র- 
স্থষ্টিকে তৎকালীন কোন নাট্যকারই অতিক্রম করতে পারেননি । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের প্রথম তিনটি পৌরাণিক নাটকে গিরিশচক্রের অনুসরণ স্পষ্ট-দৃশ্ত । 
কিন্তু এই নাটকগুলিতে তার স্বভাব্প্রবণ রোমান্সপ্রিয়তা অতিরিক্ত একটি 
নাট্যাবেশ সঞ্চার করেছে। “নর-নারায়ণ' নাটকে পৌছে নাট্যকার সম্পূর্ণ 
নিজ শক্তির উপর নির্ভর করলেন । «নরনারায়ণ” কেবলমাত্র মঞ্চাফল্যই 
লাভ করেনি, নাটক হিসেবেও রসোতীর্ণ হয়েছে। | 


গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ক্ষীরোপ্রসাদের অধ্যাত্ম-বিশ্বাস প্রবল ছিল। এই 
বিষয়ে দ্বিজেন্দলালের মনোভাব ছিল স্বতত্ত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম তান্ত্রিক 
বংশে তিনি থিয়ৌসফিক্যাল সোসাইটির সন্ভয ছিলেন । তার সম্পাদনায় 
“অলৌকিক রহস্য” নামক পত্রিকা বার হত। ধৈবশক্তির উপর এই প্রবল 
বিশ্বাস তার পৌরাণিক নাটকগুলির উপর ছায়াপাত করেছে । কিন্তু পৌরা- 
ণিক নাট্যরচনার সময় তিনি গিরিশচন্দের হ্যায় যাত্রা অথবা কথকতার 
রীতিকে-রসকে গ্রহণ করেননি, পৌরাণিক ঘটনা, চরিত্র এবং রসকে তিনি 
পুরাণের ভাবগস্ভীর পরিবেশেই মূর্ত করেছেন। 


৩৭. আশুতোষ ভট্টাচাধ : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, 
১৯৬১৪ পৃং ২৩২ 


ক্কীরোদগ্রসাদ বিদ্বাবিনোদ ১৭৫ 


বক্রবাহন” “সাবিত্রী” এবং “রঞ্জাবতী” নাটক তিনটিতে ক্ষীরোদ- 
প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয়নি । শেষ নাটকটিকে পুরোপুরি পৌরাণিক নাটক 
বল। ধার না-ধর্মমঙগল কাহিনীর মধ্যে এঁতিহাসিক তথ্য যুক্ত হয়ে নাটকটি 
অলোৌকিকতায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়ে 
ইতিপৃর্বেই কট নাটক রচিত হয়েছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ নৃতন কোন বৈশিষ্ট্য 
সঞ্চার করতে পারেনি । অজুন-পৃত্র বক্রবাহনের উপর লেখ! তার প্রথম 
পৌরাণিক নাটকটিও অতি-প্রাকতে ভরপুর । *উলুপী" নাটকে বক্রবাহুন 
চরিত্রটি অধিকতর স্থুন্দর-অস্কিত। সাবিত্রী* নাটকে নায়িকার মুখে ব্যবহৃত 
ছুঃখককরুণ গানগুলি অপরিহার্য । 


“উলৃশী+ নাটক ক্ষীরোদ-প্রতিতা আলোচনায় সহায়ক হতে পারে। 
মহাভারতের উপর লেখা তার শেষ তিনটি পৌরাণিক নাটকের ভিতর এটি 
অন্যতম | “উলৃপী*তে নাট্যকার গিরিশচন্দের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন, 
নিজের রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে পুরাণ-কাহিনীর সফল মিলন ঘটিয়ে তিনি 
নাটকটি লিখেছেন । অজুঞন উলৃপীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করেছিলেন এবং 
পুত্র ইলাবন্তের জন্মের পর ছেড়ে গিয়েছিলেন । মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব 
থেকে কাহিনী-বীজ সঞ্চয় করে উলৃপীর মর্মবেদনায় সহাম্থভূতির ম্পর্শসঞ্চার 
করে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক শুরু করেন। নারদ কর্তৃক উলৃপণীর পাতিব্রত্য 
পরীক্ষায় উলৃপী জয়ী হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর কারণ সে নিজে হবে জেনে 
প্রাণ-বিস্জন দিতে ছোটে, স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য পুত্র বত্রবাহনের 
মৃত্যুজনিত বেদনাও সহ্য করে। 


ক্ষীরোদপ্রসাদ রোমান্টিক নাট্যকার । উলৃপী চরিত্রের অন্তরতম প্রদেশে 
যে জীবন-পিপাসা এবং যৌবন-তৃষ্ণা অহরহ প্রজ্জলিত ছিল তা তিনি বুঝে- 
ছিলেন । উলুপীর পাতিত্রত্য তার যৌবনের নিসিক্ত কামনা এবং ভারতীয় 
নারীধর্মের আদর্শ । ক্ষীরোদপ্রসাদ আন্তরিকতার সঙ্গে এই ভাবটি ফুটিয়ে 
তুলেছেন। উলুৃপী চরিত্রের বিকাশের জন্য নাট্যকার কয়েকটি পুরাণ-প্রসিদ্দির 
পরিবর্তন করেছেন । মহাভারতে ইলাবস্তর মৃত্যু ঘটেছে কুরুক্ষেত্রের যৃদ্ধেঃ 
অশ্থমেধ পর্বে নয়। তা ছাড়া মহাভারতের কোথাও গঙ্গ৷ অভিশাপে বলেননি 
যে পুত্রহুন্তে নিহত অন্ভুনকে রৌরব নরকে পতিত হতে হবে। নাটকীয় 


১৭৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চরিত্রে দীপ্তি আরোপের জন্য গিরিশচন্দ,ও এমন সামান্য পরিবর্তনও করেননি, 
অথচ এই পরিবর্তনে “উলৃপী+র পৌরাণিক নাট্যগুণ ক্ষুপ্ন হয়নি । 


“উলুপী”তে ক্ষীরোদপ্রসাদ হ্ুন্দর ঝরঝরে গগ্ঠভাষার আশ্রয় নিয়েছেন । 
যৌবনের মুক্তিমতী প্রকাশ উন্মুপীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অনস্ত নারদকে 
বলেছেন__ 


£...উন্মাদিনী মা আমার কেশ এলে! করে এ সব পাহাড়ের শুঙ্গে শুে 
ঘোড়ায় চডে যখন ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন মনে হয়, যেন 

দেবতার] পাহাড়ে বসে মেঘে জড়ানো চাদ লোফালুফি করছে ।% 
(১1৪) 


উলৃপীর সঙ্গে জনা চরিত্রের দূরাগত সাদৃশ্য থাকলেও উলুপীর উক্তির মধ্যে 
অস্তর-বেদনা অনেক বেশী নিবিড-_ 


“মরণ মঙ্গল--ন] নরক মঙ্গল ?......এইমাত্র জানি, একদিন না একদিন 
মৃত্যু আছে ।...তার সঙ্গে নরক আসবে কেন? যার প্রতিকার আছে 
আমার দেবতার কাছে তাকে আসতে দেব কেন? নারায়ণ! 
আমাকে স্বামীঘাতিনীর বল দাও ।৮ 


ক্ষীরোদপ্রসাদকে প্রকুতপক্ষে রোমান্টিক নাট্যকার বলাই যুক্তিযুক্ত । উলৃপ্পী 
রচনার পূর্বেই তার আলিবাবা, জুলিয়া, বেদৌরাঃ সপ্তম প্রতিমা প্রভৃতি 
গীতিনাট্য রচিত ও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল । এই নাটকগুলি আমাদের 
নিয়ে যায় রূপকথার মায়াজগতেঃ সঙ্গীতের নিজন দ্বীপে । নৃত্য ও গীতে 
ভরপুর এই গীতিনাট্যগুলিতে কোন ছন্ব-সংঘাত নেই। উলৃপণী রচনার পূর্বে 
প্রতাপাদ্দিত্য নামে একটিমাত্র &তিহাসিক নাটক বার হয়। এই নাটকটির 
কাহিনীও কিংবাস্তী নির্ভর । উলৃপীতে পৌছেও ক্ষীরোপ্রসাদ সেই ছন্দ 
স্ষ্টির ক্ষমতাটি আয়ত্ব করতে পারেননি । অন্যথায় উলৃপী চবিত্রটিতে যে 
সকল উপাদান ছিল তার উপর নির্ভর করে বাংল নাটকে তিনি একটি ছন্ব- 
ংঘাত পরিপুর্ণা নায়িকা হয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন। নাট্যকারের 
রোমান্টিক প্রতিভাই এই পথে সবচেয়ে ধাধা হয়েছে। অর্জুন চরিত্র তত 
বিকশিত নয়। অনস্ত চরিত্রের অপার কন্যা ও দৌহিত্র-ন্নেহ মন জুড়ে 
থাকে । কৃষ্ণ-চরিত্র নাটকের মুখ্য-ভূমিকা কখনও গ্রহণ করেনি । 


ক্ষীরোপপ্রসাদ বিভ্যাবিনোদ ১৭৭ 


ক্ষীরোদ প্রসাদের পূর্বে গিরিশচন্দ* রাজরফ্, দ্বিজেন্দ লাল এবং অগ্যাস্ত 
নাট্যকার মহাভারতের একটি অন্থপম ত্যাগপুত চরিত্র ভীক্মকে অবলম্বন করে 
লিখেছেন। গিরিশচন্দ্র এ নামে নাটক ন। লিখলেও তার নাটকে ভীগ্স 
উপস্থিত । কিন্তু কোন নাট্যকারই' ভীম্ম চরিত্রের বীরত্ব এবং 
মহত্বকে সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে নিতে পারেননি । ক্ষীরোদপ্রসাদের 
ভীম্ম অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তার নাটকে পুর্বস্থরীদের ত্র 
অনুপস্থিত নয়। রাজকষ্ণের নাটকের মত ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের 
কাহিণীও দীর্ঘ বিস্তৃত__পাঁচ পুরুষের জীবনবৃত্ত। ভীম্মের জীবনকে খণ্ডিত 
করে তিনটি নাটকে বিধৃত করতে কাহিনীর প্রতি যেমন মধাদা দেওয়া যায় 
তেমশি চবিত্রেরও যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই ধৈধ 
ছিল না বলে নাটকটির চরমোত্কর্ষ ঘটল না। 


ভীম্ম নাটকের নায়ক চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রে সঠিক ছন্ববেগ 
প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। ভীম্ম চরিত্রকে অতিরিক্ত আদর্শমুখীন করার ফলে 
হয়ত তার চরিত্রের ব্রহ্মচধ ন্বরূপটি ফুটেছে, কিন্তু দর্শকের কাছে তা সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস্ত হতে পারেনি । কাশীরাজ-কন্া অন্বার বারংবার বূপ-যৌবন 
সমর্পণে সাডা না দিয়ে তিনি ভীম্ম চরিত্রের মধাদা হয়ত রক্ষা করেছেন, কিন্ত 
চরিত্রটিকে জীবন-অনুভূতি বঞ্চিত করার ফলে চরিন্রটি ছন্মুখর হতে পারেনি । 
প্রেমের ক্ষেত্রে ভীম্ম যেমন নীরব, তেমনি দৈব-শক্তির প্রতি তার সীমাহীন 
বিশ্বাস। দ্বিতীয় অস্কের চতুর্থ দৃশ্যে, তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃষ্তে এবং চতুর্থ 
অঙ্গের পঞ্চম দৃষ্তে যেট্রকৃ ছন্দ-সংঘাতের শিখা জ্বলে উঠেছিল তার রুতিত্ব 
ভীম্মের নয় -_অন্বার, শিখণ্ডীর | 


এই দ্বন্বহীনতাই “ভীম্ম” নাটকের ট্রাজেডির সম্ভাবনাকে হতাশ করেছে। 
ভীম্ম চরিত্রের সকল শক্তির উৎস কি নাটকের স্থচনায় পরশুরামের উক্তিতেই 
তা বোঝা যায়, ভীম্মের জগৎ. সংসারের প্রতি কোন স্বার্থময় আকধণ না থাকায় 
তার মৃত্যু আর ষাই হোক চূড়ান্ত ট্রাজেডি নয়। ভীম্ম চরিত্রে মানবিক 
অনুভূতির প্রয়োগ করা হলে, ভীম্ম চরিত্রের বীরত্ব নাটকের শেষ পর্যন্ত 
গ্রদণিত হলে এটি অবশ্যই সার্থক ট্রাজেডি হতে পারত । 


“ভীম্মঃ নাটকে গঞ্ভাষার পাশাপাশি পছ্যছন্দও ব্যবহৃত । এই ভাষারীীতি 
তার শেষ পৌরাণিক নাটকেও অনুস্থত। পগ্ভছন্দে গিরিখচন্জ্রের প্রভাব 
১২ 


১৭৮ ংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 
একেবারে অস্বীকার করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 


ভীহ্মের শরশয্যার কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখতে বসে রাজকুষ নুর 
অতীত থেকে নাট্যকাহিনীর সুত্রপাত করেছেন এবং তার ফলে নাটকটি 
একদিকে হয়েছে ঘটনা-ভারাক্রাস্ত, অন্যদিকে কাহিনীতে এসেছে অসংলগ্নত| | 
দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তাদের ভাম্ম নাটকে কাহিনী-বয়নের ক্ষেত্রে 
&ঁ একই ক্রটির শিকার হয়েছেন। আসলে এরা কেউই ভেবে দেখেননি যে 
ভীম্মের সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী একটি মাত্র নাটকে গ্রথিত করা সম্ভব নয়। 
রাজকষ্ণ হয়ত এটি বৃঝেছিলেন এবং সেজন্যই ভীম্মের শরশয্যা অংশটিকে নিয়েই 
নাটক লিখতে বসেছিলেন । কিন্তু উচ্চাঙ্গের নাট্যশক্তির অভাবে তার 
নাটক সাফল্যের তুলাদণ্ডে উত্তীর্ঘ নয়। আমাদের মনে হয় এই বিষয়ে 
সতর্ক ছিলেন বলেই গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র ভীম্ম-কেন্দ্িক কোন নাটক 
লেখেননি । 


ভীম্ম নাটকে গছ ছন্দের পাশাপাশি পদ্য ছন্দও ব্যবহৃত । এই ভাষা ও 
ছন্দরীতি তার শেষ পৌরাণিক নাটকেও অন্ুস্থত। পছ্যছন্দে গিরিশচন্দ্রের 
প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি । গিরিশ- 
চন্দ্রের পাগুব-গৌরব নাটকের মুখ্য চরিত্র ভীমের মুখ থেকে কুষের উদ্দেশ্তে 
ঝরে পড়েছে অভিমানের ভাষা-_ 

অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল, 
তুমিই তোমার মাত্র উপম! কেবল, 

কিন্ত নাম ধর ভক্তাধীন, 

কায়-মন-প্রাণ, অর্পণ করেছি রাঙা পায়-_ 
তথাপি যদ্ঠপি ছুমি না বুঝ বেদনা, 
রণস্থলে দেবতামগ্ডলে 

উচ্চকঠে করিব প্রচার-_ 

নহে তুমি লজ্জা নিবারণ । 

নহ কতু ভক্তাধীন। 

নহে কেন কর হুতমান ? 

হলে কণাগত প্রাণ, 

কষনাম আর না আনিব মুখে । (৩/৫) 
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ক্ষীরোদপ্রসা্দের নাটকে ভীমের কৃষ্ণের প্রতি উক্কিতে পরোক্ষে সেই 
একই অভিমানের অক্রুবর্ষণ__ 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণী 
ভীমা রণচণ্ডীর মন্দিরে 
বলি দিতে এসেছ নিদ'য়। 
বালক-অর্জন-রথে করি আরোহণ 
অশ্ব-রজ্ছ করিয়৷ ধারণ 
হান্তমুখে সে সংহারে সাক্ষী রবে তুমি, 
এই লও পুনঃ উপহার 
কোমলাঙ্গ বিধিয়া তোমার 
সেই সব ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর যাতনা 
প্রতি লোমকৃপে 
তোমারে করাব আমি পান। 


ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বশেষ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক “নর-নারায়ণ” । 
তার অসম্পূর্ণ ধ্কষ্ণ* নাটকটি পরবর্তাকালেও কেউ সম্পূর্ণ করেননি । *নর- 
নারায়ণ' রচনা শেষ হওয়া পর্যস্ত নাম ছিল “কর্ণ”, পরে পরিবতিত নাম হয় 
“নর-নারায়ণ | নাট্যকার তার অকৃত্রিম বন্ধু মহেজ্্রনারায়ণ চৌধুরীকে 
একটি পত্রে (১৭।১০।১৯২৪) জানিয়েছিলেন “নর-নারায়ণ*ই তার একমাত্র 
স্বাধীন রচনা অর্থাৎ তার পূর্ববর্তী নাটকগুলি একাত্তই দর্শক এবং মঞ্চাধাক্ষ- 
গণের ইচ্ছানুযায়ী রচিত। এজন্যই তার শেষ নাটকে নাট্যপ্রতিভার বিছবাৎ- 
বিকাশ সহজেই চোখে পড়ে । 


ক্ষীরোদপ্রসাদের বিভিন্ন নাটকে কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থিতি । “নর-নারায়ণে 
নাট্যকারের কৃষ্ণভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলেও নাট্যকার যুক্তিকে অন্বীকার 
করেননি । তার পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ কৃষ্ণের প্রতি যে অহৈতুকী ভক্তির 
পরিচয় রেখেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ সে পথে যাননি । অথচ নাটকের সর্বত্র 
এই ভাবটি ন! থাকার ফলে অন্ঠান্ত চরিত্রের মত কৃষ্ণভক্তিতে প্রণত হয়েছেন । 
তবে অবিশ্বাসী কর্ণ নিয়তির বারংবার আঘাতে ধীরে ধীরে মানবাস্িত 
ভগবান কষেের এশ্বরিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন । এখানেই তার 
কৃতিত্ব। 


১৮০ ংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বাংল! নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদ প্রসাদের পূর্বে কর্ণ চরিত্র বহুবার রূপায়িত 
হয়েছে । গিরিশচন্দ্রেরে “অভিমন্থুবধ' (১৮৮০), “বুষকেতু* (১৮৮৪) এবং 
'পাগুবগৌরবেঃ (৯৯), মতিলাল রায়ের যাত্রা নাটক 'কর্ণবধঃ-এ, অপরেশ 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “কর্ণাজুনি* (১৯২৩) নাটকে কর্ণ চরিত্র উপস্থিত। ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের কর্ণের নৃতন গুণ হল কৃষ্ণের নারায়ণত্বে প্রাথমিক অবিশ্বাস । 
মহাভারতেও কর্ণচরিত্রে এই অবিশ্বাস বীজাকারে ছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ তারই 
নাট্যরূপ দিয়েছেন | 


নাটকের প্রন্তাবন! সঙ্গীত এবং স্থচনা অংশ অতিক্রম করার পর দেখা 
যায় শ্রীরুষকে নারায়ণরূপে স্বীকার করতে কর্ণ রাজী নন। কর্ণ চান অর্জনের 
পরাভব ; সেজন্য তার “স্কৃতপুত্র+ উপাধিও অগৌরবের নয়-_-কেননা তা যদি 
সত্য হয় তাহলে পরশুরামের অভিশাপ সফল হবে, অজ্ভ্দনের ঘটবে পরাজয় । 
ভীম্ম দ্রোণ ছুধোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে চাইলেন, কিন্তু কর্ণ চান যুদ্ধ_-এই 
যৃদ্ধেই পরীক্ষিত হবে রুষ্ণ নারায়ণ কিনা+ নিশ্চিত হবে অর্জনের পরাজয় । 
কর্ণ জানেন তিনি দেবেরও অবধ্য, কেননা তার অঙ্গে সহজাত কবচকুগ্ডল। 
তাই ছুধোধন যখন বলেন, «বিনা যৃদ্ধে আমি/স্থচাগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না 
পাগুবেগ* তখন কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন, “সৈন্য লয়ে একা আমি যাব রণস্থলে| 
অর্জন বধের ভার লইলাম আমি ।” 


কিস্তুকর্ণের অস্তরে দ্বিধার দোলাচল ধরা পডে পদ্মাবতীর প্রতি তার 
উক্তিতে__ 
আমিও শুনেছি খষিমুখে 
ধনঞ্ীয়-বাস্ুদেব নর-নারায়ণ। 
'বিশ্বাম না করি, প্রীতি করি । 
এই জংলাপেরই শেষে “সত্য যর্দি হই আমি রাধার নন্দন" ইত্যাদি 
উক্তির মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের অস্তত্বন্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীরুষ্ণের 
হস্তিনায় দ্বুতরূপে আগমনের সংবাদে কর্ণ যে “নিরুত্বর* ও “আনমনা” হয়ে 
পড়েন তাও এই কৃষ্ণ-সম্পঞ্চিত প্প্রীতি'র “বিশ্বাসে” পরিণত হওয়ার স্তরমান্ত্র। 
অতঃপর ম্বপ্পের অর্চচেতন রাজ্যে কর্ণ কষ্ণকেই দেখতে পান-_ 
ও কি ও ন্ন্দর, ও কি মধূর্ষপা রেখা। 
ও কি বর্ণ, নবীন নীরদ ও কি আখি-- 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিষ্তাবিনোদ ১৮১ 


আয়ত মধুর ? বাস্ুদেব--বাম্থধেব-_ 
এমন কিশোর তুমি? 


অতঃপর কর্ণের কৃষ্ণ-বিশ্বাসে আর বিরোধিতা থাকে না। কবচকুগ্ডল 
হারিয়েও যে কর্ণ আত্মবিশ্বাসে স্থিত হয়ে বলেন-- “আছে কর্-আর তার 
উপাধি রাধেয়+ তিনিই কৃষ্ণের কাছে নিজ অন্স-রহস্ত শুনে যেন সর্বন্বাস্ত, 
রিক্ত। এমন ছুঃখদ্রীর্ণ চরিত্র মহাভারতে আর নেই |” 


কর্ণ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব হতে চাইলেন না_সিংহাসনের প্রলোভন মেনে 
নিলেননা, সর্বহারা কর্ণ মর্ম, সত্য এবং মনুষ্যত্বের জটিল ছন্দে ক্ষতবিক্ষত 
হয়ে যৃদ্ধকেই শ্রেয় মনে করলেন। 'জয়দ্রথ বধে'র ঘটনা দেখেও জীবন- 
বিতৃষ্ণ কর্ণ কিছুতেই কৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্বীকার করতে রাজী নন--“সত্য 
যতদিন নিজে নাহি উপলব্ধি করি/ততদিন বিধাতাও দিলে সাক্ষী/মানব 
বলিব বাসুদেবে | এরপর পত্বীর নিকট থেকে বিদায়, ঘটোৎ্কচ বধ 
একে একে ঘটেছে। 


নাটকের সমাপ্তি অংশ এসে পৌছুল। অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণের রথচক্র 

মাটিতে মগ্ন, মৃত্যুর মবখোমুখি দাড়িয়ে কর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবেন কোন 
অসাধারণ শক্তিতে কৃষ্ণ বাস্ত্রকি প্রদত নাগ অস্ত্রকে পর্যস্ত ব্যর্থ করলেন! যে 
কুষণ ন্বপ্পঘোরে কষ্েের মুঙি দেখে, বিশ্ববূপ দেখে তার নারায়ণত্ব স্বীকার 
করেননি, আজ সেই কের উদ্দেশে বলেশ__ 

...দেবের যা সাধ্য বহির্ভূত, 

বাচাতে সখারে তুমি সে কার্ধ করিলে । 

ওই নমনীয় দেহে ধরে কি বিশ্বের 

ভার, হে কৃষ্ণ করিলে তুমি কপিধবজে 

ভূতলে প্রোথিত ?--- 


বিশ্বের প্রতি অসীম অভিমান নিয়ে কর্ণ ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়লেন। মৃত্যু যে কত করুণঃ মর্মভেদী, যন্ত্রণা-দীর্ণ হতে পারে কর্ণের মৃত্যু 
না দেখলে তা বোঝা যায় না। 


০ 


কর্ণ চরিত্রে ট্রাজেডির উপাদান যথেষ্ট । ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকের শেষে কোন 
“ক্রোড়-অস্ক" যুক্ত করেননি | দৈবের সঙ্গে, পুরুষকারের সঙ্গে চরম সংগ্রামে একটি 


১৮২ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


মহৎ চরিত্রের পতনে ট্রাজেডি কম নেই। গুরুর অভিশাপ, দ্রৌপর্দী কর্তৃক 
অপমান, জন্মরহস্তের তিক্ততা, নিয়তির একচক্ষু আক্রমণ-_ইন্জের প্রতারণা 
ইত্যাদি ঘটনাগুলি সেই ট্রাজেডির ক্রমান্বয়ী বূপ। কর্ণ বারংবার সংগ্রাম 
করেছেন সত্য, কিন্তু নাট্যকারের কৃষ্ণ চরিত্রে নারার়ণত্ব প্রতিষ্ঠায় মুল লক্ষ্য 
স্বাপিত হওয়ায় এই ট্রাজিক রস একটি নিটোল রূপ পায়নি। নাট্যকার 
কোন ক্রোড-অঙ্ক যুক্ত না করলেও এই নাটকের শেষ দৃশ্যটি অনেকটা পৌরাণিক 
নাটকের ক্রোড়-অস্কের সমতুল্য । নর-নারায়ণ নাটকে মোট ত্রিশটি চরিত্র 
আছে। কিন্ত দুর্ধোধন, মুধিষ্টির, কুস্তী, অজু'ন, পল্মাবতী, বৃষকেতু প্রমুখ 
কোন চরিত্রই বলয়ারৃতি পায়নি । এর মধ্যে ব্যতিক্রম দ্রৌপদী । যাজ্ঞসেনী 
প্রৌপাশির বহমান চরিত্র সুঅকস্কিত। দুঃশাসনের কেশলাঞ্ছনা, বস্ত্রহরণ, 
দুর্ধোধনের উরুদর্শনে আর্ত দ্রৌপদ্দীর তীত্র অভিমান, ক্লেষ এবং প্রত্তি- 
শোধস্পৃহা চরিতটিকে 'জীবস্ত” করেছে । দ্রৌপদী চরিত্রে ক্ষাত্রতেজ, ধর্মনি্টা 
এবং নারীর সুকৃমার চিত্তের চমৎকার বিকাশ নাট্যকার দেখিয়েছেন । 


বাংল! নাট্যসাহিত্যের সফল পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে “নর-নারায়ণ 
অন্যতম । এই সাফলোর পিছনে আছে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা-প্রয়োগ । 
কখনও এই ভাষা অপুর্বভাবে প্রকাশ করে কর্ণের অস্তঙ্ঞালা-__ 


প্রতিযোদ্ধা-জ্ঞানে এতকাল যার বধে 
নিশিদিন করিয়াছি উপায় কল্পনা__ 
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস-_ 
আজ সে আমার কৃষ্ণ কনিষ্ঠ সোদর ! 
দ্র হতে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা 
চুটিবে বাধিবে বক্ষে মুর্ধ আলিঙ্গনে 
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম-_ 
এক হস্ত চক্ষে দিয়া, 
অন্য বাহু প্রসারিয়া, 
বিশধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শয়ে-__ 
প্রাণাধিক সেই ধনজীয়ে । [ ২৪] 
কখনও এই ভাষায় সংলাপে আসে দ্রতগতি £ 
কর্ণ। বল, কিন্ত কি বলিবে জানি প্রিয়তমে | 


ক্ষীরোদগ্রসাদ বিষ্ভাবিনোদ ১৮৩ 


পদ্মা । --কৌরব মরেছে বহুদিন। 

কর্ণ। ._জানি-জানি। যেদিন কৌরব-সভামাকঝে 
রজন্বল] ত্রৌপদীর হয়েছে লাঞ্ছনা । 

পল্পা। _ সেদিন মরেছে ভীম্ম, সেদিন মরেছে 
ভ্রোণ। 

কর্ণ। -_জানি_জানি-__সে সঙ্গে মরেছি আমি। 


বাংল! পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র হিজেন্্রলাল 
ব্যতীত অন্যান্য নাট্যকারগণ গিরিশচন্দ্র কর্তৃক কমবেশী প্রভাবিত । ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। ““বালকগণ, পুববাসীগণ, বিলাস রঙ্গিনীগণ, 
সঙ্গিনীগণ, পুরনারীগণ, ধর্মপত্বীগণ (মন্দাকিনী নাটকে), সথীগণ, পুরবাসীগণ, 
দেববালাগণ, বন্দিনীগণ (ভীম্ম নাটকে), চারণীগণ (নরনারায়ণ নাটকে)-_ 
এই সব নাটকের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত চরিত্রের মুখে গিরিশচন্দ্র যেভাবে 
গান জুড়ে দিয়েছিলেন সেইভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদও জুড়ে দিয়েছেন । মন্দাকিনী 
ও নরনারায়ণ-এ শুধু গান দিয়েই একটি করে দৃশ্ রচিত হয়েছে ।”৬৮ 


অন্যান্ত পৌরাণিক নাট্যকারগণ ॥ 


দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারাটিকে 
যেমন রক্ষা করেছিলেন তেমনই পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বিংশ শতকীয় 
নাট্যভাবনা ও নাট্যরীতির সঞ্চার করেছিলেন। এর পর বাংল! নাটক 
একাস্তই আধুনিক নাট্যদর্শকদ্ের প্রতি সহানুভূতি সম্পর হয়ে পড়ে। ফলে 
পৌরাণিক নাটক রচনায় উৎসাহ নাট্যকারদের মন থেকে দুরে সরে যেতে 
থাঁকে এবং সেই শৃগ্তস্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটকের প্রাধান্য সঞ্চারিত 
হতে থাকে; প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিপর্বে অপরেশচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়, যোগেশচন্ত্র চৌধুরী এবং মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটকের ক্ষীয়মান 
শ্রোতটিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন । তাদের পৌরাণিক নাটকে উনবিংশ 
শতাব্দীর দেববিশ্বাস এবং ভক্তিরস হুবহু প্রবাহিত না হলেও অতি-আধুনিক 
সমাজে পৌরাণিক নাটক রচনায় তাদের উৎসাহ উল্লেখ করার মত। 


৩৮. প্রভাতকুমার গোস্বামী £ বাংলা নাটকে গান, 


১৮৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 


নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের (১৮৭৫-১৯৩৪) প্রথম নাটক রামানুজের 
রচনাকাল ১৯১৪ । এর পুর্বেই গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের ম্বৃত্যু হয়েছে । 
অপরেশচন্দ্রের নাট্যমানস একাস্তই গিরিশচন্দ্ের ভাবাদর্শে অন্প্রেরিত। তার 
প্রথম নাটকটির উপরই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক-সংস্কারমূলক চরিত নাটকের 
প্রভাব পড়েছে । তবে গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত ভক্তিরম আয়ত্ব করার প্রতিভা! 
অপরেশচন্দ্রের ছিল না । এই স্থত্রে বলাযায় যে, চৈতন্যলীলা রচনা করে 
গিরিশচন্দ্র যে খাতি পেয়েছিলেন, ণগৌ|ঙ্গ” লিখে অপরেশচন্দ্র সেই খ্যাতির 
চূড়া ছুঁতে পারেননি । এর কারণ গিরিশচন্দ্রেরে চৈতন্য যে পরিমাণে 
মানবায়িত, অপরেশচন্দের গৌরাঙ্গ সেই পরিমাণে অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন । 


প্রেমভক্তিমূলক নাটক রচনায় এই জড়তা অপরেশচন্দ, আংশিক কাটিয়ে 
উঠেছেন তার পৌরাণিক নাটকগুলিতে ৷ কর্ণার্্ন তার প্রথম পৌরাণিক 
নাটক$ এর পর লেখেন শ্রীরুষ্ণ, শ্রীরামচন্দ» শকুন্তলা এবং পুষ্পাদিত্য। 
কর্াজ'ন রচনার পূর্বে রচিত তার "উর্বশী নাটক এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-আশ্রয়ী 
“ফ,ল্লরা” সামান্তমাত্র রুতিত্ব লাভ করতে পারেনি । অপবেশচন্দে র কর্ণার্ভু'নই 
একমাত্র উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। শ্রীরুষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ, নামক 
নাটক দুটিতে যথাক্রমে কৃষ্ণ এবং রাম চরিত্রের পৌরাণক ধারাবিবরণ 
আছে মাত্র । 


অপরেশচন্দের কর্ণাজুনি রঙ্গালয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 
মহাভারতের উপেক্ষিত কর্ণ চবিত্র নাট্যকারের সহান্ভূতিতে অপরূপ ভাস্বরতা 
লাভ করেচে। এই নাটকটির সাফলা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদ তার পুর্ব পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং পরে “কর্ণ” নামকরণের 
পরিবর্তে তার নাটকের নাম দেন “নরনারায়ণ' 1৩৯ 


৩৮. “নরনারায়ণ* নাটকের নিবেদন অংশে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-_ 
«পরে যখন ক্ষীরোদপ্রসাদ পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন তখন নবগঠিত 
আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কর্তৃক ন্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বগর্থয় অপরেশচন্জের 
কর্ণার্ভুন নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে কর্ণ লেখা বদ্ধ রাখিয়া 
"আলমগীর প্রভৃতি অন্যান নাটক লিখিতে বাধা হয়েন। 


অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯৮৫ 


অপরেশচন্দের কর্ণাজন নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ 
নাটকের কাহিনী, চরিজ্র এবং রসগত মিল লক্ষণীয় । কর্ণ চরিজ্বের অতলাস্ত 
ট্রাজেডি উভয় নাট্যকারই অনুভূতির কলমে লক্ষ্য করে এঁকেছেন, ছুটি 
নাটকেই কর্ণ চরিত্রের করুণ পরিণতির জন্ভ দায়ী নিয়তি । অবশ্থ নিয়তির 
প্রভাবটি ক্ষীরোদপ্রসাদ্দের নাটকে নেপথ্যে কাজ করেছে আর অপরেশচন্দে র 
নাটকে নিয়তি যেন একটি সজীব চরিত্রের ভূমিকায় উপস্থিত। কর্ণারূন 
নাটকের কোথাও কোথাও নাটকীয়তার সংযম বাধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে, 
নরনারায়ণ নাটকে সেই ক্রটি চোখে পড়ে না। 


আট শিষ়েটারের প্রথম অভিনয় রজনীতে কর্ণার্জনেরও প্রথম অভিনয় । 
কর্ণাজ'ন যে তৎকালীন শিক্ষিত দর্শক সমাজকেও বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছিল 
তার প্রমাণ নাটকটির একটানা তিনশ” রজনীর অভিনয় । কর্ণাভূ'নের পৃবে 
আর কোন নাটক এই গৌরব অজ“ন করেনি । 


নাট্যকার অপরেশচন্ত্র গিরিশ-প্রতিভার নিকট উৎসগশকৃতপ্রাণ । গিরিশ- 
চক্রের সমগ্র নাট্যকল। সম্পর্কে এবং নাটামনন সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র তার 'বাংলা 
নাটক ও গিরিশযৃগ” শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাই লিখেছিলেন__ 
যখনহ (প্রয়োজন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে বাঙালী 
জাতিকে তাহার প্রাণের তারে যে ম্থর অনাহত অবস্থায় ছিলঃ সে 


সুরে সুর তুলিয়া তাহাকে জাগাইয়াছেন। মাতাইয়াছেন, আত্মগ্রসাদে 
পরিতৃপ্ত করিয়াছেন । ১০ 


সেই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অন্ুকরণের ইচ্ছা অপরেশচন্দ্রের মনে 
সঙ্গত কারণেই জেগেছিল। সংলাপে, সঙ্গীতে এবং করুণরসে তার নাটক 
গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকেরই বেশী ঘনিষ্ট, দ্বিজেজ্্রলাল অথবা ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের নয়। অপরেশচন্দ্রই বাংল! পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্ত্রের 
শেষ যথার্থ উত্তরস্থরী | 


যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ॥ 


অপরেশচক্কের মত যোগেশ চৌধুরীও ( ১৮৮৯--১৯৪১) একাধারে ন্ট 
এবং নাট্যকার । তৎকালীন অপরাপর নাট্যকারের মত তিনিও প্রধানতঃ 


৪* | রূপ ও রঙ্গ, ওরা আশ্িন) ১৩৩২ বঙ্গাঙ্খ 


টা বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের দ্রিকে তাকিয়ে নাটক লিখতেন। তাই এঁতিহাসিক ও 
সামাজিক নাটক তিনি যেমন লিখেছিলেন তেমনই লিখেছিলেন প্রহসন । 
আবার এরই পাশাপাশি রচিত হয়েছে তার পৌরাণিক নাটক “সীতা” “রাবণ? 
এবং শ্রীশ্রীবিষুঃপ্রিয়াঃ | মৃত্যুর পুর্বের শেষ প্রায় দশটি বছর তিনি একটিও 
পৌরাণিক নাটক লেখেননি। একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, যে 
পৌরাণিক নাটক লিখে তার নাট্যজীবনের স্থচনা, যে পৌরাণিক নাটক নাট্য- 
কাররূপে তাকে সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয় করেছিল, সেই পৌরাণিক নাটক 
রচনার প্রতি শেষ জীবনে তার কি বিস্ময়কর নীরবতা! অবশ্ঠ এর জঙ্ভা 
দায়ী নাট্যকার নন, দায় তৎকালীন দর্শকসমাজ । 


সীতার বনবাসের কাহিনী নিয়ে যোগেশচন্দ্রের পূর্বে গিরিশচন্দ্র সহ বেশ 
ক'জন নাট্যকার পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের «সীতার 
জনপ্রিয়তা অপরিমেয় | এর অন্যতম কারণ সীতা চরিত্রের অন্তরে ছিজেন্জ্রলাল 
মানবিকতার একটি বিচিত্র স্পর্শমণি ঈ,ইয়েছিলেন। এজন্য ছ্বিজেন্্লালকে 
অবশ্ত সীতা চরিত্রকে পরিবন্তিত করতে হয়নি । যোগেশ চৌধুরীর সীতাও 
মানবী-রসোজ্জল । কর্তব্যনিষ্ঠ রামচরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নাটাকার দ্বিজেজ্দর- 
অনুসারী । শশ্বকের উক্তিতে আমরা বিংশ শতাব্দীর যুক্তিনিষ্ট চিস্কাধারারই 
গ্রতিধ্বনি শুনি । 


পৌরাণিক নাটকে অস্তদ্থন্ প্রকাশের স্থযোগ অন্তত কম, বিশেষতঃ রামের 
হ্যায় চরিত্রে-পুরাণে যিনি দ্বন্বহীন একটি সরলরেখ চরিপ্রমাত্র । যোগেশচন্জ 
কৌশলে রামচরিত্রে কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের একটি প্রচণ্ড সংগ্রামের ঘনীভূত 
রূপ দিয়েছেন । এজন্যই অপরেশচন্জ্রের কর্ণার্নের মত যোগেশচন্জরের সীতাও 
সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক। অপরেশচন্দ্রের স্তায় যোগেশচন্দ্রেব পৌবাণিক 
নাট্যশিল্লের উপরও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব পড়েছে তবে আধুনিক নাট্যকার ব্ূপে 
তার উপরে এই প্রভাব তুলনাম্লক ভাবে কম। এই স্তরে রাবণ, বিভীষণ 
এবং রাম চরিত্রের কথা উল্লেখযোগ্য | তবে তার রাবণ মধুস্থদনের রাবণ নয়, 
কত্তিবাসের সেই রামভক্ত রাবণ । হুয়ত বিংশ শতাব্দীর দর্শকদের চাহিদায় 
নাটকটি আলোড়ন তুলতে সে কারণেই ব্যর্থ হয়েছে। 

যোগেশচজ্জের তৃতীয় পৌরাণিক নাটক শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া । এই পুষ্পন্বরূপা। 
নারী চরিত্র্ট যোন্ডশ শতাব্দীর চৈতন্তচরিত গ্রন্থগুলিতে প্রায় উপেক্ষিতা। 


যোগেশচজ্জ চৌধুরী ১৮ 


নাট্যকারকে সেজন্ত প্রচলিত জনশ্রুতি এবং নিজন্ব কল্পনার উপরই নির্ভর 
করতে হয়েছে। এর ফলে চরিভ্রটির পৌরাণিক ধর্ম আংশিক ক্ষুর্ন হয়েছে। 
সীতা নাটকের মত বিপৃল জনপ্রিয়তা শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়ার ভাগে জোটে নি। 
শিশিরকূমার ভাছুড়ী আমেরিকায় ১৯৩* খ্রীষ্টান্ে সীতা মঞ্চস্থ করেছিলেন । 
এর এক বছর পরে রঙমহল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় (৮ই আগষ্ট ১৯৩৯ ) 
বিষুঃপ্রিয়া অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। 


অত:পর যোগেশচন্দ, এতিহাসিক নাটক, সামাঞ্জিক নাটক এবং প্রহসন 
রচনার দিকে মন দেন। পৌরাণিক নাটক রচনায় এ সময়ে তার নীরবতার 
কারণ তৎকালীন পরাধীনতার জ্বালা, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদির জগ্য দর্শক 
সমাজের জীবন্ত ঘটনার প্রতি রসতৃষ্ণা । সেকালের বাংল! রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস 
পর্ধালোচন। করলে পৌরাণিক নাটকের অভাবটি বেশ চোখে পড়ে। রঙ্গমঞ্চের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকায় যোগেশচন্দ, বাঙালী দর্শকদের হৃদস্পন্দন ভাল- 
ভাবেই অনুভব করেছিলেন এবং সেজন্যই তার পৌরাণিক নাটক রচনাতে 
মধ্যাহ্কেই সন্ধ্যার ছায়। নেমে এসেছিল । 


মন্বথ রায় ।। 


বাংল! নাটক রচনায় মন্মণ রায়ের ( ১৮৯৯- ) শিক্ষানবিশী পর্বে 
ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্, প্রমথ নাট্যকারগণ জীবিত ছিলেন। বিংশ 
শতাব্দীর বিশের দশকের এই পবে' ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে এক 
প্রচণ্ড সংঘর্ষের অঙ্করবিকাশ। নাট্যকার মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটক রচনার 
মাধামেই তার নাটাকার জীবন শুরু করেন। কিন্ত তার পৌরাণিক নাটক 
গ্রচলিত পুরাণ কাহিনীর নাটারূপ মাত্র নয়, অথব। দ্বিজেন্দ লাল-ক্ষীরোদ- 
গ্রসাদের মত যুক্তি ও মানবিকতায় তার নাটক আচ্ছন্ন নয়--তার নাটকেই 
প্রথম পুরাণের আবরণে সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র আত্মপ্রকাশ 
করল। এই দ্দিক থেকে বলা যায় বা'লা পৌরাণিক নাটকে মন্জথ রায় যেমন 
আধুনিক শৈলীর জনক তেমনই এই ধারার তিনি একক, অনন্ত নাট্যকার । 


মন্মথ রায়ের চারটি পৌরাণিক নাটক--াদ সদাগর (১৯২৭ ), দেবাম্মর 
(১৯২৮), কারাগার (১৯৩০ ), এবং সাবিত্রী (১৯৩১) -আলোচনা করলে 
প্রথমেই দেখা যায় তার নাটকের মধ্যে আচারসিহ্ধ দেবতা অনুপস্থিত, 


১৮৮ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


দেবদেবীর পোষাক পরে যেন নরনারীরাই চলাফেরা করছেন । নাট্য- 
সাহিত্যের ইতিহাসকার ঠিকই বলেছেন £ 


পৌরাণিক বিষয়বন্ত অবলম্বন করিয়াও অতি-আধৃনিক যুগের মনোভাব 
যে সার্থকভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে, এই যুগের স্থপরিচিত 
নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ । রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্র- 
লালের সমসাময়িককালেই পৌরাণিক বিষয়বস্তর ব্যবহার নাটকের মধ্যে 
অপ্রচলিত হইয়া আসিতে থাকিলেও মন্মথ রায় তাহাই তাহার নাট্য- 
রচনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ কারয়াছিলেন 3; কিন্তু ইহাদের মধ্য দিয়া 
তাহার যে বক্তর্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ভক্তি এবং ভাব ছুইই 
অতি-আধুনিক-_-তাহাদিগকে কোনমতেই পূর্ববর্তী যুগের বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে না। পৌরাণিক নাটক হইলেও পৌরাণিক নীতি 
কিংবা ধর্মের গুণকীর্তন তাহার নাটকে নাই ; বরং তাহাদের পরিবর্তে 
অতি-আধুনিক মনোভাবই তাহাদের মধ দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে ।£, 
মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক "চাদ সাগর” মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্োের 
সর্বাপেক্ষা! মানবিক, সংগ্রামী চরিত্রের নাট্যরূপ। চাদ সদাগর দেবী মনসার 
বিরুদ্ধে প্রস্তরকঠিন সংগ্রামী প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে চারিজ্রযশক্তির পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন, বিংশ শতাব্দীর পরাধীন বাঙালী চরিত্রে সেই তেজ এবং বীর্ষের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বলেই নাট্যকার সুদুর পুরাণের পরিবর্তে 
বাঙালীর পুরাণকেই তার প্রথম আদর্শ করেছিলেন। তৎকালীন সংবাদ- 
সাময়িকীর মতে-_ 


নাটকখানি আমাদের ভাল লেগেছে নাট্যকারের চবিত্রান্কন ও ঘটনা- 
স্থাপনের প্রশংজআনীয় দক্ষতায় ।...পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর 
কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই 
অনিন্দনীয় ।৪২ 


মন্ধ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পৌরাণিক 
চরিত্রগুলির উপর সমকালীন জীবন-চিস্তার ছাপ। অত্যাধুনিক নাটকের 
৪১, আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংল! নাট্যসাহিতোর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, 


কলিকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ৩৬৫-৬৬ 
৪২. আত্মশক্তি, ৪$1 কাক, ১৩৩৪ বঙ্গা্ধ 


অন্বথ রায় “১৮৯ 


মুখ উপাদানই হল চরিত্র, মুখ্য লক্ষ্য হল সেই চরিত্রের জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার 
উত্তর-সঞ্চয় । মগ্মধ রায়ের পূর্বে বেশ কয়েকটি বাংলা পৌরাণিক নাটকে 
শচী, শ্রীবংস, চিন্তা, কংস, শ্রীকৃষ্ণ, সাবিত্রী, সত্যবান প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কিত 
হয়েছে, কিন্তু যে চরিত্রগুলি ছিল একান্ত প্রথাসিদ্ধ তাদের কাছে মন্মধ রায় খণ 
গ্রহণে যাননি। তীর নাটকে সেই চরিত্রগুলিই পুরাণের অথবা পূর্ববর্তী 
পৌরাণিক নাট্যকারদের অনুসরণে অঙ্কিত না হয়ে একটি যুগানুসারী রূপ 
পরিগ্রহ করেছে। 


উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেদারনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিংশ শতার্ধীর নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসার্দের নাটকের 
সাবিত্রী চরিজ্র মহাভারতের বনপর্বে প্রদত্ত চরিত্রের হবু অন্গসরণ মাত্র । 
কিন্তু মন্মথ রায়ের সাবিত্রী আধুনিক সমাজের ব্যক্তিত্থাতন্ত্যপিয়াসী নারী- 
সমাজের প্রতিনিধি । তার কারাগার নাটকের বিছ্বর চরিত্র বাংল! পৌরাণিক 
নাটকে একক । পূর্ণচন্্র শর্মা, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
প্রমুখ নাট্যকারগণ শ্রীবৎস রাজার চরিত্রে ভক্তিভাব আরোপে সতর্ক ছিলেন, 
বিপরীতে মন্থ রায় ভক্তির স্থানে নিয়্তিকে বেশী স্থান ছেড়ে দিয়েছেন । 
সতী চরিত্র স্থ্টিতে নাট্যকার যে অস্তন্থন্্ প্রয়োগ করেছেন, পুর্ববতণ আর 
কোন নাট্যকারের রচনাতে তেমন দেখা যায়না । 


“দেবাসুর' নাটক রচনা স্থঞ্জে নাট্যকার সুদুর বৈদিক গ্রন্থের বলাস্থর- 
দধশচির কাহিনীতে চোখ পেতেছেন, কিন্ত সুপ্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীকে 
তিনি যেন সমকালেই প্রতিফলিত করেছেন । পরাধীন 'ারতবাসীর চোখে 
তখন বস্কিমচন্দ্রের দেশজননীর স্বপ্ন অনির্বাণ হয়ে রয়েছে । দেবান্থর নাটকের 
একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে এসে যায়-- 


দধীচি | **( স্যার প্রতি )+আজ দেশেব এই দুর্দিনে মা চাই-__যে মা 
সন্তানকে শুধু আদর দিয়ে মেহকাতর করে না'*"ভালবেসে শুধু 
ভালবাসা শেখায় না, চাই সেই মা...ষে মা দেশের অপমানকে 
নিজের অপমান মনে করে»***এবং সে অপমানের গ্লানি স্বর করবার 
ভার তার সন্তানের হাতে দেয়-*চাই সেই মাঃ যে মা সস্তানক্ষে 
বলে এই যে দেশ এ তোমার মাতারও মাতা" 'পিতারও পিতা**" 
দেবতারও দেবতা । সেই পরম দেবতায় পৃজ্জো করো""',সই 


১৯০ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পরম দেবতার জন্য প্রাণ দিতে হয়-্প্রাণবলি দাও'"'বংশের 

মুখোজ্জল হবে'"'জীবন সফল হুবে-"মৃত্যু সার্থক হবে। -_-এই 

শিক্ষা---এই শিক্ষ1:+'এই শিক্ষা । অনুর তোমাদের পায়ের তলে 

লুটিয়ে পড়বে, কারাবন্ধন খসে যাবে--মুক্ত দেবতার জয়ধ্বনিতে 

স্রলোক আবার স্বর্গ হবে|", € ২য় অঙ্ক, দৃশ্য ) 

দেবান্ুর পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং প্রতিটি অঙ্কে মাত্র একটিই দৃশ্ট। এই 

নাটকটিকে নাট্যকার পৌরাণিক নাটক বলতে চাননি ।৪৩ কিন্তু কারাগার 

যদি পৌরাণিক হয় তা হলে দেবাস্ুরকেও পৌরাণিক নাটক বলতে বাধা 
থাকে না। 


কারাগার ষেমন পৌরাণিক নাটক তেমনই বিস্তারিত অর্থে রূপক নাটকও 
বটে। কিন্তৃসেই রূপকের বাতাবরণ নাট্যকারের অন্তর্জালায় ভীত্র হয়ে 
উঠেছিল বলেই তৎকালীন বিদেশী সরকার নাটকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছিল । 
দীনবন্ধুর নীলদর্পণ (১৮৬০) নাটকে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অসহায়তার 
প্রকাশ সহজসাধা ছিল কেননা নাটকের স্থান এবং কাল ছিল উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলাদেশ । কিস্তু কারাগার নাটকে পরাধীন জাতির রাজনৈতিক অসহায়তার 
কথা পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রের আধারে পরিবেশন করতে হয়েছিল । 
কারাগারের জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে এই কঠিন কাজে নাট্যকার সফল- 
উত্তীর্ণ। 


মম্মথ রায় গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদদের সমকক্ষ নাঁট্য- 
কার নন সতা, কিন্তু তিনি পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে পরাধীন ভারতবাসীর 
অপরিসীম মর্মকাতরতার রূপটি যে ভাবে ফুটিয়েছেন অপর কোন নাট্যকার 
সেই পদ্ধতি পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা কখনই ভাবেননি । 
সমকালীন বিক্ষুব্ধ জনচিত্তে ভক্তির বারিসিঞ্চনই যে একমাত্র নাট্যাদর্শ হতে 
পারে না এই ভাবনায় পুষ্ট হয়েছিলেন বলেই মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক- 
গুলির একটি বিশিষ্ট মূলা আছে। 
৪৩. নাটকখানিকে বৈরিক নাটক বলিলে ভূল বল। হইবে কিনা জানি না, 
কিন্ত পৌরাণিক নাটক বলিলে যে বিশেষ তুল করা হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ মাত্র নাই। অনেক স্থলে আমার পরিকল্পন। পুরাণের বিরোধীও 


বটে। 
_দ্বেবাস্থুর £ “লেখকের কথা। ভরত 


সঞ্ম পরিচ্ছেছ 


রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর নাটক ॥ 


বাংল! নাট্জগতে রবীন্ত্রনাথের পদপাত পৌরাণিক নাটকের উশ্বধের 
যুগেই । তার ঈষৎ পুর্বে এবং সমকালে তারাচরণ শিকদার, মনোমোহন বনু, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকুষ্ণ রায়, অমতলাল বন্থু, অতুলরুঞ্ণ মিত্র বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ব প্রন্থখ আরও অনেক নাট্যকার জরাতুর হিন্দু- 
ধর্মের পুনরুজ্জীবনের শপথ নিয়ে পৌরাণিক নাটক লিখলেন, উদ্দেশ্ত বাঙালীর 
জীবনে ধর্মের জোয়ার বইয়ে দেওয়া। গিরিশচন্দ্র তার «নাট্যকার, প্রবন্ধে 
বললেন-ধর্মপ্রাণ হিন্দ ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে? এদের 
পৌরাণিক নাটক রচনার পিছনে যে কারণটি সবচেয়ে যথেষ্ট ছিল তা৷ হল, 
রী এবং ত্রাহ্মধর্মের ত্রুত প্রসারের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা। ১৮৬, 
থীষ্টাব্ধ পর্যন্ত ত্রাঙ্গধর্মের অপ্রতিহত গতির কাছে জরাতুর হিন্দুধর্ম একরকম 
নত হয়েই ছিল। ১৮৭২-এ কেশবচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ বিরোধ প্রবল হয়ে উঠলে 
পুরাণত্রষ্ট বাঙালী আবার অতীত কাহিনীর স্থৃতিমন্থনে ব্যাকুল ছল। কাব্যে 
নবীনচন্্র, প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এবং নাটকে গিরিশচন্দ্র বাঙালীকে আবার পুরাণ- 
কথা! শোনালেন। গিবিশচন্জরের পথ ধরে শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকে অজস্র 
পৌরাণিক নাটক হিন্দুর মন এবং চোখ ভরিয়ে তুলল । ন্ুতরাং নিঃসন্দেহে 
বলা যায়, যদ্দি-না পাশ্চাত্যের থা ্টধর্ম এদেশে প্রবল হত, যদ্দি-ন! ব্রাঙ্গধর্মের 
প্রসার ঘটত তাহলে উনবিংশ শতার্বীতে এত অধিক সংখ্যায় পৌরাণিক 
নাটক লেখা হত না। রামকুষের ভক্তি-বিশ্বাস এবং বিবেকানন্দের জীবনবাদ 
পৌরাণিক নাট্যকারদ্দের ধ্রবতারার মত পথ দেখিয়েছিল। 

অপরদিকে পৌরাণিক নাটকের এই প্ররশ্নহীন ভক্তিবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের 
মোটেই ভাল লাগেনি । গীতিনাট্য, কাবানাট্য, নাট্যকাব্য, রূপক-সাংকেতিক 
নাটক, নৃত্যনাট্য, সামাজিক নাটক এবং প্রহসন লিখলেও ঠিক সেই কারণেই 
তিনি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক লেখার দ্বিকে ঝোকেননি।  ব্যজকৌতুক' 


১৯২ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


গ্রন্থের সারবান সাহিত্য £ নাটক" শীর্ষক রচনায় তিনি বাংলা নাটকের মধ্যে 
সারপদার্থের যে একান্ত অভাব তা উল্লেখ করতে আদ কুষ্ঠিত হননি । 
পুরাণের কাহিনীগুলিকে নিয়ে রচিত গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যগুলি তাই 
পৌরাণিক নাটক নয়, পুরাণ-বিষয়াশ্রয়ী কাব্য । তার ছুটি গীতিনাট্য বাল্ীকি 
প্রতিভা (১৮৮১ ) ও কালম্বগয়া (১৮৮২ ) ছাড়াও চিত্রাঙ্গদ (১৮০২ ), বিদাক়- 
অভিশাপ ( ১৮৪ ), গান্ধারীর আবেদন ( ১৩০৬), নরকবাস (১৩০৪ ), এবং 
কর্ণ-কুস্তী সংবাদ (১৩০৬) ইত্যার্দি পুরাণ-নির্ভর রচনাগুলি পৌরাণিক 
নাটক নয়, কেননা কবির মনে কোন পৌরাণিক বিশ্বাস, বিশেষ পার্বণ-বিধি, 
ছাঁপ ফেলতে পারেনি । তাঁর নিজনম্ব অধ্যাত্মবাদ মূর্ত হয়েছে শারদোতসবঃ 
রাজা, অচলায়তন ইত্যাদি নাটকে । রবীন্দ্রনাথ পুরাণের ভক্তিবিশ্বাসের 
পরিবর্তে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার মূলসুরটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন । 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ছুটি গীতিনাট্য বাল্সীকি প্রতিভা এবং কালম্গগয়া 
যদিও পৌরাণিক ছু*একটি চরিত্রকে আশ্রয় করে লেখা কিন্তু রবীন্দ-চিত্তে 
তখন নাট্যরসের নয়, গীতিরসেরই উন্মাদনা । জীবনস্থতিঃতে লিখেছেন-__ 
“বাল্ীকি প্রতিভা ও কালমবগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর 
কিছু রচনা! করি নাই। ওই দুটি, গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা 
সংগীতের উত্তেজন। প্রকাশ পাইয়াছে |” 


এর প্রায় এক দশক পরে ১৮৪২-তে লেখা হল “চিত্রাঙ্জদাঃ। ১৯৯০* সালে 
“কর্ণ-কুম্তী সংবাদে*র প্রকাশকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাট্যে পুরাণ-চেতনার ব্যাপকতা 
লক্ষণীয়। কাবাগুলির ভিতর দিয়ে ধর্ম জম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব 
মনোভাব প্রকাশিত হল। তিনি বেছে নিলেন পুরাণের কোন উপেক্ষিত 
চরিত্রকে অথবা পৌরাণিক কোন ঘাত-প্রতিঘধাতমুখর ঘটনাকে । অত:পর 
'এই নাটিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিসরে যুক্ত হল নাট্যদন্্ ; চরিত্রগুলির আত্মায় 
সিঞ্চিত করা হল মানবীয় সুখ দুংখ। ভক্তিরসের ছুর্বার প্রবাহের পরিবর্তে 
স্থাপন কর হুল যৃক্জিতর্ককে । 


রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর নাটকে আসন পেল সমকালীন পৌরাণিক 
নাটকের উপেক্ষিত চরিভ্রসমূহ । অর্জন-দয়িতা চিত্রাঙ্গদা, ছুর্যোধন-জননী 
গাদ্ধারীঃ কচ-পুজারিণী দেবযানী, প্রথম পাগুব কর্ণ প্রভৃতি চরিত্রকে রবীল্নাথ 


রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নিভ'র নাটক ১৯৩ 


পুরাণের পৃষ্ঠা খেকে তুলে এনে মানবীয় স্ধ-ছুঃখে মখিত করলেন । নব- 
ছুবাদলশ্াম কৃষ্ণ, ভক্ত নীলধবজ, প্রহলাদ, ধ্ুব, সুপরিচিত পঞ্চপাণ্ডব অগবা 
রাম চরিত্র এবং রামের বনবাস, পাগুবের অজ্ঞাতবাস, সীতাহরণ, চৈতন্যলীলা 
ইত্যাদি অতিপরিচিত প্রাচীন বা অবাচীন পুরাণ-কাহিনীও রবীন্দ্রনাথকে 
বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করেনি | 


রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ১ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল তীব্রভাষায় লিখেছিলেন-__ 
“ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়, কিন্ত ঘরে ঘরে এ চিত্রাঙ্গদা 
হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়|” দ্বিজেন্দ্লালের এই সমালোচনা যে 
উদ্দেশ্মুলক ছিল তা এখন সকলেই জানেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কেন যে বাংলা 
সাহিতোর প্রথম নাটক তারাচরণ শীকদারের ভদ্রার্জন (১৮৫২) সম্পর্কে 
নীরব ছিলেন তা বোঝা! যায়না । ভদ্রার্ভ্ঁনের নায়িকা সুভত্রা নামশ্রবণে 
নয়, চোখে দেখে অজুনিকে ভালবেসেছেন । এই প্রেম জাগরণের জন্য যে 
মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তারাচরণ তা দেখান নি। অঙ্জুনকে দেখে 
স্থভদ্রার মনে যা জেগেছে তা প্রেমের অরুণরাগ নয়, প্রেমের বিরাগ । 
সত্যভামা যখন জানিয়েছেন যে গভীর রজনীতে তিনি অবশ্যই অজু ন-স্ৃভদ্রার 
মিলনের ব্যবস্থা করে দেবেন তখন দেহলালসায় কাতরা স্ুভন্তরা বলেছে ঃ 
তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল। 
কি হবে আহুতি দিলে নিভিলে অনল ॥ 
রবীক্্নাথ চিত্রাঙ্গ্দাকে এই একই পরিবেশে কেমন প্রেমবিহবল করে 
এঁকেছেন তা দেখা বাক । অজ্ভুনিকে প্রথম দেখে চিত্রাঙ্গদী বলেছে £ 


যে ভূমিতে আছেন দাড়ায় 

সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি, 
শৌধবীর্ধ যাহা কিছু ধুলায় মিলায়ে 
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তার 
চরণের তলে । 


১. দ্েেহী প্রেমের সীমায়তি আর যন্ত্রণা সম্পর্কে কবি যেমন নিঃসংশয়” তেমনি 
দেহহীন প্রেমের সম্পূর্ণতায় নুস্থির-বিশ্বাসীঃ সেই অসংশয়্িত বিশ্বাস 
অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মহাভারতীয় গল্পকে আশ্রয় করে সার্থক র্প 
পেয়েছে । 

_ভূদ্দেব চৌধূরী £ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস, নি পর্ধায়ঃ 
কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ১৭৩। 


১৩ 


১৯৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


এরপর কামনার যে লেলিহান শিখা! জলে উঠেছে তা “অচেতন হয়ে গেল 
অসহা পলকে ।” অতঃপর যে চিত্রাঙ্গদা জেগে উঠেছে সে তারাচরণের 
স্ুভদ্রার মত ব্যক্তিত্বহীনা নায়িকা নয়, মাতৃত্বের গর্বের চেয়ে নারীত্বের 
অধিকার তার কাছে অনেক বড় £ 


আমি চিত্রাঙ্গদ]। 
দেবী নহি, নহি আমি সামান্তা রমণী 
পুজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি 
নই, অবহেল। করি পৃষিয়৷ রাখিবে 
পিছে, সেও আমি নহি! - ***--" 
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী 
আমারে পাইবে তবে পরিচয় । 


অর্জুনের ছুই প্রেমিকা সুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদায় কত তফাৎ! রবীন্দ্রনাণের 
চিত্রাঙ্দায় বিহ্বল যৌবনম্বপ্র এবং হৃদয়াবেগের মধ্যে যে চারিত্রিক সংযম ও 
দৃঢ়তা আছে, দ্বিজেন্দ্লালের পাষাণী নাটকের অহল্যা চরিত্রে তাঁ কি পাওয়া 
যায়? আমাদের বিশ্বাস চিত্রাঙ্গদায় প্রেমের বিশ্লেষণ আছে, পাষাণীতে 
আছে কেবল দেহলালসার উদ্দাম শিখা । ইন্দ্রের প্রত্যাগ্যানের পর তার 
সংলাপ ম্মরণীয় £ 


আরে। দিতে পারি । চেয়ে দেখ 

এই ঘন দীর্ঘ কেশগুচ্ছঃ এই শুভ্র 

কুন্দ দন্তপাতি, এই স্মরগোল সুঠাম 

তন্বী দেহলতা, এই লালসা বিহ্বল 

আকর্ণ বিভ্রাস্ত চক্ষু, রক্ত বিশ্বাধর 

পীন বক্ষঃ _যত চাহ দিব, যত চাহ 

পান কর। -_যাইও না। 

এই কারণেই চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে ছিজেন্দ্রলালের অভিমত খাটেনি। 

রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক নাটক লেখেননি, লিখলে বাংল সাহিত্যে চিত্রাঙ্ঈদ 
একটি স্মরণীয় নায়িকা হতে পারতো! । 


বিদায় অভিশাপ এবং গান্ধারীর আবেদন পড়তে গিয়ে মনে হয় বাংলা 
পৌরাণিক নাটকে ছন্বহীনতা সম্পর্কে কবি সজাগ ছিলেন। এ কথ? সত্য 


রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নিভ'র নাটক ১৯৫ 


কোন নাট্যশাখাই ভাল নাটকের জন্ম দিতে পারেন! যদি না! নাটকের মধ্যে 
ছন্দের ভাগ তীব্র হয়। হেগেলের মতে নাটক হল দ্বন্র্ময় পরিস্থিতির সমষ্টি। 
সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্য সমালোচক সেণ্ট এভারমণ্ড বলেছিলেন, ট্রাজেডি ও 
ধর্মদর্শন একই সাথে চলতে পারেনা । পরবর্তীকালে আই. এ. রিচাসও এই 
মতকে সমর্থন করেছেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে দেখি দৈবশক্তির 
চেয়ে মানবশক্তির স্বরূপকে নাট্যকাররা বড় করে দেখাতে পারেননি বলেই 
পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ ও ছন্বজনিত ট্রাজেডি স্ব্টি সম্ভব হয়নি । রবীন্দ্রনাথের 
বিদায় অভিশাপ এবং গাঙ্কারীর আবেদন-এ মানবিক রস উধ্বাভিগ হয়েছে 
বলেই নাট্যকাব্য ছুটি দ্বন্দদীর্ণ হতে পেরেছে । 
মহাভারতের দেবযানীকে আমরা প্রথম পেয়েছিলাম মধুস্থদনের শিষ্টা 
নাটকে, সে নাটকে দেবযানী যযাতি-পত্বী হলেও উনবিংশ শতাব্দীর নারী- 
গৃতিতে নবীনা। রবীন্দ্রনাথের “বিদায় অভিশাপ*-এর ক্ষুদ্র কাহিনীট 
আহত হয়েছে মহাভারতের পৃষ্ঠা থেকে, তবে মহাভারতে কচ দেবযানীকে 
প্রত্যাভিশাপ দিয়েছিলেন, বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীকে দিয়েছেন 
বর।২ যাইহোক এই ক্ষুদ্রতম নাট্যকাব্যে একদিকে কর্তব্যের আহ্বান 
অন্যদ্দিকে প্রেমের মোহময় আকৃতি_-উভয়ের প্রবল ছন্দ পাওয়া গেল। 
গিরিশচন্দ্রের জনা, অমৃতলালের যাজ্ঞসেনী, মনোমোহন বন্গুর হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি 
নাটকে দছন্ব-সংঘাতের যে অভাব পদে পদে দেখা যায় তা রবীন্দ্রনাথের আট- 
ন' পৃষ্ঠার নাটিকায় কি অপূর্ব কৌশলে তীত্র হয়েছে! দেবযানীর ব্যর্থ 
প্রতিহত প্রেম ক্রুদ্ধ সপিণীর মত সিদ্ধকাম কচকে দংশন করেছে £ 
তোমা 'পরে 
এই মোর অভিশাপ-_ষে বিদ্যার তরে 
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার 
সম্পূর্ণ হবে না বশ-_তুমি শুধু তার 
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ, 
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ । 


২. “কশ্তচিৎ ভভক্তস্তঃ, ছন্মনামে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে 
একটি চিঠিতে লেখেন--“মহাভারতের চিত্র কিন্বা চরিত্র মহাভারতে যাহ 
আছে তাহার অপেক্ষা যে সুন্দর ও সুগভীর করিতে পারা যায় আপনার 
“বিদায় অভিশাপ"ঃ পড়িবার পূর্বে সে জ্ঞান ছিল না।ঃ 
_দ্রঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতিঃ বৈশাখ আযাঢ়, ১৩৮৪৪ পৃঃ ১৩৯ 


১৯৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যে দেবযানী চরিত্রে ফুমারী-€প্রমের কৌতুহল, সাস্তনা, 
আশা, নৈরাশ্ত, অভিমান, দহন ইত্যাদি একে একে সজ্জিত করে রবীন্দ্রনাথ 
পুরাণের জগতে দ্বন্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন । মধুস্থদনের দেবযানী এবং 
রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙগদ1 প্রণয়িনী ও গৃহিণী দুই-ই, প্রেয়সী সত্তা তাদের 
জীবনের ভগ্নাংশ মাত্র, নিটোল পরিণাম নয়। কিন্ত রবীন্ত্রনাথের দেবযানী 
কেবলমাজ্ প্রেয়সী। সে মর্ত্যের মানবী । তাই বোধহয় প্রেমন্বপ্রজাত 
আনন্দ এবং প্রেমভর্গজাত বেদনা আঘাতে-সংঘাতে তার চিত্তকে অননদ্য 
করে তৃলেছে। 


এই ছন্বসংঘাতের বিস্ময়কর পবিচয় আছে গান্ধারীর আবেদন নাট্য- 
কাব্যের গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে । ৩ যুক্তিবাদ রাজা ধূতরাষ্ট্রের সঙ্গে পিতা 
ধৃতরাষ্ট্রের যে হৃদয়-সংগ্রাম ঘটেছে তাতে শেষ পর্যন্ত পিতৃসত্ভাই জয়ী হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী সতাপর্ষের জয় চেয়ে ধূতরাষ্্রকে বলেছেন £ 


পাঁপী-পুত্রে ক্ষমা কর যদি 
নিধিচারে মহারাজ, তবে নিরবধি 
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে 
ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে, 
ফিরিয়া! লাগিবে আসি দণগুদাতা ভূপেঃ 
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতা রূপে 
পাপ হয়ে তোমারে দ্াগিবে। ত্যাগ করে৷ 
পাপ দুযোধনে । 


শন্ধারীর গোপন হৃদয়ের ছবিও রবীন্দ্রনাথ পাশাপাশি একেছেন £ 
মাতা আমি নহি? গূর্তভাব জর্জরিতা 
জাগ্রত হৃদ্‌পিগুতলে বহি নাই তারে? 


৩. গগান্ধারীর আবেদন” কাহিনী-গ্রন্থের নাট্যকল্প রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বলা যায়। এই উত্তম নাট্যকাব্যটিতে রবীন্দ্রনাথ মূলের চরিত্রগুলির 
ভাব প্রায় অবিকৃত রেখে সে-গুলিকে সংক্ষিপ্ত এবং উজ্জল করতে চেষ্ট। 
করেছেন, অথচ ঘটনা-সংস্থান ও সংলাপ বিষয়ে অনেকটা স্বতন্ত্রতা 
অবলম্বন করেছেন । 


- ক্ষুদিরাম দাস £ রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়» কলিকাতা ১৮৮৮ শকাব, 


পৃষ্টা ১১৮ 


রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নিভভ'র নাটক ৯১৯৭ 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী বহু স্থানেই আছেন লত্য, 
কিন্ত তারা প্রাণহীন ছায়া", পুতুলমাত্র__তীদের মধ্যে কোথাও মানবিক বিকাশ 
সম্ভব হয়নি । 

“নরকবাস+ উচ্চাঙ্গের পুরাণাশ্রয়ী নাট্যকাব্য নয় যদিও এর কাহিনীটি 
পৌন্লাণিক। হিন্দু পুরাণে মর্ত ও স্বর্গের মধ্যবর্তাঁ ষে স্থান নরক রূপে চিন্তিত 
নরকবাসে সেই পরিকল্পনাটি অনেকটা পাশ্চাত্য-আদর্শে তৈরী । এই নাট্য- 
কাবো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মসংস্কারের হৃদয়হীনতা বর্ণনা । ফলে 
এই কাহিনীতে ষণেষ্ট পৌরাণিক ভিত্তি আশা কর] যায় না, পাওয়াও যায়নি । 

রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর শেষ নাটাকাব্য “কর্ণ-কুস্তী সংবাদ? । 
মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জীবস্তঃ ছন্বমুখর চবিত্রকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পুর্বে 
কোন পৌরাণিক নাট্যকার নাটক লেখেননি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ববীন্দ্রনাথের 
কর্ণ-কুস্তী সংবাদ প্রকাশিত হবার পর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ণার, 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ নরনারায়ণ এবং কেদারলাল রায় কুস্তী-কর্ণ-রুষণা 
নাটকে কর্ণ চরিত্রকে নায়কের মধাদ। দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ দৈব-তাডিত কর্ণ 
চরিত্রে ষে অভিমানের অশ্রপ্রপাত বইয়েছিলেন, পরবতশ বাংলা নাটকে কর্ণ 
চরিত্র স্থষ্টিতে তাই কাজ করেছিল ! ছ্িজেন্দ্রলালের পাষাণী নাটকে অহল্যার 
প্রতি শতানন্দের মর্মভেদী উক্তি রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক অন্ুকরণ। ব্যতিক্রম 
কেবল গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের প্পাগুবগোৌরব” নাটক ১৩*৬ এর ফাল্ন 
মাসে প্রথম অভিনীত হয় । এ মাসেই রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুস্তী-সংবাদ রচিত 
হয়। পাগুবগৌরব নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নদীতীরে কুস্তী ও 
কর্ণের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা ছন্দহীন ঘটনার বিবরণ মাত্র। কুস্ীর 
প্রতি কর্ণের আশ্বাসবাণীতে কোন খেদ পর্যন্ত নেই £ 

অবতার উপদেষ্টা মম, 
জোট ভ্রাতা পাগুবের আমিঃ 
উপস্থিত বিগ্রহে রক্ষিব জ্োষ্ঠ সম.*" 

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যটিতে কুস্তী তার কুমারী জীবনের লজ্জাকেই বৃকে 
টেনে নিতে চেয়েছেন । অপরদিকে কর্ণের অভিমান-ক্ুন্ধ হৃদয় একবার ব্যগ্রবান্থ 
মেলে ধাবিত হয় জননীর দিকে £ 


পুরাতন সত্যসম 
তব বাণী স্পশিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম । 


১৯৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অক্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার, 
যেন মোর জননীর গর্ভের আধার 
আমারে ধেরিছে আজি-""। 

কালি প্রাতে 
আরম্ভ হইবে মহারণ । আজ রাতে 
অর্্ন-জননী কে কেন শুনিলাম 
আমার মাতার স্নেহন্বর ? 


কুস্তীর শত প্রলোভনে, স্নেহের আ|কর্ষণেও কর্ণ যে সাড়। দ্রিল না তার পিছনে 
জাগ্রত রয়েছে তাঁর অযাচিত জন্মরহন্ত। মহাভারতের এই করুণতম চরিত্রটির 
মধ্যে যে নাট্যদন্ৰ সবাপেক্ষা ঘনীভূত ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বৃঝেছিলেন। তাই 
কুস্তীর প্রতি কর্ণের সংলাপেই নাট্যকার চরিত্রটির রক্তমুদ্রিত বেদনার শতদল 
উন্মোচন করলেন £ 


জয়ী হোক, রাজা হোক, পাগুব সম্ভান 
আমি রব নিস্ফলের হতাশের দলে । 
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে 
নামহীন গৃহহীন_আজিও তেমনি 
আমারে নির্মমচিতে তেয়াগো জননা 
দ্ীপ্লিহীন কীতিহীন পরাভব *পরে। 


পৌরাণিক নাটক রচনার স্ুুবর্ণযুগে বসেই রবীন্দ্রনাথ পুরাঁণ-নির্ভর নাটক 
লিখেছেন। পুরাণ-শির্ভর নাটক ও পৌরাণিক নাটক এক শ্রেণীর নাট্যকর্ম 
নয়। পৌরাণিক নাটকে সিদ্ধরসের কোন হানি ঘটা চলবে না, যদ্দিও পুরাণ- 
নিভ'র নাটকে সিদ্ধরস রাক্ষত হওয়ার ধ্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই । 
রবীন্দ্রনাথ বৃঝেছিলেন, সিদ্ধরসের নিখুত অনুসরণে পৌরাণিক নাটক রচনার 
দিন শেষ হয়ে আসছে। তার চিস্তা ভাবন1 ঘষে কত স্বচ্ছ ছিল তার প্রমাণ 
মেলে দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে মন্সথ রায় পধনস্ত নাট্যকারদের পৌরাণিক 
নাটক থেকে । রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই পুরাণ-নির্ভর নাটক এবং পৌরাণিক 
নাটকে নীতি-আদর্শ ও ভাক্তর উচ্ছাস কমে এসেছে, নাটকের দেহে রোমান্টিক 
আত্মা প্রাধান্য পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নিভ'র নাটকেই এর স্থচন! । 
অতি সাম্প্রতিক কালেও দেখছি, গিরিশচন্দ্রের ভাব, ভক্তি ও রীতি নিয়ে আর 


রবীজনাপের পৃরাণ-ণির্ভর নাটক ১৯৯ 


পৌরাণিক নাটক রচনা সম্ভব হচ্ছেনা, তবে রবীন্দ্রনাথ, দ্িজেন্্লাল কিংবা 
মন্মথ রায়ের অনুসরণে পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচন৷ চলছে। 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় রবীন্রনাথের পুরাণ-নির্ভ'রনাট্য- 
কাব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনার স্থযোগ কম। তবে পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের 
নাটকে পুরাণ-চেঙনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হওয়া দরকার । সেই আলোচনা 
যে কেখলমাত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বোধ বা পুরাণ-ধারণ। সম্পর্কে জ্ঞানেরই সহায়ক 
হবে তাই নয়, বিংশ শতাব্দীর নবারীতি ও নব্য আদর্শের বাংলা পৌরাণিক 
নাটক বা পুরাণ-নিভ'র নাটকের মর্মকেন্দ্রে প্রবেশেরও স্থযোগ করে দেবে 
বলে বিশ্বাস। 


জুম পরিচ্ছেছ 


পৌরাণিক নাটকের রীতি ও গঠন ॥ 


পৌরাণিক কাহিনীর ভক্তিরস ও দেববিশ্বাস, অতিগ্রাক্কৃত ঘটনা এবং 
স্কারাগত ধর্মাদর্শ পৌরাণিক নাটকের গঠনকর্ষে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার 
স্থষ্টি করে। নাটকের গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার নয়ঃ কেনন। নাটকের 
মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘকালীন ঘটন। শির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশ করতে হয়। 
নাটক দৃশ্যকাব্য বলেই নাট্যকারকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, 
দর্শকের রসানুভূতিতে ঘটনা-বিম্যাসের ত্রুটি আঘাত স্থষ্টি যেন না করে। এতি- 
হাসিক নাটক, সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে নাট্যকাহিনী গঠনে অন্ুবিধা 
জাগার অবকাশ কম কেননা এই শ্রেণীর নাট্যকারদের হাতে প্রাপ্ত উপকরণের 
মধ্যে নাটকীয় জটিলতা স্থষ্টির প্রভৃত সুযোগ বর্তমান । পৌরাণিক নাটকে 
একদিকে যেমন সীমিত উপকরণ অন্যদিকে তেমনি উপকাহিনী-যোজনা এবং 
নৃতন চরিত্রস্ষ্টির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সামাজিক নাটকে কাল-এঁক্য (101 
০1 101) এবং স্থান-এঁক্য (0101 01 01৪০০) প্রায় সর্বত্র রক্ষিত, » এতি- 
হাসিক নাটকে «“কালাতিক্রমণ” দৌষ মাঝে মাঝে ঘটলেও নাটকের তীব্র গতিময় 
ঘটন] সেই ক্রটিকে প্রায়শঃ চাপ দিয়ে দ্বেয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে এই ক্রুটি 
ঘটে এবং নাঁট্যকারের পক্ষে তা অস্বীকার করার পথ থাকে না। পররাণ-কখিত 
কাহিনীর এই ত্রুটি এড়িয়ে গেলে স্মানার "পৌরাণিক নাট্যাদর্শের বিচ্যুতি 
ঘটতে পারে । 


বাংলা নাট্যরচনার উধালগ্নেই দেখি ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের 
অসংখ্য অনুবাদ । শুধুমাত্র অন্থবাদকর্মেই নয়, মৌলিক নাট্যরচনাতেও এই 


একাবিধি সম্পর্কে গা, 9.111191 বলেছেন-_হ ০০1156 110৩9 (171015) 
ড/1]] 06 (01110 1011)19 065112016 001 01) 0172778. 01 01)6 (01816. 
... 105 010001650০0 [78106 01 11706515119, 


-56160054 25989? 6৬ ১০11১ 1932, [-58. 


পৌরাণিক নাটকের রীতি ও গঠন ২০১ 


ছুটি নাট্যধার। প্রভাব ফেলেছিল ৷ বাঙালী নাট্যকারগণ পাশ্চান্ত্য এবং প্রাচ্য 
নাটকের আঙ্গিককে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন । অতঃপর সাধারণ রঙ্কালয় 
প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়ে যে সকল নাট্যকার কলম ধরেছিলেন তার প্রাচ্য 
এবং পাশ্চাত্য আঙ্গিকের মধ্যে একটি সামপ্রস্ত রক্ষা করেছিলেন, কোন একটি 
শাখাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য শাখাকে নিশ্চিহ্ন করেননি । বাংলা পৌরাণিক 
নাটকের গঠন-সম্পফ্িত আলোচনার সময়ও তাই এই ছুটি ধাবারই পরিচয় 
স্মরণে রাখতে হয়। পৌরাণিক নাটাকারগণ অঙ্থ-দৃশ্যসঙ্জা, সংলাপ, দ্বন্দ, 
গান ইত্যাদি প্রশ্নে সম্পুর্ণ নিজন্ব পথ অনুসরণ করেননি । অন্থান্য নাট্যধারার 
মত পৌরাণিক নাটাধারাও নাট্যগঠনে পৃর্বস্থরীগণের নিকট খণী | 


অস্ক ও দৃশ্যবিভাগ ॥ 

নাটকের অস্কবিভাগের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম এইজন্য, ঘটনার পৌঁবাপর্ব 
এবং কার্কারণের যোগ একমাত্র অঙ্কবিভাগের ছ্ারাই রক্ষিত হতে পারে। 
অঙ্কের পর অঙ্ক এগিয়ে যায় আর নাটকীয় কাহিনী ভ্রুতি লাভ করে। নাটক 
যেহেতু কবিতা অথবা উপন্যাসের মত কল্পনার ছ্যুতিবিলাস নয় তাই নাটকের 
কাহিনীকে অঙ্ক এবং দৃশ্তে পর পর সাজিয়ে ঘটনার ধারাকে পর্বে পর্বে ভাগ 
করতে হয়। নাট্যকারকে যেমন কাহিনীর অগ্রগতির জন্য অস্ক বিভাগ করতে 
হয়, তেমনই প্রতিটি অঙ্কের মধ্যে ঘটনা স্থাপনের জন্য আবার দৃশ্য (গভাক্ক) 
বিভাগ করতে হয়। 

সচরাচর নাটক পঞ্চাঙ্ক হওয়] উচিত বলেই মনে হয়। ভরত তার 
“নাট্যশান্ত্রে দেখিয়েছেন নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি ঘটে পাচটি স্তরের মধ্য দিয়ে-_ 
প্রারস্ত, প্রযত্ু, গ্রাপ্তিলম্ভব শিম্পত ফলপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ । ইউরোপীয় 
নাটকেও 72809511107) 1২15176 80019129 01117185510111175 2০0০017) এবং 
(091850700196--এই পাঁচটি শুরের মধ্যদিয়ে পঞ্চাঙ্ক হ্ট্টির নীতি অনুক্থত । 
গ্রীক ট্রাজেডিগুলি পঞ্চাঙ্ক রীতিকেই অন্সরণ করে কারণ গ্রীসের দশক্ষাবিধির 
অনুষ্ঠানটি পাচটি স্তরের মধ্যদিয়েই জম্পন্ন হত। নাট্যকার, সেনেকার (খীঃ 
পৃ ৪-খুশী পর ৬৫) ময় থেকেই পঞ্চাঙ্ক বিভাগরীতি পাকাপাকিভাবে প্রণ' 
হিসেবে চিহ্িত হয়েছিল । 


বাংলা ভাষার অধিকাংশ নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন এমন সিদ্ধান্ত কর] যার। সংন্কত নাট্যশান্ত্রে ুত্রধারের প্রবেশ ও 


২২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক. 


প্রস্থানের পর নাটকের মূল কাহিনীর স্থচনার নির্দেশ একাধিক বাংলা পৌরা- 
ণিক নাটকে অন্ুম্থত হয়েছে । সামাজিক নাটকেও রামনারায়ণ এই নির্দেশ 
অন্ুপরণ করেছেন । তবে পঞ্চাঙ্ক রীতির কথ! নাট্যশাস্ত্রে জোর দিয়ে বলা 
হয়নি__পাচটির কম বা বেশী অঙ্কও থাকতে পারে । এই বিষয়টি নিভ'র করে 
নাটকীয় ঘটনার «সদ্ধিগর উপর । 


অঙ্কবিভাগের দিকে সংস্কৃত নাট্যকারদের তীক্ষ দৃষ্টি ছিলনা । কালিদাসের 
বিক্রমোর্বশী” পঞ্চাঙ্ক নাটক, কিন্তু "অভিজ্ঞান শকৃত্তলমে আছে সাতটি অস্ক। 
ভাসের প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধনারায়ণ” চার অঙ্কের নাটক কিন্তু ন্প্রবাসবদত্তায়ঃ 
ছটি অঙ্ক আছে। ভবভূতির “মালতীমধবে? দশটি অঙ্ক, “মহাবীর চরিত” এবং 
উত্তর রামচরিতে” সাতট করে মন্ক। শুদ্রকের এ্মুচ্ছকটিক' (দশটি অস্ক), 
ভষ্টনারায়ণের *'বেণীসংহার? (ছ*টি অঙ্ক) শ্রীকুষ্ণমিশ্রের *প্রবোধ চক্দ্রোদয়+ 
(ছ”টি অহ্ক) এবং শ্রীহর্ষের 'রত্বাবলী” (চার অস্ক) পঞ্চাঙ্ক রীতি-অন্সারী নয় | 
একমাত্র ক্ষেমীশ্বরের "চগ্ডকৌশিক' পর্থাঙ্ক নাটক। 

পাশ্চাত্যে গ্রীক নাটকের অন্যতম ম্তস্ত এসকিলাসের প্রথম নাটকে 
(7105 580911805 ) পঞ্চসদ্ধি পরিকল্পনা দেখা যায় না। সফোক্লিসের 
নাটকে প্রলোগ, প্যারোড, এপিসোড এবং একসোডাস্-এর দ্বারা চারটি 
অঙ্ক-সদৃশ বিভাগ প্রথম দেখা যায়। সেনেকার নাটকেই প্রথম অস্ক-বিভাগ 
গুরু হয় এমন দাবী উঠলেও বলা যায় তার পূর্বে অন্ক-পরিচ্ছর নাটক ছিল। 
আলেকজান্দার-সমকালীন কমেডি রচয়িতা মিনান্দার পঞ্চাঙ্ক রীতি অন্ুস্রণ 
করতেন। 


ইংলযাণ্ডে রেনেসার সন্তান মালোর 407: 17895095 নাটকে 
অস্ক বিভাগ নেই, এই রীতি পরবর্তীকালে টমাস হাড়ি, বার্নার্ড শ' এবং 
গলসওয়ারদির নাটকে দেখি। অঙ্কের পরিবর্তে দৃশ্তের পর দৃশ্য জুড়ে 
এ'দের নাট্যকাহিনী অগ্রসর হয়েছে । অন্যদিকে অনগ্ভপ্রতিভা সেষ্মপীয়রের 
অঙ্ক এবং দৃশ্ত বিভাগ রীতি সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি 
কর্ণেই (১৬০৬--৮৪ ) ও রাসিনের (১৮৩৯--৯৯ ) নাটকেও দেখি । এদের 
নাটকগুলি প্রধানত পঞ্চাঙ্ক রীতিতেই বিন্তান্ত ৷ 


উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বজুড়ে নাটকীয় আঙ্গিক নিয়ে বহুমুখী গবেধণ! 
চলতে থাকে । নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন (১৮২৮--১৯*৬ ) যেমন 


অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ ২৯৩ 


দশ অঙ্কের নাটক (€ 80705701 74 0811087১৮৭৩) লিখেছেন, 
তেমনি লিখেছেন একাঙ্ক (71)5 ৮/৪111015 981770%/ ১৮৫*-এ অভিনীত ) 
নাটক। তিন, চার এবং পাঁচ অঙ্কের নাটকও তিনি লিখেছিলেন । 
সুইডেনের নাট্যকার আগষ্ট স্ট্রিগুবার্গ (১৮৪৯-_-১৯১২) চমৎকার একাঙ্ক 
নাটক লিখেছিলেন | 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্া 
পরিকল্পনায় নতুন নতুন দিক্নির্দেশ দেখা দিতে থাকে। অস্কারওয়া ইজ্ড 
( ১৮৫৪-১৯*০ ) যেমন একাস্ক ট্রাজেডি (9910176,) লেখেন, তেমনি লেখেন 
দৃশ্যবিহীন চার অস্কের নাটক 7176 1058] 17710581)0+ 1) এর আগেই টমাস 
হাড়ি (১৮৪০-১৯১৮ ) লিখেছিলেন--১ন্টি অঙ্ক এবং ১৩০টি দৃশ্তে বিভক্ত 
দুইখণ্ডে ধ.ত “10০ 1/78565 নামক মহানাটক। 


বলা ভাল যে প্রতোক নাটাকারই নাটকীয় কাহিনীর বিষয়বস্তরর উত্থান 
এবং পতনের প্রতি তাকিয়ে নাটকের অন্ধ এবং দৃশ্সঙ্জা করে থাকেন। 
তাই একাঙ্ক থেকে শুরু করে পঞ্ধাঙ্ক নাটক সাধারণতঃ দেখ! যায় । বাংলা 
পৌরাণিক নাটকের অবয়ব গঠনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই রীতি প্রায়শঃ 
দেখাযায়। গিরিশচক্দ্রের “রামের বনবাস” পঞ্চাঙ্ক নাটক+ 'দক্ষযজ্ঞ” চতুরস্ক 
নাটক, 'প্রহলাদ-চরিত্র" ছ্বাঙ্ক নাটক, “বুষকেতু* একান্ক নাটক, আবার “লক্ষ্পণ- 
বর্জন” নাটকটি মাত্র ন”ট দৃশ্যে সম্পুর্ণ । 


বাংলা যাত্রায় অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের কোন প্রয়োজন যাত্রা রচয়িতাগণ 
অনুভব করতেন না। কৃষ্ণকমল গোম্বামীর যাত্রাগুলিতে অস্ক ও দৃশ্যাসজ্জা 
নেই। কৃষ্ণকমলের “দিব্যোন্সাদ যাত্রার শুরতে একটি গৌরচন্দ্রিকা ও 
একটি প্রস্তাবনা মাত্র আছে। গোবিন্দ অধিকারীর মাত্রায় নাটকের মত 
অঙ্ক নির্দেশ রচয়িতা নিজে করেননি, তার পালাগুলির সম্পাদক পাচকড়ি দে 
এই অস্ক-বিভাজন করেছেন । ব্রর্মোহনের অনেকগুলি যাত্রায় নাটকের 
হ্যায় অঙ্ক, গঞ্ভাঙ্ক-বিন্যাস আছেঃ কিন্তু তার রামাভিষেক, শতন্বদ্ধ-রাবণবধ 
ইত্যাদি পালায় এই রীতি অনুপস্থিত । তার যাত্রায় অঙ্ক ও দৃশ্যনিদে শিও 
সম্ভবত তার যাত্রা-সংকলয়িতার ইচ্ছা -সঞ্জাত। 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে যাত্রার ভিতরে গীতাভিনয়ের শিল্প-শৈলী 
অন্ুপ্রবিষ্ট হতে থাকে । স্বাভাবিকভাবেই মতিলাল রার, ধনকৃষ্ণ সেন, 


২৯৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক' 


হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকুষ্ণ বন্থু, অঘোরনাথ 
কাব্যতীর্থ প্রমুখের যাত্রা-পালায় অঙ্ক, গর্তাঙ্ক অথবা দৃশ্ঠবিভাগ ব্যবহৃত । 
কিন্তু এ কথা সত্য* নাটকের মত যাত্রায় জীবন-ছন্দ তত তীব্র নয়। নাটকে 
ঘটনার ফাকে ফাকে যে *সদ্ধি' থাকে তার চিহ্িতকরণের জন্য অস্ক-দৃশ্ট বিভাগ 
থাক] চাই--এই «সন্ধি” যাত্রার কাহিনীতে থাকে না। সেইজন্যই যাত্রায় 
অস্ক এবং দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা কম । 
বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পুর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'ভর্দ্রাভূন* লিখতে 
গিয়ে নাট্যকার তারাচরণ ভূমিকায় লিখেছিলেন-- "সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ 
'অস্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (4০0) একটু কহে, কিন্ত গ্রত্যেক 
(০0 একু যেরূপ 9০০7৪ [জনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, 
তন্লিমিত্ত 9০606 শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল । যেস্থান 
ঘটি ক্রিয়ার্দি নাটকে বাক্ত হয়, তাহাকেই (9০676) কহে ।***--প্রাচা ও 
পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিকে সুপপ্ডিত তারাচরণ দৃশ্তের পর দৃশ্ঠ ব্যবহারের মধ্যদিয়ে 
মহাভারতীয় কাহিনীর গভীরে গতি সঞ্চারে সফল হয়েছিলেন। দুশ্তগুলির 
ক্ষিপ্ততা নাটকের উত্কর্ষ বান্ডিয়েছিল। “মনে হয়, তারাচরণ নাটকখানি 
অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছিলেন ; কারণ বাবহারতঃ অভিনয়ের অন্রপ- 


যোগী কোন দৃশ্তেরই তিনি ইহাতে সমাবেশ করেন নাই ।' সেইজন্যই মনে 
হয়, একাস্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ দৃশ্যগুলিও ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে ।” ২ অবশ্য 
নাটকটির কোন অভিনয়ের সংবাদ এতাবৎ পাওয়া যায়নি । 


তারাচরণের নাটকে যেমন *9০67৩+ শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল+ ব্যবহৃত, 
জে. সি. গুপ্তও তেমনি তার 'কীত্িতিবিলাস” নাটকে 9০9, এর পারবর্তে 
“অভিনয়? শব্দটি ব্যবহার করেছেন । হরচক্দ্র ঘোষ তার নাটকে 999119, এর 
নামকরণ করেছেন_-অঙ্গ | মেমন পথম অস্ক. প্রথম অঙ্গ; প্রথম অঙ্ক, 
ছিতীয় অঙ্গ ইত্যাি। মধুস্থদন কিন্তু 'শমিষ্ঠা, রচনার সময়ই পাশ্চাত্য 
নাটকের অনুসরণে অঙ্ক এবং গর্তাঙ্ক বিভাগ করেছেন । ৩ রামনারায়ণ তার 


২, আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস £ ১ম খণ্ড, ১৯৬০১ 
৪০৪ 

'শগ্মিষ্ঠা” নাটকে প্রথম অংকে ছুটি গভভাংক, দ্বিতীয় অংকে তিনটি গভ/ংক, 

তৃতীয় অংকে তিনটি গভ্াংক, চতুর্থ অংকে তিনটি গভণাংক এবং পঞ্চম 

অংকে ছু*ট গভাংক আছে । 'পল্মাবভী”ও পঞ্চাঙ্ক নাটক । প্রথম অংকে 

কোন গভশাংক নেইঃ অন্ত অংকগুলিতে তিনটির বেশী গরভাংক নেই । 

পাশ্চাত্তা নাটকের ঘনপিনদ্ধ অবয়ব রীতি মধূ্থদনের নাটকে রক্ষিত | 


তে 


অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ ২৯৫ 


“কুলীন কুলপর্বন্ব” নাটকে এইভাবে ঘটনাসজ্জা না করলেও পরবর্তী নাটক 
“নবনাটকে একই রীতি মেনে নিয়েছেন । লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কেবলমাত্র 
পৌরাণিক নাটকেই নয়, প্রারস্ত যুগের সামাজিক ন।টকেও নান্দী ও স্ুত্রধার 
রীতি, প্রত্তাবনা ইত্যাদি রক্ষিত। গীতাভিনয়ে পঞ্চাক্ক রশতিকে মনোমোহন 
অগ্ৃসরণ করেছিলেন । সংস্কৃত নাটকের মাদর্শে তিনি প্রণয় পরীক্ষা* (১৮৬৯) 
নামক সামাজিক নাটকেও প্রস্তাবনা" যুক্ত করে নট ও নটর মধাস্থতায় নাট্য- 
কাহিনীর স্থচনা করেছেন । " 


গিবিশচন্দ্র তার নাটকে আঙ্গিককে কখনই প্রাধানা দেননি! ভার ণ্দীতার 
বিপাহ' তিন অঙ্কের নাটক, মোট গৃভাঙ্ক সংখ্যা কুডি। একটি *ম্থচনা+ দুশ্াও 
আছে। “দক্ষযন্ঞ” চতুরহ্ক নাটক, মোট গভাংক সংখ্যা বারে! । তৃতীয় অঙ্ধে 
একটির বেশী গঞ্ডাঙ্ক নেই | “পাগুবগোৌরব+ পঞ্চাংক নাটক, মোট গভাংক 
সংখা তিরিশ । নাটকের শেষে 'পট-পরিবর্তনঃ নামে একটি ক্রোড অংক যুক্ত 
কর] হয়েছে । গিবিশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল অংকের পর অংক সাজিয়ে নাটকীয় 
কাহিনীস্থলে দ্রুতি সঞ্চার করা । সেক্ষেত্রে তিনি প্রয়শঃ সফল । 


“জনা, নাটকের কাহিনী মোট পাঁচটি গংকে ও একটি ক্রেড়-অংকে ভাগ 
করা হয়েছে । মোট ২৫টি গ্ভাঙ্কে কাহিনীর আচ্টপুধিক বিন্যাস ঘটানো 
হয়েছে । এই নাটকের শংক ও গভাঙ্ক বিভাজনটি আলোচন] করলে বোঝা 
যাবে গিরিশচন্দ্রের আঙ্গিক'কৌশল কতখানি নিপুণ_ 


১ম অঙ্ক ১ম গভঙ্ক : রাজবাটীর কক্ষ-__নীলধবজ, অগ্নি, অনা, স্বাহা, প্রবীর 
ও বিদৃষক এই দৃশ্যে উপস্থিত। এই গভাংকে চরিত্রগণের মনে 
এবং দর্শকের মনেও এই বিশ্বাস দেখ। দিয়েছে যে “নররূপশ নারা- 
য়ণে'র দর্শন অবিলম্বে ঘটবে এবং সকলের মনোবাঞ্া পূর্ণ হবে। 
বিদ্বধকের কষ্ণভক্তিও এই গভাাস্কেই প্রকাশিত। 


১ম অঙ্ক ২য় গভাংক £ উদ্যান-_মদনমঞ্জরী, বসস্তকুমারী ও সর্থীগণের গানে 
নাটকের আসন্ন বেদনারডীন ভবিষ্যতই যেন ফুটে বেরিয়েছে | মদন- 
মঞ্জরীর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়ার ব্যাকুল অনুরোধ শুনে 
প্রবীর প্রেমিকার মনে সাহস দেয়__-'ধন্থ-করে ক্ষত্রিয় সমনে নাহি 
ডরে | / যাও পরিয়ে, মাতার সদন,/পিত সন্গিধানে/যাই আমি দিতে 


২*৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


সমাচার 1৮ এই গর্ভাংকটি ষদি প্রথম গভ'াংকের সঙ্গে যুক্ত হত তা 
হলে স্বানগত এঁক্য আরও ভাল হত। 


১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাংক £ পাগওব-শিবির-এই সংক্ষিপ্ত দৃশ্তের মূল উদ্দেশ 
হল প্রবীরের পরাজয়ের জন্ত অজ্ভ্ঞনের শিবের সম্মতি যে অবশ্তই 
প্রয়োজন, তা জানানো । পাগ্ুব শিবিরে প্রবীর কর্তৃক অশ্বমেধ 
যজ্ঞের ঘোড়া ধরার সংবার্দে বে প্রতিক্রিয়া জেগেছে তা কেবলমাত্র 
কৃষ্ণ-অর্জ্নের সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রতুযুক্তিতে তেমন সুস্পষ্ট হয়নি । 


১ম অঙ্ক ঘর্থ গভাংক £ জনার কক্ষ__-এই দৃশ্তেই নাটকের মুল দ্বন্দের প্রকাশ 
ঘটেছে জনার প্রতিজ্ঞায়। নীলধ্বজ ও জনার উক্তি প্রত্যুন্তিতে কৃষ্ণ- 
ভক্তি ও রুষ্ণবিদ্বেষ তীব্র হতে পেরেছে । এই দৃশ্তে বিদ্ষকের উপ- 
স্থিতি কৃষ্ণভক্তির পাত্রকে পুর্ণ করেছে। 


১ম অঙ্ক ৫ম গর্ভাংক : কৈলাশ-পর্বত-উপত্যকা--এই,দশ্ে নাটকের পরি- 
ণতিটি প্রকাশিত হয়ে পড়ায় নাটকের কৌতুহল (98111156) রম 
স্তিমিত হয়ে গেল । শিবভক্ত প্রবীরের শক্তিহরণ এবং মৃত্যুর ভবিষ্যুৎ 
ছবি পাঠক-দশক যেন এই দশ্যেই দেখতে পেলেন। পৌরাণিক 
ভাবই নাট্যকারকে এই দশ্ঠটি যোজনায় উদ্বেজিত করেছে। প্রক্কত- 
পক্ষে নাটকের চরমোতৎকঠা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই জাতীয় দ্য প্রতি- 
বন্ধকতার কাজ করে। 


২য় অংক ১ম গর্ভাংক: জনার পৃঞজাগৃহ-_জনার গঙ্গাবন্দনার পর ম্বাহা ও 
মদনমঞ্জরীর প্রবেশ । জনাকে যুদ্ধবন্ধের অনুরোধ জানিয়ে বার্থ 
হওয়ার পর উভয়ে পাগুব শিবিরে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে । 


২য় অংক ২য় গরভাংক £ প্রাস্তর মধ্যে বটবৃক্ষ_- ছু'জন গঙ্গারক্ষকের কথো- 
পকখনের সাহাযো নাটাকার গুরু ঘটনার মধ্যে আপাতঃ হাস্তরস 
প্রবাহের স্থযোগ নিয়েছেন। বিছ্ববকেরও ঘোড়া চুরির উদ্দেশে 
উপস্থিতি এই হাসির তরঙ্গে জোর দিয়েছে । 


২য় অন্ধ ৩য় গভাঙ্ক £ ছুর্গাভাস্তর-__মন্ত্রীঃ সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের 
যৃদ্ধ-বিরোধিতার সময় জনার প্রবেশ এবং ধিক্কার । অতঃপর তার 
উদ্দীপণাপুর্ণ উক্তি_-“বাধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন সমর, / বীরদস্তে 


অস্ক ও দৃশ্য বিভাগ ২০৭ 


বিমুখ পাগুবে । ইত্যাদি শুনে তাদের সম্মক্তি। জনা চলেযান 
পুত্র প্রবীরকে রণনাজে সাজাতে । 


২য় অঙ্ক ৪র্থ গভাঙ্কঃ শিবিরের পথ-_-এই দৃশ্তটে ভিখারিণীবেশী স্বাহা ও 
মদ নমপ্ারী শ্রীকুষেের কাছে নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারেনি 
_কুষ স্পষ্টই তাদের জানিয়ে দেন অর্জন এই যৃদ্ধ থেকে ফিরে যাবেন 
না। কৃষ্ণ চরিত্রের একটি আন্ুপৃধিক বর্ণনা এই দৃশ্যে আছে। 


২য় অঙ্ক ৫ম গভাম্কঃ প্রবীরের শয়নকক্ষ__এই দৃশ্তে জনার পুত্রপ্রেম এবং 
মদনমঞ্জরীর পতিপ্রেম স্ৃঅস্কিত। মদনমঞ্জরী প্রবীরকে রণসাজে 
সঙ্জিত করে । দ্বুতমুখে যৃদ্ধ শুরুর সংবাদ য়ে প্রাবীর যুদ্ধে ষায়। এই 
দৃশ্যটি গতিমুখর-__পারিবারিক রসে আব্র। 


২য় অগ্ক ৬ষ্ গভাঙ্ক £ রাজবাটার নিকটস্থ উদ্যান_-এই দৃশ্যে গঙ্গারক্ষক এবং 
বিদ্ধকের হাশ্তকর উক্তি-প্রতুযুক্তির অংশই বেশি। তবে বিদ্বকের 
মুখ দিয়ে নাট্যকাহিন্ীর ধারাবাহিকতা কিছুটা বজায় আছে। 


২য় অঙ্ক ৭ম গভাঙ্ক : রণস্থল-_শ্রীরু্ণ, ভীম, বুষকেতু, অনুশান্_সকলেই 
একবাকো বলেছেন প্রবীর অবধা। 'প্রবীরের প্রকৃত শক্তির পরিচয়ই 
এই দৃশ্যের একমাত্র বিষয় । শেষ সংলাপে কষ জানিয়েছেন_-“কালি 
প্রাতে শিবের প্রসাদ | প্রবীর পড়িবে রণে অজুরনের করে | 


২য় অঙ্ক ৮ম গঞ্গঙ্গ £ রণক্ষেত্রের অপবপার্থ রণক্ষেজ্জে গ্রবীরের কানে ভেসে 
আসে এক ন্ুমধূর যন্ত্রধ্বনি, বালক-বালিকাবেশে কাম ও রতির 
প্রবেশ । অতংপর প্রবীরের মায়াকাননে প্রবেশ । এই দ্বশ্যটির 
মাধ্য মনে রাখার মত। 


৩য় অঙ্ক ১ম গভাঙ্ক : মায়াকানন-_মোহাচ্ছন্ন প্রবীর এই দৃশ্যে মায়াযুবতীর 
হাতে শুধু নিজেকে অর্পণই করেনি, ধন্র্বাণও অর্পণ করেছে। ১ম 
অঙ্কের ৫ম গর্ভাঙ্কের ভবিহ্যতবাণী আংশিক পুর্ণ হল। প্রবীরের পতন 
নিশ্চিত হল । 


৩য় অঙ্ক ২য় গভাঙ্ক : উগ্ভানস্থ চন্দ্রাতপ-_জনা, নীলধ্বজ, মদনমঞ্জরী, অগ্নি 
এবং বিদ্বুধক এই দৃশ্যে উপস্থিত। এই দৃশ্যে কাহিনী একই স্থানে 
দাড়িয়ে আছে। 


২০৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ওয় অস্ক ৩য় গভণঙ্ক : এই দৃশ্যে কৃষ্ণমহিমা অপেক্ষা হরমহিম প্রাধান্য লাভ 
করেছে। প্রবীরের অন্ত্রহীন হওয়ার সংবাদ শুনে কৃষ্ণ ভীমকে ত্রুত 
যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বলেছেন, কারণ--“ভক্তি-ভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে 
প্রবীরঃ / শমনের অধিকার না রহিবে আর-- / অসংশয় রাজপুত্র 
জিনিবে সমর |? 


৩য় অঙ্ক ৪র্থ গভাঙ্ক £ প্রান্তর_মোহভঙ্গ হতসর্বন্ব প্রবীর সামনে তাকিয়ে 
শ্রীকৃষ্ণ, অজ্ন ও বৃষকেতুকে দেখেছে । কৃষ্ণের ক্রর চক্রাস্তকে সে 
ধিক্কার দিয়েছে, ব্যঙ্গ করেছে-যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছে । অতঃ- 
পর উন্মাদিনী জনাকে আসতে দেখে কুষ্$সহ অঙ্ুন ও বুষকেতুর 
পলায়ন। মদনমপ্জরীর বিলাপ ও প্রবীরের পদতলে ম্বত্যু। জনার 
[নর্মম প্রতিজ্ঞা ও প্রস্থানের মধ্য দিয়ে কাধত দৃশ্যটির যবনিকাপাত। 


৪র্ঘ অঙ্ক ১ম গভভঙ্ক £ শিবির সম্ম,খে_-এই দৃশ্যে কষ্ণমুখে জনার ভবিষ্যৎ বণ্িত 
হয়েছে। প্রবীরের মৃত্যুতে জাত গঙ্গার ক্রোধকে কৃষ্ণ, অর্জন এবং 
বৃষকেতু তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছেন। বৃষকেতুর আত্মত্যাগের 
ইচ্ছায় কৃষ্ণ খুশী । 


৪র্থ অন্ধ ২য় গভাঙ্ক: বিদুষকের বাটার সম্মূথ £ বিদষক, ব্রাঙ্মণী এবং বৈচ্যোর 
কথোপকথন নাটকে হাসির সঞ্চার করেছে। 


৪র্ধ অঙ্ক ৩য় গর্ভীঙ্ক : রাজবাটীর কক্ষ-_নীলধ্বজ, মন্ত্রীঃ অগ্নি ও পারিবদগণ 
উপস্থিত। অর্জুনের উপস্থিতি এবং কৃষ্ণের আন্ত আগমন বার্তা 
জ্ঞাপন | নীলধ্বজ কর্তৃক মন্ত্রীকে নগরসঙ্জার আদেশ দানে ক্রুদ্ধা 
জনার নীলধ্বজকে পিক্কারই এই দৃশ্যেব প্রধান বিষয়। জনার সেই 
একই প্রতিজা-_“যাই, রাজা, কাল বয়ে যায়, | গ্রতিবিধিৎসার কাল 
বহে, / চলে জনা গ্রতিবিধিংসিতে | 

ঘর্থ অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাংক £ রাজবাটীর পন্থখস্থ পথ--শ্্ীকৃষ্চ ও নীলধবজের সাক্ষাৎ- 
বিষয়ক অতি সাধারণ দস্ত। 

গর্থ অস্ক ৫ম গর্ভাংক £ প্রাস্তর-- জনার আত্মভাষণের মাঝে ম্বাহার প্রবেশ । 
“মা+ স্থ্চক সম্বোধন করায় শ্বাহাকে জনার তিরস্কার । উন্মাদিনী 
জনার একটি ক্ষুদ্র রেখাচিত্র এখানে আকা হয়েছে। 


অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ ২*৯ 


৫ম অন্ধ ১ম গভাংক : প্রান্তর মধাস্থ শুদ্ধ অশ্থথস্থল-__ দুইজন পাইকের কখো- 
পকথন ও প্রস্থানের পর বিদ্ৃধক ও ব্রাঙ্মণীর প্রবেশ । বুদ্ধ ব্রান্মণবেশী 
কষ্টের সঙ্গে বিদূষকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নাট্যকার কৃষ্ণভক্তি 
প্রচার করেছেন। এই দশ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমৃত্তি প্রদর্শন নাটকের 
ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় । 


৫ম অঙ্ক ২য় গভাংক £রাজবাটীর কক্ষ__ন্বাহাকে নিয়ে অগ্নি ম্বধামে ফিরে 
যেতে চান। নীলধ্বজ সম্মতি দেন। কষ্দর্শনের আকাঙ্ষা তার 
মিটেছে তবুও তিনি ষে সুখী হতে পারেননি, দুস্তের শেষ সংলাপে 
তার পরিচয় আছে--*শান্তি দেহ সনাতন। শাস্ত কর এ অশাস্ত 
গ্রাণ 1১ 


৫ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য £ বন-পথ-_গঙ্গারক্ষকদ্বয় জনাকে গঙ্গার দিকে নিয়ে চলেছে। 
পাগলিনী জন] ভ্রাতা উলৃকের প্র বোধে কান দেন না। গঙ্গার বুকে 
ঝাপ দিয়েই তার তৃপ্তি । অর্ভ্জনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ-_গ্চামুশ্ডার 
খড়গ যাও যাও মণিপুরে,_ | করে এস অজ্জ্নের রক্ত পান !, 


ক্রোড় অঙ্ক: কৈলাস- দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত-_এই দৃষ্তে রুষণ কর্তৃক নীলধবজকে 
প্রবীর ও জনার মিলন দৃশ্য দেখাবার পর নীলধ্বজের অজ্ঞানতা দুর 
হল। 


“জন নাটকের অস্ক এবং গভগঙ্ক বিন্তাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সর্বক্ষেত্রে 
একটির সঙ্গে অন্তটির যোগ রাখতে পারেননি । এর ফলে নাটকের গতি 
বারংবার ব্যাহত হয়েছে । কয়েকটি গভাস্ক স্বতন্ত্র হিসেবে না রেখে পূর্ববর্ত 
বা পরবর্তী গন্ভাঙ্কের জঙ্গে যুক্ত করে দিলে এই ক্রটির সুযোগ থাকত ন1। 
কয়েকটি গভণস্ক পরিসরে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় দর্শক-চিত্তকে তৃপ্থি দিতে পারে 
না। তা ছাডা ঘটনার স্থান বারংবার পরিবতিত হওয়ায় কাহিনীর সঙ্গে 
সমভাব বজায় রাখ সম্ভব হয়নি। 


এই স্থান-এঁক্য-ক্রটি গিরিশচন্দ্রের একাধিক পৌরাণিক অথবা! পৌরাণিক 
সংস্কার-ধর্ণ নাটকে আছে। প্রসঙ্গত: “বিন্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটির নাম করা 
যায়। বিন্বমঙ্গলের বাসগৃহ থেকে বৃন্দাবন পর্যস্ত এই নাটকের স্থান-ব্যাপ্তির 
বোধহয় প্রয়োজন ছিলনা । ১ম অন্কের ১ম গভাঙ্কের স্থান চিম্কামণির 
১৪ 


২১৭ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


গৃহের বহিদ্বারের পথ আর «৫ম অঙ্কের ১ম গভন্ক বণিত হয়েছে বৃন্দাবনের 
গোবর্ধন পর্বতের কাহিনী নিয়ে । 


নাটকে কোন নির্দিষ্ট অঙ্-দৃশ্ত বিশ্তাসের রীতি গিরিশচন্দ্রের সম্ভবতঃ 
পছন্দ ছিলনা । এমনকি “কমলে কামিনী” নাটকে বারংবার “ক্রোড়-অঙ্কঃ 
ব্যবহার পর্যস্ত করেছেন । দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গভণঙ্কের পর "শুনো চণ্ডী ও 
পদ্মাগকে নিয়ে একটি ক্রাড়-অন্ক, তৃতীয় গভণাঙ্কের পর 'শ্রীমন্ত ও নাবিকগণ?কে 
নিয়ে এবং শ্শ্রীমস্ত ও কর্ণধার'কে নিয়ে পরপর ছুটি ধক্রোড়-অস্ক? যুক্ত হয়েছে। 
তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ গভাঙ্কের মাঝে “রাজকুমারী ও ধাত্রী”কে 
অবলম্বন করে একটি ক্রোড়-অঙ্ক-যৃক্ত । কিন্ত নাটকের শেষে কোন ক্রোড়-অস্ 
নেই । “সীতাহরণ+ নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যের মাঝখানে 
এবং অষ্টম ও নবম দৃশ্ঠের মাঝখানে “ক্রোড-দত্ত” স্থাপনের কোন প্রয়োজনই 
ছিলনা, কেনন। দৃশ্য ছুটিতে ছুটি ক্ষুদ্র গীত মাত্র ব্যবন্ৃত। 


“ভীম্ম' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন ক্রোড়-অংক ব্যবহার করেন নি, তেমনই 
ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীম্ম নাটকে পঞ্চম অংকের সপ্তম দশ্খের পর ক্রোড়-অংকের 
ব্যবহার নেই-_কেবল “পট-পরিবর্তন* করা হয়েছে । গিরিশচন্দ্রের “পাগ্ুব- 
গৌরবঃ নাটক থেকে হয়ত এই ভঙ্গীটি ক্ষীরোদপ্রসাদ পেয়েছিলেন। (সে যাই 
হোক, আঙ্গিকের দিক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের উপর গিরিশচন্দ্রের আংশিক 
গ্রভাব পড়লেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন বলা যায়। 
দ্বিজেক্্লাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের “ভীম্মগ নাটকের অংক ও দৃশ্ঠসঙ্জার তুলনা- 
মূলক আলোচন] করলে উভয়ের নিজন্বতা বোবা যায় 


দ্বিজেন্দ্রলালের ভীন্ম ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীক্ষ 
রা প্রস্তাবনা-দ 
১/১ ব্যাসের আশ্রম উদ্ঠান ১/| ১. গঙ্গাগভ' 
১/২ নমর্দীর তীরে খেয়াঘাট ১|২ গঙ্গাতীরস্থ উপত্যকা 
১৩ দাশরাজের আবাসগৃহ ১/৩ রাজসভা 


১/৪ হস্তিনার প্রাসাদ কক্ষ 

১/৫ দাশরাজের আবাসগুহ 
১/৬ হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ 
৯|৭ কাশীরাজের প্রমোদ উদ্যান 


পৃ 


অন্ধ ও দৃশ্য বিভাগ 


ছিজেন্দ্রলালের ভীদ্ষ 


২ | ১ 


২/ ২ হ্তিনার রাজপ্রাসাদের একটি 


২/ ৩ 


২/ ৪ 


২| ৫ 
২/ ৬ 
২/ ৭ 


৩। ১ 


৩) ২ 
৩] ৩ 
৩ | ৪ 
৩ ৫ 
৩/ ৬ 
৪ | ১ 
৪ / ২ 
৪ / ৩ 
৪ | ৪ 
৪ | € 
৪ / ৬ 
৫ / ১ 
৫ | ২ 
৫ | ৩ 
৫ | ৪ 
৫ | ৫ 
৫ | ৬ 
৫ | ৭ 
৫ / ৮ 


শাস্তন্ুর শয়নকক্ষ 


ক্ষুদ্র কক্ষের প্রাঙ্গন 
হব্ঠিনার রাজ-অস্তঃপুরের 
প্রাসাদমঞ্চ 

গদ্ধবরাজ চিত্রাঙ্গদের 
প্রমোদ-ভবন 

ব্যাসের আশ্রম 
কাশীরাজের বহিরুগ্যান 
স্থান নির্দিষ্ট নয় 


গঙ্গাতটে কাশীরাজের বহিরুগ্ভান 


কাশীরাজ-প্রাসাদ 
কাশীতে হ্বয়দ্বর-সভা 
হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ 
শান্বের গ্রমোদ-ভবন 
হল্যিনার প্রাসাদ 
পরগুরামের গৃহ-প্র।ঙ্গন 
শয়নকক্ষ 

হন্তিনার প্রাসাদ 
গঙ্গাতীর 

হক্তিনার প্রাসাদ- অস্তঃপুর 
পৰতপ্রান্তে শ্বশান 
কুরুদভা 
কৌরবরাজ-অস্তঃপৃর 
স্থান অনির্দিষ্ট 
কুরুক্ষেত্র 
রণক্ষেঞ্জপ্রাস্তর 
কৌরবের অন্তঃপুর 
সমরাঙগন 

কুরুক্ষেত্র 


২/ ১ 
২/ ২ 


২| ৩ 


| ৪ 


২ / ৫ 
২/ ৬ 
২/ ৭ 


৩/। ১ 


৩| ২ 
৩/। ৩ 
৩/ ৪ 


৩| ৫ 


৪ | ১ 
৪ | ২ 
৪ | ৩ 


২১১ 


ক্ষীরোদগ্রসাদের ভীক্ষ 


উদ্যান 


কক্ষ 
বয়ন্বর-সভা 
রাজ অস্তঃপুর 


বনপথ 
পরশুরামের আশ্রম 

স্থান নিরিষ্ট নয় 

পরগুরামের আশ্রম-নিকটস্থ 
পথ 

রণস্থল 

নদীতীর 

রাজ-অস্তঃপুর 

রণস্থল 

স্থান অনির্দিষ্ট 
বিরাট-রাজসভ। 

ভীম্মের কক্ষ 


৪/৪ পধ্যাঙ্ছে শ্রীক্চ নিজ্দিত 


৪ | ৫ 


৫1) ১ 
৫ | ২ 
৫ / ৩ 
৫ | ৪ 
৫ | ৫ 
৫ | ৬ 
৫/ ৭ 


স্থান অনির্দিষ্ট 
কুরুক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্র 

স্থান অনির্দিষ্ট 
স্থান অনির্দিষ্ট 
কৌরব শিবির 
ভীঙ্ষের শিবির 
পাগুব শিবির 


॥ পট-পরিবর্তন ॥ 


২১২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


দ্বিজেজ্লাল ও ক্ষীরোদপ্রসা্দ রচিত 'ভীম্ম” নাটকের অস্ক-বিভাগ ও দ্ত- 
বিশ্তাসের দিকে দষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে উভয় নাট্যকারের অস্ধ- 
বিভাগের ক্ষেত্রে নৈকট্য থাকলেও, দশ্ত-বিন্তাসের ক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ 
মনোভনীতে বিশ্বাসী । উভয় নাট্যকারই দ্বিতীয় অংকে সমান দৃশ্তসংখ্যা 
ব্যবহার করেছেন কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ছিজেন্দ্রল!লের নাটকের 
তুলনায় প্রথম অংকে চারটি, তৃতীয় অংকে একটি এবং চতুর্থ অংকে একটি 
দৃশ্ত কম আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যৃদ্ধস্থবল এবং তার নিকটবর্তা দৃশ্যের স্থান- 
নির্দেশে করেছেন এইভাবে-_ কুরুক্ষেত্র, রণক্ষেত্র প্রান্ত, সমরাঙ্গন ; আর 
ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান-নিদেশ হল যথাক্রমে কুরুক্ষেত্রৎ রণস্থল ; কৌরব 
শিবির, ভীম্মের শিবির, পাগুব শিবির । ছিজেন্দ্রলালের নাটকে ছুঃটি দৃশ্যের 
(২/৭, ৫/৩) স্থান নির্দিষ্ট নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের এইরূপ দংশ্যের জংখ্যা 
পাঁচটি (২1৭১ ৪1১, ৪1৫, ৫1৩১ ৫19 )। 

দ্বিজেন্দ্র-উত্তর বাংলা পৌরাণিক নাটকে গঠন রীতির দিক থেকে নতুন 
কোন পরীক্ষা হয় নি, কেবল মন্মথ রায়ের “দেবাস্থুর' নাটকে প্রতিটি অংকে 
কেবলমাত্র একটি করে দ.শ্য উপস্থাপিত । 


সংলাপ ॥ 


নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপ স্থষ্টির দক্ষতা] নাট্যকারের পক্ষে একান্ত প্রয়ো- 
জনীয় কারণ একটি নাটকের সামগ্রিক সাফলোর পিছনে সংলাপের ভূমিকা 
কম নয়। নাটকীয় ছন্দ এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে সংলাপ অগ্রসর হয় 
এবং ধীরে ধীরে ছন্দ ও চরিত্রের সাফল্যের পিছনে তার শক্তি প্রয়োগ করে ।৪ 
উধর্বমুখী ঘন্ই ভাল সংলাপের কৃষিতে সাহ্াধা করে । অবশ্য নাটকে 
সংলাপের প্রাধান্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সমালোচক 12)95 711 
বলেছেন--0০9 17701 0%91210001)85125 01210506. [২6170610061 0118 ? 
15 1116 11120107) 01 [106 018, 0001)01 2169161 (11210) ড/1)016.2 ৫ 
৪... .,*.5909৫ 01810811615 1116 10:90700% 01 01081801615 08151011% 
01)09560 210 106111106690 10 £210৬/ 0181600109119, 1010111 006 
910৬/]5 11517)6 €00170101 1)95 01060 116 [)0611)156.১, 
--1:8009 7801 : 7106 56 01101217800 ৬100108”) বত 90115 
1963, ৮৪৪০-_-245, 
৫, [010. চ--244. 


ংলাপ ২১৩ 


সাহিত্যের অন্তান্ত শাখা, যথ! উপন্যাস, কাব্য অথবা প্রবন্ধে সংলাপ কোন 
নিশ্চিত উপাদান নয়; ওপন্যাসিকঃ কবি এবং প্রাবন্ধিক তাদের ম্বাধীন 
গতিময় বর্ণনায় সবকিছু প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু নাটকই একমাত্র শিল্প- 
কর্ম যার প্রতিটি গতিপ্রকৃতিই নিভ'র করে সংলাপের উপর | উপন্তাস এবং 
কাব্যে যেমন ওপন্তাসিক এবং কবি স্বখর, নাটকে নাট্যকার তেমনি নীরব । 
নাটকে কাহিনীর অগ্রগতি, চরিত্রের বিকাশ এবং স্থচনা থেকে পরিণতি 
পর্যন্ত দর্শক-পাঠকমনে গন্ুুক্য স্থির পূর্ণ দায়িত্ব সংলাপের । সংলাপের 
উপর এই অপরিমেয় দ্রায়িত্ব থাকে বলেই কাহিনী এবং চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে 
সঙ্গে সংলাপ রচনাতেও নাট্যকারকে দক্ষতা অর্জন করতে হুয়। 


সংলাপ স্স্টির সময় নাটাকারকে কয়েকটি বিষয় সতর্করূপে মেনে চলতে 
হয়। প্রথমতঃ নাট্যকারকে লক্ষ্য রাখতে হয় একটি দশ্য থেকে পরবর্তী 
দশ্যে অগ্রসর-সময় সংলাপ যেন নাটকীয় ওুঁৎস্থক্য বজায় রাখতে পারে। 
নাটকীয় সংলাপে কাহিনীর ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত যদি আগেই প্রকাশিত 
হয়ে যায় তাহলে নাটকের কৌতৃহুল কমে যেতে বাধ্য । দ্বিতীয়তঃ গপন্যা- 
[সক ইচ্ছামত যত্রতত্র 1891. 92০1 প্রক্রিয়ায় অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে 
পারেন, কিন্তু নাটকে চলমান সংলাপের মধ্য দিয়েই অতীত, বর্তমান ও ভাবী 
ঘটনার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে হয়। নাট্যকার অসতর্ক হলে সংলাপে সেই 
ফাক থেকে যায় এবং নাটকীয় ঘটনায় বিচ্ছিন্নতা আসে । তৃতীয়তঃ কাহি- 
নীর মত বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনার ভঙ্গীতেও সংলাপে একটি সাধারণ ধর্ম 
অনুন্যত হওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে এবং 
পরম্পর বিষয়েব মধ্যে সঙ্গতি রেখে সংলাপ রচনা করতে হয়। চতুর্থতঃ 
সামাজিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদিতে জীবস্ত বাস্তবের চিন্রণ হয় বলে এই 
জাতীয় নাটকে যেমন গঞ্য সংলাপ কাম্য তেমন পৌরাণিক নাটকে পদ্যসংলাপ 
ব্যবহৃত হলেও তেমন আপত্তির কারণ থাকে না । এ&ঁতিহামিক 
নাটকেও পন্য সংলাপ আসতে পারে কিন্তু এই পদ্য সংলাপে ভারসামোর 
প্রায়শঃ অভাব ঘটায় পৌরাণিক এবং এতিহাসিক নাটক “কাব্যনাট্যের 
দিকে চলে যায় । নাটক কাব্য নয়, এই ধারণাটি সর্ধত্র সজাগ থাকলে নাট্যের 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত পদ্য সংলাপও ভাল সংলাপের জন্ম দিতে পারে। পৌরাণিক 
নাটকের আলোচনার সময়ও এই স্ুত্রগুলিকে অবশ্ই মনে রাখতে হয় । 


২১৪ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির অধিকাংশই পুরোপৃরি পদ্ঘ-সংলাপ, অথবা 
গদ্চ-পগ্য মিশ্রিত সংলাপে রচিত। অন্ততঃ এই বিষয়ে যাত্রার প্রভাব আংশিক- 
ভাবে পৌরাণিক নাটকের উপর পড়েছে । কৃষ্ণকমলের রচনায় গদ্য মংলাপ 
প্রায় নেই, গোবিন্দ অধিকারী সংলাপে গদ্ভাষা ব্যবহার করলেও অতি-দীর্ঘ 
সংলাপ দর্শক-পাঠকের মনে বিরক্তি জাগিয়ে তোলে। তবে যাত্রার মধ্যে 
পদ্য থেকে গ্ঠ সংলাপে পৌছুবার যে ক্রমবিকাশটি দেখা যায় বাংলা পৌরা- 
ণিক নাটকে সেই ক্রমবিকাশ নেই। 


বাংশ। পৌরাণিক নাটকে পদ্য সংলাপের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের “গৈরিশছন্ন'কে 
অনেকেই প্রধান মাপকাঠি হিসাবে ধরেন। একণ। সত্য গিরিশচন্দ্রই পদ্য 
ংলাপের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন এবং সমকালীন বহু নাট্যকার তার 
প্রচলিত ছন্দের উপর নিভ'র করেই নাট্য-সংলাপ রচনা করেছিলেন। কিন্তু 
“গৈরিশছন্দে'র জন্মের পিছনে মধুস্থদনের অমিন্রাক্ষর ছন্দাশ্রয়ী নাট্যসংলাপেব 
প্রভাব কম নয় । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচা যথার্থই লিখেছেন £ “পয়ারের অন্ু- 
রূপ বহিরঙ্গ দান করিয়া অমিত্রাক্ষর রচন] ব্যতীতও তিনি অন্ত এক রীতির 
অমিত্রাক্ষর ইহাতে রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে 
যতি স্থানে চরণ-ছেদ হইত, পরবতখকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ইহারই অন্ু- 
রূপ ছন্দ তাহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাই *গৈরিশ ছন্দ? 
নামে পরিচিত হইয়াছে ।১,* মধৃস্থদন বিশ্বাস কবতেন...১..010. 1681 110 
[7০612)61) 11 0176 1361059811 01215 00110 ০০ 6%160164 01111) 
[3181010 ৮০156 ৮185 11001000060 109 6. তিনি পৌরাণিক নাটক জম্পর্কে 
এই মন্তব্য করেছিলেন এমন কথা দঢ়ভাবে বলা না গেলেও তার পৌরাণিক 
নাটক প্পল্মাবতীঃতেই যে এই তাধা কেবলম|এ আংশিক ব্যবহৃত তা বলা 
যায়। পম্মাবতী+ রচনার এক বছর পরে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন-_ 
€? 2) 01 090117101 01080 007 018009 51)0010 ১০ 17) 1312010 ৬615০ 810 
001 11) [01056, ০1. 0179 10170991101) 1010050 ৮৩ 010081) ৪০০ 9৬ 
0881665.৭ কিন্তু পরবর্তাঁ নাটক সমূহে মধুস্থদন এই কাব্য সংলাপ ব্যব- 


৬. আশুতোষ ভট্টরাচাধ £ বাংলা নাট্যসাহিতোর ইতিহাস £ ১ম খণ্ড, ১৯৬০, 
পৃ ১৭৩, 
৭. রাজনারায়ণ বন্থুকে ১৮৬০ খুশিষ্টাবের ১৫ই মে লেখা পত্র। 


ংলাপ ২১৫ 


হার না করার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন 'কষ্ণকুমারী” নাটকের 'মঙজলাচরণ' 
অংশে। তিনি দিখেছেন £ “এ কাবোও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্ারচন। 
পরিত্যাগ করিয়্াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমি- 
ভ্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদ্র পথস্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহ! সাহস- 
পূর্বক নাটকের মধ্যে সন্গিবিষ্ট করিয়! সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে 
পারি ।১:--*- পদ্য সংলাপের প্রতি যে তৎকালীন জনসাধারণের একাস্ত 
আকর্ষণ ছিল না তার পরিচয় তারাচরণ শীকদার* যোগেক্জচন্দ্র গুধ এবং 
হরচন্দ্র ঘোষের নাটক | তার! সংলাপের ক্ষেত্রে পদ্ঠ ও গগ্য ভাষার মধ্যে 
কোনটিকে গ্রহণ করবেন বৃঝতে না পেরে একই নাটকে উভয় ভাষা ব্যবহার 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এর ফলে তারাচরণের পদ্য সংলাপে পয়ার এবং 
ক্রিপদদী সংলাপে দীর্ঘ আকর্ষণহীন বিকাশ দেখি, তেমনি সাধ গদা ভাষায় 
রচিত সংলাপে আডষ্টতা চোখে পড়ে। তার *্ভদ্রাঞ্জন”* নাটকের পদ্য ও 
গদা সংলাপের দুটি উদ্ধৃতি দিলে এই মন্তব্যের সমর্থন মিলবে ।-_ 


পর্দ্য সংলাপ £ 
দেবকী | তুমি ত” হে সংসারের কিছুই জান না। 
বস্থুদদেব | সংসার করিতে হয় কিরূপে বল না॥ 
দেবকী | ছুই সন্ধ্যা চতুব্বিধ রসেতে ভোজন । 
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন ॥ 
ইহাই করিলে যে সংসার বৰা হয়। 
মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয় ॥ 
বন্ুদেব। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি। 
ও কথা বলিতে আমি শক্তি নাহি ধরি ॥*-**" ইত্যাদি 
[ ছিতীয় অঙ্ক £ প্রথম সংযোগস্থল ] 


গদ্য সংলাপ £ 
অর্জন | (ন্থুভপ্রাকে দেখিয়া) অদ্বি সত্যভামে, কাদস্থিনী অবর্তমানেও 
কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই মৌদামিনী আমার 
হৃদয়ে কেন পতিতা হইল? কিন্তুকি আশ্চধ্য, তুমি এই চপ- 
লার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ। 
[ তৃতীয় অংক : অষ্টম সংযোগস্থল ] 


২১৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পদ্য সংলাপের প্রতি তংকালীন শিক্ষিত সমাজের ও্দাসীন্ের জন্য হরচন্জ্ 
ঘোষ তার পৌরাণিক নাটক «“কৌরব বিয়োগে' (১৮৫৮) “অতি স্বল্লাংশ মাত্র: 
পছ্য সংলাপ এবং বনহুলাংশ গছ্য সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন । কিন্তু তার 
গছ্যসংলাপও তারাচরণের মতই আড়ষ্ট এবং রসহীন। এই নাটক রচনার 
সমম্ন বাংলা গগ্যভাষায় যে চলৎশক্তি এসেছিল হরচন্জ্র সেই রীতি গ্রহণ না 
করে সংস্কৃতবহুল পপ্তিতী গদ্যে সংলাপ লিখেছিলেন। নাটকটির চতুর্থ অন্কে 
শ্রীরষ্ণ, দ্রোপদী ও ভীমের কথোপকথনের একটি অংশ এখানে উদ্ধার করা 
যাক। __ 
শ্রীরুষ্ণ। হে পাঞ্চালন্তে, বিলাপ সম্বণ কর। কণ্মবশতঃ এই কর্মভূমিতে 
লোকের ভূয়ঃ ভূয়ঃ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মরণের 
নিশ্চয়তা আছে, কেবল ক্ষীণবৃদ্ধি জনেরাই ইহার কালাকাল 
বিবেচনা করিয়া শোকগ্রন্ত হয়েন। "* অতএব ইতরের ন্যায় ঈদ শ- 
বিলাপপর হওয়া জ্ঞানবতীর করব্য নহে । 


দ্রৌপদী । দেব, সংহত পৈন্যাদির শোণিতে শিবির মগ্র, আর অশ্বথামার 
নৈষ্ট্বও অনির্বচনীয়। আমি ইহা কিমতে সহা করিব। 

ভীম | পরিয়ে কোন উপায়ের দ্বারা তোমার বর্তমান শোক ও দুঃখের 
সমতা হইতে পারে তাহ আমাকে কহ। 


বলাবাহুল্য গগ্সংলাপের এই আড়ষ্টতা এবং রসহীনতা থেকেই মধৃস্থদন 
পৌরাণিক নাটককে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন । 'পগ্মাবতী* নাটকে তিনি 
প্রবহমান ছন্দনিভ'র সংলাপের পরিচয় রেখেছেন-__ 
( শচী ও মুরজার প্রবেশ ) 
কলি। (প্রকাশে )দেবি, আশীর্বাদ করি । 
শচী। প্রণাম। হেদেববর! কি করেছ, বল? 
কলি। পালিহু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী ! 
বিদ্বায় করহ এবে যাই অন্তঃপুরে । 
শচী। (ব্যগ্রভাবে ) কোথায় রেখেছ তারে ? 
কলি। এই ঘোর বনে 
সখী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি | ++ 
[৪1২] 


সংলাপ ২১৭ 


মধৃস্থদন তার অসম্পূর্ণ «স্ভত্রা” নাটকটি অমিজ্রাক্ষর ছন্দাশ্রয়ী সংলাপে 
আগাগোড়া লিখবেন বলে মনস্থ করেছিলেন । কিন্তু শেষ পধস্ত নাটকটি 
জনসাধারণের প্রিয় হবে না মনে ক'রে মধাপথেই থেমে যান। কেশবচন্জ 
গঙ্গোপাধ্যায় ধ্দ নাটকটি আউনয়কালে ব্যর্থ হবে এরূপ অভিমত প্রকাশ না 
করতেন তাহলে গিরিশচন্দ্রের পু্বেই পৃরোপুরি পছ্চসংলাপ-আশ্রয়ী নাটক 
হয়ত রচিত হতে পারত। 


মধুস্থ্দনের এই ছন্দরীতি যাত্রাপাল। রচয়িতা ব্রজমোহন রায়ের একাধিক- 

পালায় অনুন্তত। প্দানববিজয়* এবং “তারকাস্থর বধ+ পালায় মাঝে মাঝে 
তিনি ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার কবেছেন। “দানববিজয় পালাটির 
বিশেষত্ব এব পগ্যসংলাপে-_ 

ভয় নাই, কি ভয় বাছাশি__ 

এখনি বধিব দৈতো 

এখনি এ দৈত্য জেনাশণে 

উড়াইব বায়ু অস্ত্রে 

কিন্ত হায় হায়! দেখ দেখ 

ওই দেখ পশ্চাতে আবার 

আসিতেছে, কাতারে কাতারে দৈতাসেনা । 

[৪/৩] 


গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধে*র পৃবে রাজকঞ্ণ রায়ের “হরধনুভঙ্গ নাটকটি বেঙ্গল 
থিয়েটারে অভিনীত হয়ঃ যদিও ছুটি নাটক একই বছরে (১৮৮১) রচিত 
হয়োছল । ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'হরধনুভ'ঙ্গ' নাটকটি সম্পর্কে বক্তব্য 
প্রকাশ করতে গিয়ে রাজু মধুস্থদনের খণ স্বীকার করেছেন। তিনি ভূমিকায় 
লিখেছেন_-«এ দেশের কবিবর মাইকেল মধুস্থদন দত্তই প্রথমে বাংল! ভাষায় 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন। -* তাহার পূর্বে বজদেশের কোন স্থলেই 
বাঙ্গাল! অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই | 
রাজকুষ্ণের এই উক্তি থেকেই বোঝা ধায় তার নাটকের এই ভাঙা-অমিত্রাক্ষর- 
ধমর্শ সংলাপ একান্তই মধুস্থদন-প্রভাবিত। “তারক সংহার” নাটকটি রচনার 
সময় রাজকুষ পূর্ববতী নাটকের “পদ্য-পতক্তি ছন্দ” পরিত্যাগ করেন এবং 
নাটকটি আগাগোড়া গগ্ঠ-সংলাপের মাধ্যমে রূপ দেন। প্রহসন রচনার 
ক্ষেত্রেও তিনি মধূস্থদনের ছন্দের অনুকরণে অসার্থক হয়েছিলেন । গিরিশচন্দ্রে 


২১৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


প্রতিভা রাজকুষ্ের নাট্যপ্রতিভায় অন্ুপশ্থিত__তাই “হরধনুভ'ঙ্গ” নাটকের 
পদ্ঘ-সংলাপে নাটকীয় রস প্রবাহিত হতে পারেনি । পৌরাণিক নাটক 
রচনায় তার ষে কোন নিজশ্ব সংলাপ সৃষ্টির শক্তি ছিল না, তার প্রমান তার 
নানা ছন্দে নাটক রচনা । কখনও ভাঙা অমিভ্রাক্ষরে, কখনও আগ্ভোপাস্ত 
গছ্যের। কখনও পুরানো ভ্রিপর্ী ও পয়ারের মিশ্রণে (“প্রহলাদদ মহিমা?) 
আবার কখনও গৈরিশ ছন্দে (“ছুর্বাসার পারণ” ) সংলাপ ব্যবহারের ফলে 
রাজকৃষ্ণের একটি নির্দিষ্ট সংলাপ-আদর্শ গড়ে উঠতে পারেনি । 


গিরিশচন্দ্র তার পৌরাণিক এবং রোমান্টিক নাটকে এক বিশেষ ছন্দাশ্রয্ী 
সংলাপ ব্যবহার করেছেন, যা “গৈরিশ ছন্দ হিসাবে গ্রচলিত। গিরিশচন্দ্র 
মধুস্থ্দনের “পদ্মাবতী” নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে পারিচিত ছিলেন, 
মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ দানের অময় গিরিশচন্দ্র এ ছন্দের 
'্যতি" রক্ষণের প্রতি সচেষ্ট ছিলেন (“পাষাণে বাধিয়! প্রাণ / সে যতিরে 
বলিদান / শাহি দিব হই হব নিন্দার ভাজন?)। নিন্দা দরে থাক, এই 
সংলাপ ব্যবহারে তিনি দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন । গিরিশচন্দ্রের 
পৌর[ণিক নাটকে এই পদ্য সংলাপ যেমন প্রভাব ফেলেছিলঃ তেমনি কালী- 
প্রসন্ন সিংহের “হুতোম পাচার নকৃশা' গ্রন্থের 'রথ' অংশের প্রারস্তে মুদ্রিত 
ক"ট ছত্রও তাকে 'গৈরিশ ছন্দ” স্ষিতে প্রেরণা যৃগিয়েছিল । 


“গৈরিশছন্দ' স্থির সময় গিরিশচন্দ্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল অর্থষতি এবং 
প্রবহমানতা রক্ষা । এ ছাড়া তিনি প্রয়োজনে যতিস্থানে বিরামচিহ্ন ব্যবহার 
করে মধুস্থদনকে আংশিক অতিক্রম করে গিয়েছেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্র 
পদ্য সংলাপে মধুস্থ্দনের অমিভ্রাক্ষর ছন্দের প্রাণধর্মটি সবত্র বঞজায় নেই। 
গিরিশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন গ্ছন্দে-কথ1 নাটকের উপযোগী” । সেজন্যই 
পর্[া-সংলাপের প্রতি তার ঝেোক ছিল বেশী । এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 
«“গৈরিশছন্দে রচিত সংলাপে তৎকালীন অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত অভি- 
নেতা-অভিনেত্ীদ্দের যেমন বিশেষ স্থুবিধ হয়েছিল, তেমনি নাট্যদর্শকদের 
নাটক বোঝাব পক্ষেও তা সহায়ক হয়েছিল । 

পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে 'গৈরিশ ছন্দের একটি বিশেষ মুল্য আছে। 
পৌরাণিক নাটকে যে আধিদৈবিক, কাল্পনিক জগতের রেখাচিত্র অস্কিত তার 
প্রকাশের ভাব পদা-সংলাপের দ্বারাই রোপিত করা সম্ভব । এই কারণেই 


ংলাপ ২১৯ 


পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারও বেশী । 'গৈরিশ ছন্দে' উচ্ছ্বাস থাকলেও 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ছন্দে রচিত সংলাপে হৃদয়াবেগের যথার্থ 
প্রকাশ ঘটেছিল। প্পাগুবগৌরব* নাটকে এই সংলাপ ভাবোচ্ছ্াস প্রকাশে 
বিশেষভাবে সহায়ক-_ 


শ্রীকষ্ণ। দখ দেখ মধ্যম পাগুব, 
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে ! 
মম সহ ছন্ব কভু করে? 
ব্যঙ্গ তুমি বোঝনি সাত্যকি ? 
দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে ! 

[ ভীমের প্রবেশ ] 

এস ভাইঃ এপস বুকোদর ! 
দগ্ডারে এনেছ সঙ্গে লয়ে? 


ভীম | নাজানি কি গুরু অপরাধে, 

বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি ! 

ত্রভৃবন অযশ তখন গাহিবে+__ 
ছুযোধন সহায় হইলে । 
অগ্রিকুণ্ডে ঝাপ দিতে হয় সাধ । ****** ইত্যাদি 
€ ৩/৫ ) 
এই সংলাপের মধ্যে ভীম চরিত্রের অস্তদ্বন্থ সুন্দর ভাবে ফুটেছে। 
£বিল্বমঙ্গল ঠাকুর” নাটকের আংশিক পছ্য-সংলাপ নাট্যকৰ্কারের প্রতিভার 
সাক্ষী । গভীর তত্বদর্শন নাট্যকার সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন-__ 


শিষ্ | প্রতু, 
শিষ্য তব--গুর তুমি, 
এত কি গৌরব তার ? 


সোমগিরি । কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার? 
শিব-রাম গুরু-শিষ্য দ্রোহে দ্োহাকার 
জগদৃণগ্ুরু সেই মনাতন ! 


শিষ্য । তবে কিবা গুরু-শিষ্য ভাব ? 


২২, বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


সোম । এসংসার সন্দেহ আগার; 
বিভূ নহে ইন্ত্ি় গোচর-_ 
ঈশ্বর লইয়! 
তর্ক যৃক্তি করে অনুমান 
যত করে স্থির, 
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছর করে । -*" 
[ ৩/৩ ] 
যাত্রা-কথকতা এবং ঢপ-কীর্তনের ঢঙে বাকোর মধ্যে অস্ত্যান্প্রাস ও মিল 
বাবহারের রীতি গিরিশচন্দ্র কোথাও কোথাও নিয়েছেন । «জনা নাটকের 
বিদ্ধষকের সংলাপ এই জাতীয়__- “আর কি মন্ত্রণা? / যদি ভালই চাও, / 
ঘোড়! নিয়ে ফিরিয়ে দাও | *** একে সকাল থেকে হরি হরি, | তাতে রাজ- 
কার্ধে নারী / তার উপর বেজায় বার্কোয়াভা স্থুত / কিছু না কিছু জূত / আসছে 
নিশ্চয় | | মন্ত্রণা করে কি হবে বল?/ যা হয় একটা করে ফেল | হরি হে | 
তোমার মহিমা! তুমিই নিয়ে থেক, / অস্তিম কালে দেশ / আর রাজবাভীতে 
ছুটে মণ্ডার পথ রেখো 17১ (১1৪) 
গিরিশচক্জের পৌরাণিক নাটকে ইতস্ততঃ যে গদ্য-সংলাঁপের পরিচয় আছে 
তা সজীব নয়। প্রথম পর্যায়ের পৌরাণিক নাটকগুলিতে ভদ্র এবং ভদ্রেতর 
চরিজ্রের মুখে পদ্য-সংলাপ ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালের পৌরাণিক নাটকে 
অপ্রধান চরিত্রের মুখে গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে গদ্য-সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। 
কিন্তু বাংল গদ্যভাষার কথ্যরীতির সঙ্গে তার কোন মানস-সম্পর্ক গড়ে না 
ওঠায় তার পৌরাণিক নাটকে ব্যবহৃত গদ্য-সংলাপ সার্থক হতে পারেনি । 
গদ্য-সংলাপে অবশ্য গিরিশচন্দ্র চলিত-ভাষারই ব্যবহার করেছেন । প্পাগুব- 
গৌরব নাটকের কঞ্চুকীর একটি উক্তি উদ্ধার করলেই বোবা যাবে চলিতভাষার 
ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা কতখানি £ 
কঞ্চকী। হ্যা দেখ,ঃ তুই অনেকবার জিজ্ঞাসা কচ্চিস্‌ বটে, সে কেমন ? 
আমিও মনে করি তোরে বলি, কিন্তু বল্তে পারি না। তার 
যেই ম্বখ মনে পড়ে, আর সব গুলিয়ে যায়,-আমি কে ভূলে 
যাই! কোথায় আছি তৃলে যাই! সেকেমন হয়ে যায়। 
আমি কি তোর জন্যে উপরোধ করেছিলেম, আমি আপনার 


রাজার জন্ত্ে বলেছিলুম 1৮৮ *" 
[৩1৪] 


'লাপ ২২১ 


পৌরাণিক নাটকে ব্যবহৃত পদ্য-সংলাপে গিরিশচন্ত্র সার্থক-শিল্পী । তিনি 
নিজেই বলতেন-_-:1012775860 1819586 মানে কথাগুলি এমনভাবে পাথা 
থাকবে যে প্রতোক কথাই ৪০6০ 10010816 করবে | তাতে এক বা একা- 
ধিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবে ।”* এর জন্যই পৌরাণিক এবং ভক্তিমূলক নাটকের 
ক্ষেত্রে তিনি মধুস্থদনের সেই স্মরণীয় মস্তবা--9৪7 0190089 91১0010 ৮৫ 
1) 61759 ৪0 1700 11 179০96+-্গ্রহণ করেছিলেন । নাটকের কাহিনীর 
মধ্যে য্দি গতি থাকে এবং চরিত্রের মধ্যে যদি আবেগ থাকে তাহলে পদ্যও 
ংলাপে মুখর হতে পারে । ৮ ছুটি উদ্ধৃতির সাহায্যে বোঝা যাবে গিরিশ- 
চন্দ্রের পদ্যসংলাপ নাটকের কাহিনী ও চরিত্রকে কতখানি প্রাণদান করেছে £ 
ঝর ঝর বারিধার! 
বজ অগ্নি নাচ চারিদিকে ; 
প্রলয় পবন বহ বেশ্বানর-শ্বাস, 
চুর্ণ কর স্ুমেরু-শিখর, 
ডথল সাগর, ধর। যাও রসাতলে, 
রাম হেন স্বামী মম বাম। 
রে লক্ষ্মণ ! রে লক্ষণ! বে লক্ষ্মণ ! 
[ “সীতার বনবাস+ £ জীতার উক্তি, ২/২ ] 
অথব। 
নিদ্রে! কেন এস রে শয়নে_ 
প্রাণধনে হেবি ভাল করে, 
বাসনা কি পুরে, 
যত দেখি তত বাড়ে সাধ, 
বক্ষে ধরি অভয়চরণ 
তবৃ ভয় না হয় বারণ, 
৮, 5]? 03 0106 100565, 11 006 01081201575 &16 11)01৬6৫ 10. [7০৬৩ 
106176) 702551010) 01 200101) 85 01069 ০981) 1০ ০০১ 0176 ৮6156 


9 4750 8০6০ 081 01016 5017800016১ ০01 016 01061016100, 01 
0116 55016510)6176 ; 10159 85 09101781176 00 0105 01810581010 51960011, 


& (0170 01 2001091).+ 
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২২২ ংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


কেন মন হও উচাটন ? 
আরে রে নয়ন ! দেখ রূপ সাধ মিটাইয়ে। 


[ “নিমাই সন্্যাস* বিষ্ুপ্রিয়ার উক্তি, ১/৩ ] 


যে বছর গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ* বার হয়, সেই 
বছরই মনোমোহন বন্থুর চতুর্থ পৌরাণিক নাটক 'পার্থ পরাজয়ে'র প্রকাশ । 
গিরিশচন্দ্র দেখালেন পদাছন্দের মধ্য দিয়ে পুরাণের রস অক্ষুণ্ণ থাকে আর মনো- 
মোহন দেখলেন গম্ভীর গঞ্দা সংলাপের ভিতর দিয়ে পুরাণের প্রকৃত রস প্রকাশ 
করা সম্ভব । তৎসম শব্দকে তিনি চলিত ভাষার আলোকে সুন্দরভাবে 
বিচ্ছরিত করলেন-__ 


বন্রবাহন | তবে আর বচনের পরিচয় কেন? বাণমুখেই পরিচিত হব। 
এখন পরিচয় নয়_-সেই বাণাগ্নিতে খাগুবদাহনের গৌরবাগ্রি 
আজ নিশ্রভ, সুভদ্রাহরণের দর্প আজ চু্ণীকৃত ; মৎস্ত) লক্ষ্য- 
ভেদ আর লক্ষ ভূপালের জয়জনিত গর্ব আজ খর্ব; উত্তর 
গোগৃহের অদ্ভুত কীতি আজ বিপর্যস্ত ; কুরুক্ষেত্রের সমরে 
ভীম্ম-প্রোণ-কর্ণ-ঘাতকের অহংকার আজ বিদবরিত ; অক্ষয়- 
তৃণকে আজ শুন্য ; বিজয়গাণ্ডীবকে আজ ছিন্ন, অগ্রিদত্ত 
কপিধ্বজকে তুলার ন্যায় উড্ডীয়মান_-অধিক কি পাও 
গৌরবাভিমান আজ সম্পূর্ণ নির্বাণ করে অর্জন-ওরসে আমার 
জন্ম কিন! জ্িলোক সমক্ষে ভালরূপে দেখাব । 


| ৩/১ 


গিরিশচন্দ্রের মত দ্বিজেন্দ্লালের নাট্যসাফল্যও পদ্য-সংলাপে । তার 
পুরাণ-নিভ'র নাট্যন্্রয়ীর তিনি নাম দিয়েছেন “নাট্যকাব্য” | গদ্য সংলাপের 
বাবহারের সময় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব চাপ থাকেনি--তার এতিহাসিক 
এবং জামাজিক নাটকগুলির গদ্য-সংলাপ কবিত্ব ও সংগীতময়তায় 
মুখর | 


দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর তিনটি পৌরাণিক নাটক পাধাণী, সীতা এবং ভীন্মতে 
ষে ছন্দনিভ'র সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন তার সঙ্গে মধুস্থদনের অথবা 


ংলাপ ২২৩ 


গিরিশচন্ত্রে ছন্দের কোনই মিল নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল মধূস্থদনের নাটকে 
অমিত্রাক্ষর ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে মস্তব্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 
মধৃস্থ্দনের উক্তি সেরূপ নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সংলাপের প্রতি মধূ- 
স্থদন-সমকালীন জনগণের অনীহার কথাই মধস্থদন বলেছিলেন । যাইহোক 
গিরিশচন্দ্র প্রবতিত ভাঙা অমিত্রাক্ষর সংলাপ দর্শকরা খ্ুশীমনে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে যতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি যতটা সতর্ক 
ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ততট! ছিলেননা। 


নাটক যেহেতু কাবা নয় তাই নাট্যকারকে সতর্ক থাকতেই হয়, পদ্য 
সংলাপে যেন কবিত্বের ভারসাম্যচ্যুতি না ঘটে এবং নাটকীয় রসমুলে সংলাপ 
যেন প্রাধান্ের কুঠারাঘাত না করে । “পাষাণ” এবং "ভীম্ম+ নাটকে পদ্য 
সংলাপের মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপ বাবহৃত হওয়াষ এই ভারসাম্য কিছুটা 
রক্ষিত, কিন্তু “সীতা” নাটকটি আদান্ত পদ্য সংলাপে রচিত হওয়ায় কবিত্ব 
প্রপ্ধান স্থান গ্রহণ করেছে । “সীতা নাটকের সংলাপে কাবাগুণ যত বেশী, 
নাটাগুণ ততটা নেই । যেমন-_- 
উম্িলা | ***"" শ্তিন্ধ সরযূ -প্রবাহে 
রবির কনকরশ্মি ঘূমাইছে আসি। 
হস্তে দীপ, আরক্তিম মুখে মৃদুহাসি, 
আমিছে আনত নেত্রে ধূসর বসনে, 
অধাবগুঠনবতী সন্ধ্যা সঙ্গোপনে 
ধীর পদক্ষেপে, এ বিশ্ব-্মন্দিরে | 


[ ১/২ ] 


মিত্রাক্ষর সংলাপের এই ব্যর্ততা আরও তীব্র হয়েছে অস্থ্যানুপ্রাস 
স্ষ্টিতে। অথচ অনুরাগ থাকলে যে অমিজ্রাক্ষর কাব্যসংলাপ দ্বিজেন্দ্রলাল 
ভালই লিখতে পারতেন তার পরিচয় মেলে *'পাধাণী* নাটকে অহল্যার একটি 
উক্তিতে-- 
অহল্যা | নুনুর তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে 
অধধাবগুঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে 
বন্ধুর কাস্তার দিয়া ।'-***---** 


২২৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


'এক গাঢ় নীলাকাশ নিম্পন্দ, নির্মল, 
সদ্যমেঘমৃক্তনত চুদ্িত ধরার 
ন্থথস্মিত বিশ্বাধর--রক্তিম লঙ্জায় | 

[ ২/২ ] 


কাবাসংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তখনই সার্থক যখন তিনি 
কোন চরিত্রের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেন । “পাষাণী+র চেয়ে €ভীম্মঃ 
নাটকে এ ক্ষেত্রে তিনি বেশী সফল । প্রসঙ্গতঃ ভীম্মের অন্বার প্রতি একটি 
উক্তি উদ্ধার করা যায়__ 


ভীম্ম | এততুমিনহ। দেখিতেছি 
কোন এক উন্মািনী সুন্দরী রমণী। 
আরক্তিম শুভ্রবর্ণ পূর্ণ গণ্ড ছুটি 
কামন] মদ্দিরপানে | চক্ষুর জালায় 
জ্বলিছে নিরয়বহ্ি । বিশ্ব ওষ্ঠ ছুটি 
সগরল হাস্তরসে--লালসা-শিখিল। 
[ ৩৬ ] 


মধুস্থদন থেকে শুরু করে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত নাট্যকারের সংলাপ আলোচনায় 
দেখা গেছে নাটকে পদ্য সংলাপ বাবহার করতে হলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর 
নিভ'র করাই জঙ্গত। পাশ্চান্ত্য নাট্য-সমালোচক নিকল এই অভিমতের 
প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন ।» ছ্িজেন্দ্লীলের সমকালীন এবং পরবর্তী 
পৌরাণিক নাট্যকারগণ কাব্য সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সঙটি মেনে 
চলেছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দলাল কাবাসংলাপ স্থষ্টির ক্ষেত্রে তার রোমান্টিক 
কবিপ্রতিভার উপর প্রাণমন সমর্পণ করায় তার পৌরাণিক “নাট্যকাব্ো*র 
ংলাপে ভাবাবেগ নাট্যাবেগের চেয়ে বেশী প্রশ্রয় পেয়েছে । 
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সংলাপ হর 


ছ্বিজেজলালের সমসাময়িক নাটাকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অপরেশচন্জ্ 
মুখোপাধ্যায় তাদের পৌরাণিক নাটকে যে কাব্য-সংলাপ ব্যবহার করেছেন 
তা গৈরিশছন্দের প্রতিরূপ মাত্র। অপরেশচন্দ্রের “কর্ণাজ্জু'ন* নাটকে শকুনির 
স্বগতোক্তি স্মরণীয় : 
আজে] মনে পড়ে, 
হস্তিনার রাজ কারাগারে 
বন্দী-পিতা গাদ্ধার-ঈশ্বর, 
সহ শত ভাই মোরা । 
জরা জীর্ণ দেহভারে 
মৃত দিল মুক্তি একে একে, 
আমি শুধু রহিলাম প্রাণে 
পিতৃ-সত্যে আবদ্ধ শকুনি 
কুরুকুল ধ্বংস-ব্রত উদ্যাপন হেতু । 
গৈরিশ ছন্দের নিখু'ত অনুসরণ দেখা যায় ক্ষীরোদপ্রসাদের «“নরনারায়ণ 
নাটকে । শ্রীকুষ্ণের প্রতি কর্ণের উক্তি সংযত, কিন্ত হুন্দজর্জর £ 


প্রতিযোদ্ধা জ্ঞানে 

এতকাল যার বধে 

নিশিদিন করিয়াছি উপায়-কল্পনা,__ 

অনৃষ্টের তীব্র পরিহাস, 

আজ সে আমার কৃষ্ণ কনিষ্ঠ সোদর | 

দ্র হতে যারে দেখে প্রমন্ত কামনা 

ছুটিবে বাধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে, 

হে প্রিয়, হে প্রিয়তম১--- 

এক হস্ত বক্ষে দিয়া, 

অন্য বাহু প্রসারিয়া, 

বিধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শরে 

প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে। | ২/৪ ] 
ওয় নাট্যকারই তীদের পৌরাণিক নাটকে গঞন্ঠ-সংলাপ ব্যবহার করে- 

ছেন। কিন্তু পদ্য-সংলাপের শক্তিকে স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি । 

১৫ 


২২৬ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


বাংল! পৌরাণিক নাটকের সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্গতোক্তি 
সম্পর্কে কিছু কথা বলতেই হয়। জংস্কৃত এবং ইংরেজী নাটকে স্বগতোক্তির 
যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ইংরেজী নাটকে, বিশেষতঃ সেক্সপীয়রের নাটকে 
চরিত্র স্বগতোক্তির মাধ্যমে তার জীবনের অনুভূতি এবং মানসিক ছন্দকে 
কেবলমাত্র দর্শকের কাছে প্রকাশ করে । সংস্কত নাটকে চরিত্রের মুখে উচ্চারিত 
্বগতোক্তিতে কিন্তু অস্তর্থন্ প্রকাশিত নয় । ইংরেজী নাটকের স্বগতোক্তিতে 
যেখানে কোন চরিত্র অন্তর-মথিত চিস্তাভাবনার ম্ফ,রণ ঘটে, সেখানে সংস্কৃত 
নাটকের স্বগতোপ্তিতে চরিত্রের নৈব্যক্তিক ভাব-ভাবনার প্রতিফলন ঘটে। 
বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ এই উভয় নাট্যধারার শ্বগতোক্তিকেই গ্রহণ 
করেছেন বলা যায়। 
মধুস্থদনের 'শমিষ্টা, এবং ঘ্পস্মাবন্তী নাটকে 91781650981০-এর রীতি 
আংশিক অন্ুহ্ছত হলেও 'শমিষ্ঠায় দৈত্য, দেবিকা, শুক্রাচাষ, কপিল, রাজা, 
মন্ত্রী, বিদ্বধক, শমিষ্া প্রভৃতি চরিত্রের মুখে অনাবশ্যক স্বগতোক্তি ক্লাস্তিকর। 
পদ্মাবতী” নাটকেও রাজা ইন্দ্রনীল, নারদ, বিদছষকঃ রতি, কঞ্চুকী, কলি, 
পদ্মাবতী, শচশ ইত্যাদি চরিত্রের বারংবার স্বগতোক্তিতে এই ত্রুটি লক্ষণীয় । 
অপরদিকে গিরিশচন্দ্র তার অন্যান্য একাধিক নাটকের মত «নল-দময়স্তী? 
নাটকে নলের স্বগতোক্তিতে তার দোলাচল চিত্তের সুন্দর পরিচয় রেখেছেন-_ 
এও কি কলির ছল? 
ছল-_নিশ্চয় এ ছল! 
প্রণয়িণী সে আমার, 
সে ত' নয় দ্বিচারিণী | 
বৃঝি এতদিন বেঁচে নাই; 
আমা বিনে সে রহিতে শারে। 
তরু নলের মনে রয়েছে সংশয়-_ 
দময়স্তী পুনঃ স্বয়ন্বরা? 
জানিলাম--তবে ধরায় রমণী নাই ; 
ধর্মপত্বী, জীবনসঙ্গিনী, 
পতিপ্রাণ নারী নাই ! 
এইবার স্ষ্টিলোপ হবে, 
সে আমার প্রাণের প্রতিমা 


ংলাপ হণ 


সে আমায় ভূলে গেছে? 
এ কথায় নল ন। প্রত্যয় ক্রে। [৪/১] 


আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তির স্থান অত্যন্ত কম। দ্বিজেন্দ্রলালের *নুর- 
জাহান” নাটকেই প্রথম স্বগতোক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, পূর্বের 
,নাটকগুলিতে তিনি এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন । এতিহাসিক নাটকের 
তুলনায় তার পৌরাণিক নাটকে স্বগতোক্তি বাবহার কম। 


দ্বিজেন্্র পরবর্তাঁ বাংলা নাটকে স্বগতোক্কি বাবহার উল্লেখযোগা ভাবে 
কমে এসেছে । নাটকে স্বগতোক্তির বর্জনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে 
হাডসন যথাথই লিখেছেন-[16 01010150107 ০9৬/0) 09 15, 00০৬- 
661, 150110119 20911750169 056) ৪0 819 7806 1) 168115110 019,088 3 
119 17099/ 19010 10 96 1801 0101 & ০0186100107) 00 2. ০1801959 ০০10- 
ড600101, 2110 01765 90010015 506210815, 17017-018,018010 7; ৪ 010191 
810) ০01 005 01810980150 10 15 255611509 51100010 ০০ 10 ৪৮০91 1; 
৬1101156105 20152121006 15 0661060 5000161) (9 50810] 219 106৬ 
199 85 '০10-09851)101760+ 11) 105 50516 ০1 ৬/01107081)51)11.5 ১* কেবল- 
মাত্র বাস্তবধ্মী নাটকেই নয়, পৌরাণিক নাটকেও স্বগতোক্তি নাটকীয়তা 
স্ট্টির মূলে আঘাত করে। দ্বিজেন্ত্র-পর পৌরাণিক নাট্যকারগণ এ জন্ুই 
স্বগতোক্তি ব্যবহারে সংযত হয়েছিলেন । 


চিত ৬/1111010 [76019 1100902 ১ /&0 17010006190 (০ 0115 3019 
0৫ 11061810016) [.0000010১ 1963, ৮». 197 


নবম পরিচ্ছেদ 


পৌরাণিক নাটকে গান ॥ 


নাটক রচনার বহু পূর্ব থেকেই সঙ্গীত তার রূপমাধূরী নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছিল। যে যৃগে সভ্যতার সামান্যমাত্র বিকাশ হয়নি, আদিম মানুষ যখন 
প্রকৃতির বৃকে ঘর বেধে আরণ্যক জীবনের ন্থুখান্থুভব করত-_-সেই বিশ্বৃতপ্রায় 
অতীতের বৃকেই সঙ্গীতের জন্ম । এমনকি যখন কথার প্রয়োগ পধস্ত অভাবিত 
ছিল তখনও মানুষ সবরের গভীরে অন্ভূতির দে্যাতনায় বিম্ময়ভরা পুলকে 
কম্পিত হয়েছে । সুরের অনুভূতিতেই যে স্ুুখ-ছুঃখঃ ব্যথা-বেদনার সম্প্‌ 
না হলেও আংশিক প্রকাশ সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই |» ধীরে ধীরে 
সুরের সংগে কথার উদ্বাহ-বন্ধন স্ুসম্পর হয়েছে, সঙ্গীতের সম্ভাবনা সফল 
হয়েছে। আরও পরবর্তাকালে সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৃত্য । 


হার্বাট ম্পেন্সার তার 116 01181 2100 10107001017) 01 110010+ নামক 
গ্রবন্ধের এক জায়গায় সুন্দর করে বলেছেন যে, মানুষের মনোভাব গাঁঢতম 
ও তীব্রতমরূপে প্রকাশ করবার জন্যই সংগীতের উৎপত্তি। তার মতে সঙ্গীত 
হল নিজের উত্তেজন! প্রকাশ এবং অপরকে উত্তেজিত করার স্বস্পমতম মাধ্যম | 
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(80110190096 006 [00510 1195 11) [106 12101960  111)19 15 210. 61101, 
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পৌরাণিক নাটকে গান ২২৯ 


সঙ্গীত শ্রোতার দৃষ্টির সামনে একটি মায়ালোকের পর্দা তুলে ধরে এবং সমস্ত 
হাদয়ের কোণে অনির্বচনীয় মানন্দের বার্তা বয়ে আনে । স্পেন্সারের এই 
প্রবন্ধটি আলোচন৷ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার “সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা 
নামক রচনায় লিখেছেন £ 


স্পেন্সারের মতকে আর এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন 
আসিতেছে, যখন আমর] সঙ্গীতেই কথাবার্তা কহিব। সভ্যতার যখন 
এতদুর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন, রুণ্ন, মলিন 
বৃত্তিগুলিকে সশঙ্কিতভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা 
পরিপূর্ণ সুস্থ ও স্ুমাজিত হইয়া উঠিবে, যখন সমবেদনার এততুর বৃদ্ধি 
হইবে যে পরস্পরের নিকট আমাদের হ্বদয়ের অনুভাবসকল অসঙ্ষোচে 
ও আনন প্রকশ করিব, তখন অন্ুুভাব প্রকাশের চর্চা অত্স্ত বাড়িয়া 
উঠিবেঃ তখন সংগীতই আমার্দের অন্কভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া 
দ'াডাইবে ।২ 


সঙ্গীতের জন্মের ইতিহাস এবং অগ্রগতি আলোচনা করলে দেখা যায় 
আদিম স্তরে স্থরই ছিল সংগীতের একমাত্র অবলম্বন, পরবতী স্তরে সঙ্গীত 
কাব্যমূল্য অর্জন করে । সবরের সঙ্গে কথার মিলনে যে গাথা-গীতেপ "আাবি- 
ঠাব ঘটেছিল তার সাঙ্গীতিক মূল্য যেমন ছিল অপরিসীম সংগে সংগে 
কাবামূলাও কম ছিলনা । সুরের সর্বাপেক্ষা বড গুণ হল এই যে, মানবমনের 
অন্তরতম কেন্দ্রে তার সহজ-অগপ্রবেশ সম্ভব । ম্র এবং কথার সম্মিলনের 
সংগে সংগে তাই সংগীতের ক্ষেত্র আরও বিস্ত,ত হল। কাব্যসঙ্গীতের স্ুর- 
ধারা নাটকেও তার অন্ুপ্রবেশকে সম্ভব কবল! নাটা সাচিতোর উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সমবেত 
সঙ্গীত বা কোরাস বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন নাট্যসঙ্গীতে পরিণত 


হয়েছে,। 


কেবলমাত্র দর্শকদের মনে আনন্দক্ষ্টির জন্যই নাটকে সংগীতের ব্যবহার 
কর! হয় না, নাট্যকাহিনীর স্বার্থেও সঙ্গীতের ব্যবহার কখনও কখনও 
প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। নাটকের উৎপত্তির কালে সঙ্গীতই ছিল প্রধান 


২. রবীন্দ্র রচনাবলী | জন্মশতবাধিক সংস্করণ, ১৪শ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৮) 
পৃ ৮৮৪ ০৮৮৫ 


২৩, বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


অবলম্বন, কিন্ধ নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের প্রভাব ক্ষীণ থেকে 
ক্ষীণতর হয়ে এসেছে এবং সেই শূন্বস্থান পূরণ করেছে সংলাপ | 
সংলাপের প্রাধান্যের সংগে সংগে সংগীতের প্রভাব শুধু কমেইনি, কোন কোন 
নাটকের ক্ষেত্রে সঙ্গীত অবাঞ্নীয় রূপে পরিগণিত হয়েছে । 


যাত্রা, গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট স্থান 
থাকলেও সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে সঙ্গীতের ভূমিকা প্রায় উপেক্ষণীয়। 
তবে গান থাকলেই নাটক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা এমন অভি- 
মত ঠিক নয়। নাট্যকারকে স্থান-কাল এবং পাত্র বিচার করে গান ব্যবহার 
করতে হয়। এই বিচারে কোন ফাঁক থাকলে নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারের 
উদ্দেশ্য বার্থ হয়ে যায়। সঙ্গীত এবং নাটক-_ছু*ট স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম | নাটা- 
রচনার পৃরেই সঙ্গীতের জন্ম হয়েছিল । পরবতা যুগে নাট্যকার তার প্রয়োজনে 
নাটকের মধ্যে সঙ্গীতের স্থাপনা করেন । প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতকে আশ্রয় করেই 
নাটকের জন্ম । 


হোমারের গ্রীসে যে জঙ্গীতের বীজ রোপিত হয় তাই পরবতকালে 
ডিখ্যাইর্যাম্ব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রীক নাটকে রূপাস্তরিত হয়| গ্রীক কোরা- 
সের নায়ক থেসপিস্-ই প্রথম সঙ্গীতের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত করে নাটকের সংলাপ 
কষ্টি করেন। ইংল্যাণ্ডের মাটিতেও ( চতুদশ-পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ) খাশষ্ট- 
জশবনকে অবলম্বন করে আগে গান এবং পরে নাটক এসেছিল । গ্রীক 
ট্রাজেডিতে নায়করা দেবতার বেদীকে ঘিরে প্রথম নৃত্য-গীত করত। এই 
কোরাস গান ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হয়ে সংলাপে পরিণত হল। কোরাস 
নাটকের অঙ্গ হিসাবেই গৃহীত হল। 


ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অন্যতম উপ1ধ।ণ হিসেবে সঙ্গীতের আলো- 
চন! আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি গীত, বাছ্য এবং নৃত্যকে একসঙ্গে আলোচনা 
করেছেন । আলোচন| সুত্রে তিনি বহিগার্শতঃ দেবতার বন্দনাগীত, নান্দী 
এবং স্ত্রধারের প্রবেশ ও গীতের কথ! উল্লেখ করেছেন । নাটকের প্রস্তাবনায়, 
কোন অঙ্কের শেষে, রস থেকে রসাস্তরে উপনীত হওয়ার সময় প্রুবা-গীত 
ব্যবহৃত হত। এই ধ্রবাগীতের ভাষ! ছিল শুরসেনী । ৩ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 


৩. “ভাষা তু শুরসেনী স্তাৎ ধ্রবাণাং সম্প্রদ্ধোজয়ে'__নাট্যশাস্ত্। ৩২ অধ্যায় । 
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বণিত ঞ্রবা-গান সংস্কৃত নাটকে প্রায় নেই-ই | ভরত-নির্দিষ্ট চৌধ্ 
রকমের ধ্বা-গান (যেগুলি নেপথ্যে গীত ) সংস্কত নাটকে পাত্র-পাত্রীর 
মুখের গানে এবং সংলাপের প্রাধান্তে বজিত হয়েছিল । 


সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ “নান্দী' গীতির ব্যবহার দেখা যায়। তবে 
ভরত-নির্দেশিত খতু-বিষয়ক গান নান্দীতে সবত্র গীত নয়। কালিদাসের 
এবং ভাসের পুরাণ-নির্ভর ছুটি নাটক যথাক্রমে “অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌* এবং 
প্রতিমা” নাটকে গ্রীক্ম ও শরৎ খতু-বিষয়ক নান্দীগীত থাকলেও, অন্যান্য 
সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকে নান্দীর পর খ্বতু-বিষয়ক গান কর্দাচিৎ চোখে 
পড়ে। যাই হোক, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত গান একটি উল্লেখযোগা ভূমিকা 
পালন করত। ক্ল্যাসিকাল যুগের গানই পরবর্তীকালে আঞ্চলিক গীতে 
রূপান্তরিত হয়। 


সংস্কত নাটকে যেমন গান প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, পাশ্চাত্য নাটকে 
তা ছিল না। অপেরা বা লঘু নাটক ছাড়া পাশ্চাত্য নাটকে গান ব্যবহারের 
প্রয়োজন নাট্যকারগণ তেমন অনুভব করেননি । সে দেশের নাটকে বাস্তব 
জীবন-সমস্তাই প্রধান, গানের রসমাধুরীর চেয়ে সংলাপের ভীব্রতাই যে 
জীবন-কথাকে অধিক প্রকাশ করতে পারে । সেক্সপশয়র তার নাটকে 
চবিত্রের বিকাশের জন্য এবং ঘটনার দ্বন্দময় াকে মুখর করবার জন্য গান 
ব্যবহার করেছেন । এলিজাবেণীয় যুগের পর নাটক থেকে সংগীত একেবারে 
বাদ যায়নি সত্য কিন্তু সংস্কৃত বা বাংল! নাটকের মত গানের শোত সেখানে 
দুবাব নয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংল নাটক সংগীতময়। ভাবাবেগ সঙ্গীতের মুখ্য 
অবলম্বন,_-চিরভাবপ্রবণ বাঙালীব চিত্তমুক্ুরে সংগীতের 'আাসনটি সর্বদাই 
উচ্চে। পাশ্চাত্য নাটকে এবং সংস্কৃত নাটকে যেমন সংগীতের মধ্য দিয়ে 
নাটকের জন্ম ঘটেছে তেমনই বাংল! নাটকেরও জন্ম সংগীতের সিড়ি বেয়ে । 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড চণ্ডীদাসের শ্রীক্ুষ্কীতন, নাটগীত, ঝুমুর, 
ধামালি, কথকতা ইত্যাদি লোক-নাটগীত, পাচালী, কবিগান এবং যাত্রা 
বাঙালীর কয়েক শতাব্দীর সংগীতপ্রিয়তার ধারাবাহিক ইতিহাস। বাংল! 
নাটক যদিও পাঁচালী, কবিগান অথবা যাত্রা থেকে উদ্ভূত হয়নি কিন্তু এগুলির 
গীতরস বাংল! নাটকের মর্মকোষে সঞ্চারিত হয়েছিল । রামলীল পাঁচালী, 
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কষ্ণলীল1 পাচালী, মহাভারত পীচালী, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কবিগান এবং 
রামযাত্রা, মনসাধাত্রা, কৃষ্যাত্রা ইত্যার্দি কাহিনী ও রসের দিক থেকে বাংলা 
পৌরাণিক নাটকগুলির উপর তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি সত্য 
কিন্ত এগুলির সংগীত-প্রাধান্তকে বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ সরাসরি 
অস্বীকার করতে পারেননি । 


অষ্টদশ শতাব্দীর শেষাধ/ থেকে বাংল! পৌরাণিক নাটক রচনার স্থচন1 কাল 
পর্বস্ত যাত্র। রচনায় মোটামুটি গতি এসেছিল । যাত্রার সংগীত গীতাভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে আংশিক শোধিত ইয়ে বাংলা পৌরাণিক নাটকে অনুপ্রবেশ 
করেছিল । 


বাংলাদেশের জলবাযুতে কুষঃযাত্রা একাকার হয়ে গিয়েছিল । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে কৃষ্ণযাত্রায় দৃত্য-গীত অত্যন্ত তরল হয়ে গিয়েছিল । 
শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারী, প্রেম্টাদ প্রমুখরা যাজায় সংগীত ব্যবহারে 
সতর্ক হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে গোপাল উড়ের যাত্রার মালিনী 
নৃত্য, খেমটা নাচ ইত্যার্দি রুচিহীন নৃত্য-গীতকে সেকালে শিক্ষিত দশক 
সমাজ গ্রহণ করতে পারেননি । গোবিন্দ অধিকারী যাত্রায় রুচিসম্মত সংগীত 
প্রয়োগ করলেন । তীর “মুক্তলতাবলী” যাত্রায় সঙ্গীত এবং সংলাপ পাশাপাশি 
এগিয়েছে__ 
বড়াই । ওগো! নুবল মুক্তির জন্য ভাবনা কিগো ?"""* কানাই যে মুক্তিফল 
মোক্ষফল নিয়ে খেলে গো। 
গীত 
ওহে স্থুবল কি দেখাও তুচ্ছ মুক্তাফল । 
যার মুক্ত ফল, তারই মুক্ত ফল, কথা নয় বিফল ॥ 
স্থবল | ওগো! বড়াই মা, মুক্ত ত আর গাছের ফল নয় বাছা, যে যার 
মুক্তফল তার মুক্তফল হবে? মুক্ত যে দুরমল্য গো। 
বড়াই । ওগো স্গবল বলি শোন, 


গীতাংশ 
বৃক্ষে যেমন কলে গে। ফল, 
তেমন দেহ-বৃক্ষে কর্মফল, 


পৌরাণিক নাটকে গান ২৩৩ 


বদ্ধ নরে পায় কি ফল, 
কখন সেই মৃক্তফল ॥ 
সুবল । এ সব ফল কোথা ফলে গো? 
গীতাংশ 
বড়াই। 
মুক্তিফল মোক্ষফল 
মুক্তফল মুক্ত ফল, 
এ সকল ফল সুফল, 
কল্পবৃক্ষে ফলে এ ফল 1: 


কষ্ণকমলও গোবিন্দ অধিকারীর মত অতি গভীর ভাবকে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ করতেন। 


মতিলাল রায় এবং ব্রজমোহন রায় ছু*টি স্বতন্ত্র ধারায় যাত্রা-সংগীতকে 
পরিমাজিত করে নিয়েছিলেন । আগে কীর্তনে পাত্র-পাত্ত্রীর সংলাপ প্রায় 
ছিলই না, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধের যাত্রায় সংলাপের প্রাধান্তে গান 
অনেক কমে গেল । মতিলাল তার যাত্রা-পালায় জুড়ি গানকে জনপ্রিয় করে 
তুললেন। বালক ও ছেলের দলের গান যুক্ত হল | জুড়ি গান গাই'্ত 
আট-দশ জন, বালক দলেব গায়ক সংখ্যা ছিল পচিশ-ত্রিশ জন। প্রস্তাবনার 
পূর্বে জুড়ি গান থাকত | গানের কথা আর যগ্থের সর একাকার হয়ে 
দর্শকমনে ইন্দ্রজাল বচনা কবত। মতিলাল ও ব্রজমোহনের সংগীত বাংল! 
পৌরাণিক নাটকে গভীর প্রভাব ফেলে । পরবত্তাকালে চারণ কবি মুকুন্দ- 
দাসের যাত্রায় জুড়ি গানের প্রচলন না থাকলেও “"লবকদলের গান, ছাত্রীদের 
গান ইত্যাদি ভৃডি গানের বিকল্পরূপে কাজ করেছিল 


মনোমোহ্‌ন বসু যাত্রা এবং নাটকের মাঝামাঝি দাড়িয়ে গীতাভিনয় 
লিখেছিলেন । যাত্রাশৈলীকে নাটকের আঙ্গিকের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার 
দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন । যাত্রার নেপথ্য-গীতিঃ সংলাপের ফাকে ফাকে 
গান ব্যবহার তাঁর গীতাভিনয়েও উপস্থিত | মনোমোহন নেপথ্য-গীতি 
ব্যবহারের মধ্যদিয়ে সুখ-দুঃখের প্রকাশে সার্থক হয়েছেন । রামাভিষেক 
নাটকের একটি গানের অংশবিশেষ 
( খট.__কাওয়ালি ) 


হায় কি হইল, এই মনে ছিল 
ওরে বিধি তোমারে ? 
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কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে 
আশালতা আমারে ॥ 
পলকে প্রলয় হেন জ্ঞান হয় 
নাহি হেরিলে যারে 
কেমনে সে ধনে পাঠায়ে বনে 
রব ভবনে আরো । 
কে আর যতনে, মধুর বচনে 
ডাকিবে বলে মা ম! 
তাপিত হৃদয় হইবে শীতল 
মুখ হেরে কাহারো 117 
[ ৪/১ ] 
এখানে নেপথ্য গানে রামের আসন বনবাস-জনিত ব্যথার কথা ভেবে 
কৌশলণার তীব্র দুঃখ ঝরে পড়েছে। পরবর্তী দৃশ্তে নগরবাসীদের রামের 
বনগমনদৃশ্ত অবলোকনের বর্ণনা একটি নেপথ্য গানে ব্যক্ত । 


নাটকে একশ্রেণীর চরিত্র থাকে যার] সংসার-অনাসত্ত, বৈরাগী । এই 
চরিত্রগুলি গান গেয়ে নাটকের অন্যান্ত চরিত্রের জড়তা ও বিহবলতা ঘোচাতে 
চেষ্টা করে। যাত্রার বিবেক ও মহান্ত চরিত্র, মনোমোহনের শাস্তি পাগলা 
থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, 
ঠাকুর্দা প্রভৃতি চরিত্র এই ভূমিকা! পালন করেছে । লঘৃ কথাশ্রয়ী গানে মনো- 
মোহনের শাস্তি পাগল। গভীর তত্বকথা প্রকাশ করে । গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ 
পৌরাণিক নাটকে একশ্রেণীর চরিত্রের মুখে এই জাতীয় গান ব্যবহৃত হয়েছে। 

মনোমোহনের পুরাণাশ্রয়ী নাটক রামাভিষেকে গান আছে দশটি, সতী 
নাটকে গান আছ এগারটি এবং হরিশ্ন্দ্র নাটকে গান আছে আটটি । পার্থ 
পরাজয়ে উনক্রিশটি গান ব্যবহৃত হওয়ায় নাট্যধর্ম ক্ষু্ন হয়েছে । মনোমোহনের 
নাটকে সমাপ্ধি-সঙ্গীত এবং ভদ্রেতর চরিত্রের মুখে হাসির গানও ব্যবহৃত । 

মনোমোহনের সঙ্গীত-রীতি তার সমকালীন এবং উত্তরকালের গীতাভিনয়- 
নাটক রচয়িতার্দের প্রভাবিত করেছিল । রাজকুষ্ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, ব্রজমোহন রায়, অধোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের নাটকে মনোমোহনের গীতরীতির অস্থরণন 
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চোথে পড়ে। তিনি চেয়েছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় বাঙালীর নাটকেও গান থাকুক, 
অতীত সঙ্গী তধারাকে ফেন সে বিশস্বত না হয়। সতী নাটকের ভূমিকাম্ম তা 
তিনি লিখেছিলেন £ --“অতএব চরিত্রগত স্বভাবের এমর্থনপূর্বক বাঙ্গালা 
নাটকে সৎ সংগীতের বাহুল্য যতই পাকিবে* ততই লোকের প্রীতির কারণ 
হইবে সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন 
আবশ্ক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যুন হওয়া! উচিৎ নহে ।” 


স্থচনাকাল থেকেই বাংল নাটক ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক 

দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল । ইংরেজী নাটকের আদর্শে গুথম মৌলিক নাটক 
রচনা করতে গিক্সে তারাচরণ শীকদার যাত্রার গীত সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করেন। 
“ভদ্রাজুনে? তিনি গান রেখেছেন মাত্র তিনটি। একটি নারদের মুখে হরিগুণ- 
গান (জয় ষছুকূল তিলক দৈতা অরে / হের মহিহীন পামরে মর্তোপরে | ...... 
ইত্যাপি) এবং মগ্পায়ীর মুখে ছুট গান । নৃত্যগীতসহ মদ্যপায়ী গেয়েছে__ 

& আস্তেছে অঙ্ভ্নি। 

আমি মদের জন্য হব থুন ॥ 

যখন অর্ভূন আসবে কাছে 

তার কাছে ভিক্ষা-চাব, 

সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে 

তাই দিয়ে মদ কিনে খাব। 

&ঁ াস্তেছে অঙ্ধুনি ॥ 


এই গানটির ছারা নাটোর বা কাব্যের কোন প্রয়োজন সাধিত হয়নি; 
এ ছান্ডা *'রাগমিশ্রণেব মধ্যে শ্বৈরাচাবের নিদর্শন স্পষ্ট 1৮ হ 
যাত্রা-সঞ্গীতকে বিদ্রপ করলেও পুরাণের ভাবগন্ভীর পরিবেশে এই শ্রেণীর গান 
যোজনা করে তিনি যাত্রা-প্রেমিকদ্দেরই খুশী করতে চেয়েছিলেন । 


তারাচরণের ন্যায় হরচন্দ্র ঘোষেরও ইংরেজী নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ছিল। তার একটিমাত্র পীরাণিক নাটক “কৌরব বিয়োগ”এ একটিও গান 
নেই। কৌরব বিয়োগ রচনার বছরই লেখা কালীপ্রসন্ন সিংহের পৌরাণিক 
নাটক “সাবিভ্রী-সতাবান? “বিস্তর গীত সংযোজিত” হয়ে বিগ্যোৎসাহিনী 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় । 


৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ £ 'নাট্যসংগীতের রূপায়ণ”, কলিকাতা? ১৯৬৬, পৃঃ ৪৮ 
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রামনারায়ণ তর্করত্বের তিনটি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'কুক্সিণীহরণে? « 
গান আছে সাতটি, কংসবধে চারটি | ধ্ধর্মবিজয়ে'র সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য নয় | 
রুক্সিণীহরণ নাটকে লবঙ্গলতার কণ্ঠে একাধিক প্রেমসঙ্গীত ব্যবহার করে 
নাট্যিক মুল্য বাড়াবার চেষ্টা আছে। 

বাংল! নাটকে প্রথম নাট্যসঙ্গীতের স্থচন। মধূস্থদনের উৎসাহেই সম্ভব হয়। 
মধুস্থদন তার বাল্য, কৈশোরে নৃতন যাত্রার জনপ্রিয়তা দেখেছিলেন, ইংরেজী 
এবং সংস্কৃত নাট্যসঙ্গীতের সঙ্গেও তিনি যৌবনে পরিচিত হয়েছিলেন। 
পুর্ববতর্ণ নাট্যকারদের মত তিনিও যাত্রার সামগ্রিক ত্রুটি দেখেছিলেন, 
তার নাটকে যাত্রাগানের প্রভাব পড়েছিল বলা যায়না । সংস্কৃত এবং ইংরেজী 
নাটকের মত মধূস্থদনের নাটকে খতু সঙ্গীত, নেপথ্য সঙ্গীত, প্রস্তাবনা সঙ্গীত 
এবং সমাপ্তি সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে । গম্ভীর এবং লঘঘৃ-_উভয় পরিবেশের 
উপরই তিনি সুন্দর গান লিখেছিলেন । 


মধস্থদনের পৌরাণিক নাটক শগ্মিষ্ঠায় গান আছে চারটি, পুরাণ-ধর্শ নাটক 
পল্মাবততীতে গান আছে আটটি! শম্িষ্টায় নেপথ্য সঙ্গীত আছে ছু*ট, পল্মা- 
বতীতে সমাধ্চি-গীতটি ছাড়া আর সাতটি গানই নেপথ্য-গীতি। রাজা 
যযাতির প্রতি শত্মিষ্ঠার প্রেমান্গুরাগের চমতকার প্রকাশ ঘটেছে তৃতীয় অঙ্কের 
তৃতীয় গর্ভাক্কে শমিষ্ঠার গাওয়া একটি নেপথ্য সঙ্গীতে 


[রাগিণী সেহিনী বাহার-_-তাল আড়া ] 


আমি ভাবি যার ভাবে, ৫ ত* তা ভাবে না। 
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলে! কি লাঞ্ছনা । 
করিয়ে সুখের সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা ; 
বিষম বিবাদী নিধি, প্রেমনিধি মিলিলো। না। 
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা । 
খেদে আছি আ্রিয়মাণ, বৃঝি প্রাণ রহিল না ।। 


পদ্মাবতী” নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে স্বপ্ন এবং চিত্রদর্শনে 
ইন্দ্রনীলের প্রতি আসক্তা পগ্মাবতীর অন্রাগের প্রকাশও ঘটেছে নেপথ্য 
সঙ্গীতে-_ 
৫. পইছার জন্ত যতীক্রমোহন ঠাকুর গ্রস্থকারকে ৫০ টাকা পৃরস্কার দ্ধেন এবং 

বহুবার স্বভবনে ইহার অভিনয়ের আয়োজন করেন ।” 

শীল কুমার দে £ নানা নিবন্ধ, কলিকাতা, ১০৫৪, পৃঃ ২২১ 
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[ খাশ্বাজ-_মধ্যমান ] 
কেন হেরেছিলাম তারে। 
বিষম প্রেমের জাল] বৃঝি ঘটিল আমারে ॥ 
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন, 
সাধে হয় পরাধীন, নিশিরদিন ভাবে পরে ।*-- 


ঘটনা এগিয়ে চলেছে ; পল্মাবতীর অদর্শনে কাতর ইন্দ্রনীলের প্রতি ভেসে 
এসেছে সাস্বনা-স্থ্চক নেপথ্য সঙ্গীত (৪ / ৩)। 

গিরিশচন্দ্র, রাজরুষ্ণ রায় প্রমুখ পৌরাণিক নাটাকারগণ যেরূপ যাত্রার 
সঙ্গীতময়তায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, মধুস্থদন তা হননি । তার নাটকে সঙ্গীতের 
বাবহার সংযত, সঙ্গত-_-রোমান্টিক আবেদনে শিহরিত । 

জ্যোতিরিজ্ত্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞ নাট্যকার ছিলেন কিন্তু তিনি কোন পৌরাণিক 
নাটক না লেখায় পৌরাণিক নাটাসঙ্গীতের কোন পরিচয় তিনি রেখে যেতে 
পারেননি । 


সংগীতের ব্যবহারে ভারসাম্যের অভাব যে নাটকের উপাদান থাকা 
সত্বেও নাটককে গীতাভিনয়ের দিকে টনে নিয়ে যায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
রাজকুষ্ণ বায় রচিত পৌরাণিক নাটকগুলি । রাজরুষ্ণ ছিলেন কবি, তিনিই 
প্রথম “কৌতুক নাট্যগীতি* রচনার দাবী করেছিলেন [ দ্রঃ ভূমিকা চতুরালী 
( কৌতুক নাট্যগীতি ) ১৮৯* ]1 মনোমোহনের দ্বার! প্রত্যক্ষ-প্রভাবিত 
রাজরুষ্ণের একাধিক নাটক পড়লে মনে হয় পুরাণের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাব 
মাঝে মাঝে কিছু গান যোজনাই তার লক্ষ্য ছিল। একাধিক চরিত্রের মুখে 
একান্ত অকারণে গান বসিয়ে তিনি পৌরাণিক নাটকের কাঠামোকে ক্ষুণ্ন 
করেছিলেন । 

মধুস্থদনের পৌরাণিক নাটকে যেমন প্রেমসংগীতের প্রাধান্য, রাজরুষ্ের 
পৌরাণিক নাটকে তেমনই ভক্তিসংগগীতের তরল প্লাবন । সকল ভক্তিসঙ্গীতই 
সার্থক নাট্যসঙ্গীত হবে এমন কোন কথা নেই । কিন্তু রাজকুষ্ণের নাটকে 
দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই গান যোজিত হত বলে তার পৌরাণিক নাটক- 
গুলিতে অপ্মরার্দের গান ( অনলে বিজলী ও নরমেধ যজ্ঞ ), প্রজাগণের 
গান (ভীম্মের শরশয্যা ) থেকে শুরু করে রমণশীগণের গান (রামের বনবাস ) 
পর্যস্ত ব্যবহৃত । বাংলা পৌরাণিক নাউকগুলিতে শিশ্তগণের গান, গন্ধ 
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কম্যাগণের গান, সর্খীগণের গান, খধিকন্তাগণের গান, বৈতালিকের গান 
প্রায়শঃ ব্যবহৃত। রাজরুষ্ণের নাটকেও এই জাতীয় গান যথারীতি আছে। 
যাত্রার পৌর্ণমাসীর গানের প্রতিধ্বনি শুনি'প্রহলাদের কঠে__ 
পাষাণের ভার নয়রে গুরু 
পাপের ভারেই গুরু অতি।**" ইত্যাদি 
(প্রহলাদ চরিত্র ) 


ভাব ও আবেদনের দিক থেকে আকর্ষণীয় হলেও রাজকুষফের অধিকাংশ 
পৌরাণিক নাটকের গান অপ্রয়োজনীয় । 


বাংলা নাটকে সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তৎকালীন নাট্য সমালোচকগণ 
তার তীব্র সমালোচনা করেন । গিরিশচন্দ্র তাদের উদ্দেশ্তে পৌরাণিক নাটক, 
প্রবন্ধে লিখেছিলেন__-*আমাদের সমালোচকরা বাংল নাটক হইতে গান 
পরিত্যাগ করিতে বলেন, বোঝেন না-- অপর ভাষায় গানের নাটক-উপ- 
যোগী হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব । সেই নিমিত্ত সে সকল ভাষার 
আদশ দিয়া বাংলা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন । তাহারা 
জানেন না যে, হিন্দু-্ুর-রচয়িতার কতত্ুর হৃদয়-হারিণী প্রভাব ।৮--মুখ' 
সমালোচকের কথ! গিরিশচন্দ্র শোনেন নি। তিনি তার পৌরাণিক নাটকে 
প্রচুর গান সংযোজন করেছেন, যার বেশ কিছু গানের উদ্দেশ্য হল দর্শকের 
মনোরঞ্জন করা । কিন্তু নাটকে গান প্রযুক্তির সময় আস্তরিকতা থাকায় তার 
অনেক গান নাটামুল্য অজ'ন করেছে । আগ্যোপাস্ত গান দ্বারা গিরিশচন্ত্র 
অনেকগুলি গীতিনাট্য রচনা করলেও এই গীতিমুখরতায় তার পৌরাণিক 
নাটকের গম্ভীর পরিবেশ ক্ষপ্নর হয় না । গিরিশচক্জের সমকালে 
বাংলাদেশে যাত্রা) কবিগান এবং গীতাভিনয়ের যথেষ্ট সমাদর ছিল 
এবং সেই তরঙ্গ থেকে তিনি দরে সরে থাকেননি । কিন্তু তার নাট্যসংগীত 
সে জন্য রাজক্‌ষ্চের মত প্রায়শং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি। এখানেই 
গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব । 

গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক রাবণবধ-এর ছ্িভীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃষ্টে 
অঞ্ষরাগণ এবং প্রমথগণ, তৃতীয় অক্ষেব দ্বিতীয় দৃশ্যে যোগিনীগণ, এ অঙ্কের 
তৃতীয় দৃশ্তে পুনরায় ষোগিনীগণ গান গেয়েছে। গন্ধর্গণের গীতে শ্যামা- 
সম্বীতের ছাপ স্প্-_ 


পৌরাণিক নাটকে গান ২৩৪ 


( টোরী ভৈরবী-_আড়াঠেকা ) 
রাখ মা রাখ মাঃ রম! রণরজিনী 
উমেশ হৃদয়-বাস, দ্িগবাস-অঙ্গিনী 
বরদে বর দে শ্যামা, 
বিপর্দকারিণী বামা 
শুভদে শিবসঙ্গিনী, অশিব ভয়-ভঙ্জিনী || 
€ ৩/৬ ) 
পঞ্চম অস্কের চতুর্থ দৃশ্যের যা কিছু মূল্য তা! সৈন্যদলের গানে । এই 
গানটি একই সংগে রাম, সীতা এবং প্রকৃতির বন্দনা-গীতি-- 
( যোগিয়া--একতাল। ) 
ফুলের সৌরভ ধায়, ফুল বরধিয়ে যায়, 
ফ,ল-যান, ফংল্ল-প্রাণ, ফলে বিমোহন । 
জয় মাজানকী সত্তী, জয় জয় রঘৃপতি, 
জয অগতির গতি ভুবন পাবন । 


গিরিশচন্দ্র তার পৌরাণিক নাটকের গানে তারাচরণ, হরচন্দ্র অথবা 
মধূস্থদনের মত কোন নিয়ম মেনে চলার কথা বলেননি । পৌরাণিক নাটকে 
ভক্তি এবং বিশ্বাস যেমন বল্পাহীন তেমনই সঙ্গীতেরও গণ্ডা সীমাহীন । তার 
কোন পৌরাণিক নাটকে গান আছে পাচটি আবার কোনটিতে আছে 
সাতাশটি। নাটকের ক্ষেত্রে পরিহার এমশ সঙ্গীতকে যেমন তিনি নাটকে 
খুব বেশী স্থান দেননি তেমনই জনপ্রুয় সঙ্গীত রচনাতেও তিনি সতর্ক 
ছিলেন । গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক এবং ধর্মাশ্রয়ী নাটকের বু গান সেকালে 
লোকের মুখে মুখে শোনা যেত । “কমলে কামিনী+ নাটকে শ্রীমস্ঠের নিয়োদ্ধংত 
নটি দশক-শ্রোতার মন আবিল করে রাখত-- 
[ আলাহিয়া-খাশ্বাজ--ঝাপতাল ] 
' কেন ভোলঃ দুর্গা বল, দুর্গা বল মন আমার । 
জীবনে মরণে মন চরণ ছেড় না মার || 
বাসনা ছলন1 করেঃ মায়া-মোহ রাখে ধরে, 
তাতে ত? শমন-করে, পাবে না নিস্তার | 
ছুঃখ পেয়ে কর্মফলে, ডাক দুর্গা ছুর্গী বলে, 
অন্তিম মোহের ছলে, ভূলো নারে আর ।। 
(৩/ ৬) 


২৪০ ংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


“চৈতন্যলীলা" নাটকটির সঙ্গীতের সার্কতা সম্পর্কে অযুতলাল বন্দু ও 
বিনোদিনী দাসীর স্মৃতিচারণ ম্মরণীয়। €বিন্বঙ্গল” ঠাকুর নাটকের অন্যতম 
আবেদন হল সংগীত । “এই নাটকের প্রথম গানটি (১১) এক সময় মুখে 
মুখে শোনা যেত এবং গানটির প্রথম লাইনটি প্রবাদ বাক্যের মত চালু হয়ে- 
ছিল |” এই নাটকে পাগলিনী এবং ভিক্ষুকের কণ্ঠে ধত সংগীতগুলি 
নাটকের পক্ষে একান্ত উপযোগী । দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে টহলদারদের 
প্রভাতী সংগীতটি বিল্বম্গল চরিত্রের উপর গভীর ছায়া ফেলেছে__ 


( ভৈরব--কারফা ) 
কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া ত? রবে না। 
দিন যাবে, দিন রবে না ত”, কি হবে তোর তবে? 
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে"*" 
আপন রতন বেছে নে চল, হবি বলে ডাকি। 


গিরিশচন্ত্র তার “পৌরাণিক নাটক+ প্রবন্ধে, হিন্দ সুর রচয়িতার নিজস্ব- 
তার কথা সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন৷ দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দ্র সংগীতের মধ্যে 
ইংরেজী নুর প্রবিষ্ট করেছিলেন বলে কম সমালোচিত হননি । রবীন্দ্রনাথ 
তার “সোনার কাঠি" নামক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত-রীতিকে সমর্থন 
জানিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন-_ 
“যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু-সংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছু'ইয়ে থাকেন, 
তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাকে আশীর্বাদ করবেন । হিন্দ্-সংগীত 
বলে যদি কোন পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাচিয়ে চলুক । 
কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দ-সংগীতের ভয় 
নেই, সে বিদেশের সংশ্রাবে আপনাকে বড়ে! করেই পাবে 1 
(বিচিত্র প্রবন্ধ ) 
দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাট্যধারার মত পৌরাণিক নাট্য রচনাতেও এই 
নতুন দেশী-বিদেশী সংগীত রীতির এক অভিনব মিশ্রণ লক্ষণীয় 
দ্বিজেন্জলালের পৌরাণিক নাটকের গানগুলির সাঙ্গীতিক এবং কাব্যমূল্য 
ব্যতীত আর একটি মূল্য আছে, তা হল সংগীতের সাহায্যে নাটকীয় ঘটনার 


৬, প্রভাতকৃমার গোশ্বামী 3 “বাংলা নাটকের গান, কলিকাতা, ১৯৭১১ 
পৃ ১৪৬ 


শ পৌরাণিক নাটকে গান ২৪৯ 


একটি পরিণতি দান। হিজেন্দ্রলালের পুর্বে একমান্্ গিরিশচন্দ্র ব্যতীত আর 
কোন পৌরাণিক নাট্যকারই এই নাট্যসংগীতের ধর্মট অনুসরণ করেননি । 
কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চেয়ে ছিজেন্দ্রলালের ষে গুণটি বেশী ছিল তা হল তিনি শ্বস্বং 
স্থরকার। তার সংগীতমনন প্রহসন এবং &ঁতিহাসিক নাটকে সাফল্যের 
শীর্ষ স্পর্শ করলেও পৌরাণিক নাটকের গানগুলিও কম সার্থক নয় । 


দ্বিজেন্্লালের “পাধাণীগকে প্ররুতপক্ষে পৌরাণিক নাট্যকাব্য বলাই ভাল । 
তিনি কবি-নাট্যকার _এই নাটকেও তার রোমান্টিক কবি প্রতিভার বিচ্ছ,রণ 
ঘটেছে গানে। স্থচন1 দৃশ্ঠটিতে কোন গান না থাকলেও শেষ দৃশ্যটি আগা- 
গোডা অপ্রাদের গানে রচিত | অপ্পরাদের অন্যান্ত গান এবং রাজার গান 
(৩/৪ ) একাস্তই দর্শকদের আনন্দবধনের জন্য রচিত। ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের 
আগে অহল্যার উন্মন হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি গানে-_ 


আক্ি মোর প্রাণ কি চায়। 

জাগে এ হৃদয় আজি কি আকুল বাসনায় 

আজি অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে, 
কোন অজানিত টানে? কার পানে ডেসে যায় ।+-* 


এই গানটির মধ্যে যেন মধুস্থদনেক শমিষ্টা নাটকের প্রেমসঙ্গীত অনুরণিত । 


পাধাণী নাটকের চিরঞ্জীব চরিক্রটি সঙ্গীতের জন্যই যেন নাটকে উপস্থিত । 
মোট সাতটি গান এই চরিজ্রটিকে কখনও তত্বপ্রচারক আবার কখনও হান্- 
প্রবণ করেছে। পৃর্ববর্তী পৌরাণিক নাট্যকারদের মত ছিজেন্্লালও পাষাণী 
নাটকে যোগীগণ এবং তাপস-বালকগণের কে গান বসিয়েছেন । 


দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতা” নাটকে কোন গান নেই । ভীম্ম নাটকে ব্যবহৃত 
গানের অধিকাংশই নাট্যান্গসারী ও ন্ুপ্রযুক্ত । বিচিত্রবীর্ধের ছুই পত্বী 
অন্বালিকা এবং অশ্থিকার চারটি গানই তাদের চরিজ্রের চপলতা ও সজীবতার 
ফ্োতক | চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে গীত তাদের দ্বৈতসঙ্গীত নাটকের 
ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দেশ করেছে । পাষাণী নাটকের রাজার গানটি যেমন 
অবাস্তর বলে নাট্যকার স্বয়ং ভূমিকায় গানটি বাদ দিতে বলেছিলেন, ভী্ম 
নাটকের রুফের গানটি (৫/৩) বাদ দিতে বললেও তিনি কিছু ভুল করতেন 
লা । 

১ 


২৪২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


দ্বিজেন্্লালের সমকালেই যাত্রার অপের। রীতি যুক্ত হতে থাকে। যাত্রা 
অপেরা পার্টি বা থিয়েটি কাল যাত্রা পার্টি হিসাবেই বেশী পরিচিত হতে 
থাকে । গিরিশচন্দ্র এবং অতুলকুষ্ণের নাট্যসঙ্গীতে অপেরার প্রভাব ম্বছ 
হলেও কিছু পরিমাণে ছিল। ক্ষীরোদপ্রসার্দের নাটকে যাত্রা ও অপেরা 
সঙ্গীত রীতি একই সঙ্গে মিশেছিল। এক্ষেত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ | 
গিরিশচন্দ্র গায় তিনিও নাটকে সখীগণ, দেববালাগণ, পুরনারীগণ, বৈতা- 
লিক গ্রভৃতিদের সমবেত সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন । সাবিত্রী এবং উলুপী 
নাটকে উভয় চরিত্রের কণ্ঠেই নাট্যকার দুঃখবিধূর গান রেখেছেন । তবে গীতি- 
নাট্যগুলিতে ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গীত প্রতিভা সাফল্যের যে শীর্ষবিন্ৃতে 
পৌছেছে, পৌরাণিক নাটকের পক্ষে সেই স্থান দখল কর! সম্ভব হয়নি। 


অতঃপর বাল পৌরাণিক নাটক লিখতে গিয়ে অনেক নাট্যকারই পূর্ব- 
বর্তা নাট্যকারদের সঙ্গীতান্ুরাগকে অস্বীকার করতে পারেননি । গিরিশ- 
অনুসারী পৌরাণিক নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার এঁতিহাসিক, 
সামাজিক এবং গীতিনাটকের মত পৌরাণিক নাটকেও যথেষ্ট গান যুক্ত 
করেছেন। 


নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী এবং মন্মথ রায়ের নাটকে গীতের আধিক্য 
লক্ষ্য করবার মত। যোগেশ চৌধুরীর পৌরাণিক নাটক সীতায় বন্দীর গান, 
বনলক্ষ্ীদের গান আছে । “রাবণ? এবং এবিষুপ্রিয়াঃ নাটকে গানের আধিক্য 
ঘটেছে। তার বিষ্ুপ্রিয়া নাটকের গানে যেমন স্থুরারোপ করেছিলেন অন্ধ- 
গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দেই তেমনই মন্মথ রায়ের কারাগার নাটকে গীত রচন1 করে- 
ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম । 


বাংল! পৌরাণিক নাটকে গান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল নাট্যকারই 
মোটামুটি একটি সিদ্ধবীতি অনুসরণ করে চলেছেন । ফলে অর্ধিকাংশ পৌরা- 
পিক নাটকই হয়ে পড়েছে গীতিমস্থর | দ্বিজেন্দ্রলাল এই পথ থেকে মুক্তি দিতে 
চেয়েছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের সংগে পাশ্চাত্য সংগীতের একটি মিশ্রণ 
ঘটিয়ে। অথচ তার নিজের লেখা পৌরাণিক নাটকেও গান ব্যবহার সর্বত্র 
যখাযধ নয়। আসলে পৌরাণিক কাহিনীর ভক্তিরস এবং পুরাণ-প্রিক্ দর্শক- 
চিত্রকে কোন নাট্যকারই উপেক্ষা করতে পারেননি । একমাত্র মধুন্থদনই 
এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম । 


পৌরাণিক নাটকে গান ২৪৩ 


পৌরাণিক নাটাসঙ্গীতের বাতাবরণে সমকালীন সমাজ এবং রাজনৈতিক 
জীবনের প্রতিফলন সাধারণ ঘটন! না হলেও এরূপ কয়েকটি গান পাওয়া যাক 
যেগুলির ভিতর সমকালীন পরাধীনতার জালার মর্মস্তদ চিত্র উদঘাটিত। 
এই গানগুলি নিঃসন্দেহে পৌরাণিক নাটকের উচিত্যে আঘাত করেছে__কিন্ত 
তৎকালীন জাতীয় জীবনের অগ্নিগভ' পরিবেশে এরূপ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। 


মনোমোহন বন্থর “হরিশ্চন্ত' নাটকে হিন্দুমেলার (প্রতিষ্ঠা ১৮৬৭ ) অন্যতম 
উদ্যোক্তা মনোমোহন একটি গানের সাহায্যে সেকালের ভারতবর্ষের পরাধী- 
নতার তৈলচিত্র অঙ্কন করেছেন।--**-. 


দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন । 
অব্লাভাবে শীর্ণ, চিস্তা-জ্বরে জীর্ণ, 
অনশনে তবু ক্ষীণ। 
যে সাহস বীধ নাই আর্ধভুমে, 
পুর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হল ক্রমে, 
চন্র-স্থর্য বংশ অগোৌরবে ভ্রমে 
লজ্জা-রাহু-সুখে লীন ।'**.-* 
শশ্যগ্তামল ভারতের,+__ 
তাতি-কর্মকার, করে হাহাকার ; 
স্থতা, জাতা ঠেলে দ্মন্র মেল। ভার 
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না আর, 
হলো কি দেশের দুর্দিন | ** .. 
স্থচস্থৃতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে 
দিয়াশলাই-কাটি, তাও আসে পোতে, 
প্রদীপ জালিতে» খেতে, শুতে, যেতে 
কিছুতে লোক নয় শ্বাধীন। 


ংলা পৌরাণিক নাটকে পাশ্চাত্তের কোরাস-রশতি যথেষ্ট প্রভাব 
ফেলেছিল। গ্রীক কোরাসে একজন গায়কের গানের উত্তর দিত যৌথ- 
গায়কদল। পরবর্তাকালে কোরাসে একদল গায়ক-অভিনেতা নেপথ্যের ঘট- 
নার বিবরণ দিত গানে-_এরা নাটকের পূর্ববর্তী দৃশ্যের সঙ্গে পরবর্তা দৃশ্যের 
ঘটনার সংযোগ করত গানে। ইউরিপিডিসের কোরাস নাট্যকাহিনীর সংগে 


২৪৪ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


সম্পর্ক হারিয়ে বসত, কিস্ত সফোক্লিসের কোরাম নাটকের ভবিষ্যৎ ঘটনার 
আভাস দশ/কদের দ্রিত। এইভাবে কোরাস হয়ে উঠল একটি নাট্যচরিত্র | * 


বাংল! পৌরাণিক নাটকে কোরাসের ভূমিকা কখনও নাটকের প্রয়োজনে ; 
আবার কখনও নাটকে তাদের কোন ভূমিকাই থাকে না। অনেক সময়ই 
তারা এরিষ্টটল-উক্ত বিরামগীতি (171671005 ) গেয়েছেন মাত্র । এই যৌথ 
সঙ্গীত ব্যবহার প্রায় সকল বাংলা পৌরাণিক নাটকে আছে। 


বাংল! পৌরাণিক নাট্যকারগণ সঙ্গীত রচনার সময় বু রাগ-তালের আশ্রয় 
গ্রহণ করতেন। তার ভিতর দ্দিয়ে সঙ্গীতের উপর তাদের অগ্ুরাগ এবং সঙ্গীত 
সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞত' প্রকাশিত হয়েছে । এই নানা রাগ-রাগিণী ও তাল 
ব্যবহারের একটি ক্ষুদ্র পরিচয় দিলেই তাদের সঙ্গীত প্রবণতার পরিচয়টি 
সম্পর্কে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়-_ 


মধুস্থদন ॥ রাগিণী বাহার--তাল জলদ--তেতাল! ; 
রাগিণী সোহিনী বাহার--তাল আড়া; 
রাগিণী ঝিঝোটি-_-তাল মধ্যমান। 
খাম্বাজ__মধ্যমান। 
পরজ কালাংড়া_-একতাল। 
খান্বাজ-_যং 
রি রর “ইত্যাদি 
মনোমোহন || খট __কাওয়ালি। 
গৌভ সারং_-টিমা তেতালা । 
থট.-_-টিমা তেতাঁলা। 
ইমন কল্যাণ-__-চৌতাল। 
৪222 হত্যাদি 
রাজকৃষ্ণ |। বসস্ত--চৌতাল 
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গিরিশচন্দ্র || ঝি'রিট--আড়াখেমটা। 
বাড়োয়। মিশ্র--একতাল । 
ধানি মিশ্র--একতাল । 
বেহাগ--যৎ। 
টোড়ী-__টিমে তেতালা । 
পাহাড়ী পিলু--খেমটা। 
পঞ্চম__তেওর]। 
ইমন কলাণ--ঝাাপতাল । 
দেশ-_-কার ফা । 
সারংগ-_-তেওরা | 
বেহাগ--চৌতাল । "ইত্যাদি 
দ্বিজেন্দ্রলাল || ইমন কল্যাণ__দাদরা । 
মিশ্র দেশ_-একতাল। 
ভৈরবী রাগ--ত্রিতাল। 
"ইত্যাদি । 
কথা এবং নুরের সার্থক মিলন ঘটিয়ে পৌরাণিক নাটকে সুন্দর গান 
লিখেছেন গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল । ভারতীয় ঙ্গীতশান্ত্রকে অন্বীকার করে 
নয় বরং তাকে আত্মস্থ করে জনরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে উভয় নাট্যকার গান 
রচনা! করেছিলেন বলেই তাদের নাট্যচরিত্রের মুখের গান দর্শকদের মুখে 
প্রসারিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রোত্তর বাংল। পৌরাণিক নাটকের সঙ্গীতে রাগ- 
রাগিণী এবং তালের স্ুক্স কারুকাধ অস্তহিত হয়েছে । অপেক্ষারূত 
আধুনিক যৃগে নাট্যসঙ্গীতের জায়গায় নাট্যসংলাপ একান্ত মুখ্য হয়ে উঠেছিল 
বলেই মার্গ সংগীতের ধাাচে মনোরম নাটাসংগীত রচনার উৎসাহে ভাটা 
পড়ে যায়। 


দশম পরিচ্ছেছ 


পৌরাশিক নাটকে চরিত্র ॥ 


সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন ধারার গঠনশৈলীর তুলনায় নাট্যধারার গঠনশৈলী 
যথেষ্ট জটিল। ওঁপন্যাসিক, কবি অথব! প্রাবন্ধিক তার্দের বর্নিত বিষয়কে 
নিজ মননের আলোকম্পর্শে বর্ণনা করে যান, কোন নিটিষ্ট অবয়ব-রীতি 
অনুসরণ তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু নাটক রচনার সময় অস্-দৃশ্য- 
সঙ্জাঃ সংগীত, সংলাপ এবং রসের প্রতিষ্ঠায় যেমন নাট্যকারকে সদা! সচেতন 
থাকতে হয় তেমনই কাহিনী এবং চরিত্রকে ছুটি সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে 
নিয়েযেতে হয়। নাটকের কাহিনী এবং চরিজ্রই প্রাণ--নাট্যকার আমাদের 
মত সম্মূখ সারির দশ'কমাত্র। যে নাটকের কাহিনী যত বেশী জটিল এবং 
চরিত্রসমূহ যত বেশী দ্বন্বরীর্ণ, সেই নাটক ততবেশী প্রাণবন্ত । নাটাকাহিনীর 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, চমৎকারিত্তবে এবং আবেগে নাট্য-চরিত্র যতবেশী দোলা- 
ফ়িত হয়, উপন্তাস অথবা আখ্যানকাবো চরিত্রের বিকাশের সে সুযোগ 
থাকেনা । নিরবচ্ছিন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র ধীরে ধীরে তার মনের 
অনরমহলের দ্বারটি উন্মুক্ত করে দেয় এবং কখনও মহৎ, কধনও অসৎ কখনও 
বা ভাল-মন্দ মিশ্রিত চরিত্রের নাট্যপরিণতি দেখে দর্শক তৃপ্তির আনন্দ উপভোগ 
করে। এমনও দেখা যায় যে, নাট্যকার সুন্দর কাহিনী নির্বাচন করেছেন, 
গভীর নাটারসের জন্য সুন্দর সংলাপও ব্যবহার করেছেন কিন্তু চরিত্রের বিকাশ 
সমভাবে না হওয়ায় নাটকটি কামা পরিণতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ক্ৃতরাং 
দেখা যায় নাটকে কাহিনীর যেমন স্থান, চরিত্রেরও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । 


কাহিনী এবং চরিত্র_নাটকে এই ছুট মুখা উপাদানের ভিতর কোনটির 
স্বান উচ্চে এ নিয়ে পাশ্চাত্বা সমালোচক এবং নাট্যকারগণ নান! মত প্রকাশ 
করেছেন । সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটকের নায়কের স্বরূপ এবং লক্ষণ নির্দিষ্ট 
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করে দিলেও কাহিনী এবং চরিত্রের ভিতর কোনটির গুরুত্ব বেশী সে সম্পর্কে 
নিশ্চিত কোন অভিমত দেননি । 


বাংলা পৌরাণিরু নাটকগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক বিচারে দেখা যায়ঃ 
কাহিনীই এই নাটকগুলিতে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে সক্রিন্ন এবং চরিত্রগুলি 
কাহিনীর আবর্তে পড়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে । সেজন্য এই শ্রেণীর 
নাটকে কি অতিমানব, কি ব্যক্কিচরিত্র--এর কোনটিরই একটি নিটোল নাট্য- 
চরিত্রবূপে বিবর্তন সম্ভব হয়নি । অবশ্ত এউঁতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের 
সম্পর্কে এই উক্তি সবত্র সম্ভব নয় । 

নাট্যশাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত গ্যারিষ্টটল কাহিনীকেই নাটকের আত্মা বলে- 
ছেন । তার মতে জীবনের কাহিনী নিয়েই নাটক হাজির হয় এবং সেইজীবনের 
আগাগোড়াই ঘটনাময়। জীবনেরই সুত্র ধরে আসে চরিত্র (50119180161 
001769 11) & 5005101815 (0 1119 2061005.”)। এ্যারিষ্টটল বলেছেন যে, 
একমাত্র স্থচারু কাহিনীই ভাল ট্রাজেডির জন্ম দিতে পারে । তিনি আরও 
জোর দিয়ে বলেছেন যে, চরিত্রের অভাবে ভাল করুণ-রসাত্মক নাটক লেখা 
যায় কিন্ত করুণ-রসাত্মক কাহিনীর অনুপস্থিতিতে ভাল চরিত্রের সাহাযোও 
ট্রাজেডির ঘনীভূত রসস্থষ্টি অসম্ভব | এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হল--“'4১£817) 1? 
0] 51111 02611)61 ৪ 591 ০0 909901)659 650019551৬6 01 01081980061 
2170 %/611 01015116011) 19010 01 01511018210 010090818 9০ ড/111 1801 
0109000965 65958176191] 01810 66005 06811 50 ৬61) 85 ৮101) &. 
0185. ৬0101) 1)0%/6591, 06ঠ0161) 11) (10552 16510609059 65 1185 & 
01০ 8100 81015110811 99105100160 10001060965. গ্রীক ট্রাজেডি ও 
সেক্সপীয়রীয় নাটক থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত রচিত নাটকে 
ঘটনার স্থানটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান । 


অবশ্য সপ্তদশ শতাব্ীর ইংরেজ নাট্যলমালোচক জন ড্রাইডেন . এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সমালোচক হেনরি আর্থার জোনস্--এ'র1 ছুজনেই 
্যারিষ্টটলের মত থেকে দরে সরে গিয়ে বলেছেন নাটকের প্রধান উপকরণ হল 
চরিত্র । নাটকে ঘটনার বর্ণনা আড়ম্বরের সংগে কর হল কিন্তু চরিত্রের প্রতি, 
নাট্যকারের দৃষ্টি নেই-_সেক্ষেত্রে নাটকটিতে অতিনাটকীয়ত৷ সুষ্টি অবস্তস্তাবী 


হাডসনও বলেছেন-_ 


২৪৮ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


4010215006115801912 15 006 168115 (01009171617181 810 18911175 
19100196111 006 21658017655 01 2195 181112610 ড/01:10.59 ৯ 


প্রকৃতপক্ষে নাট্যকাহিনীর রসের বিকাশ ঘটে কাহিন্রীর মধ্য দিম্ে এবং 
বক্তব্য অথবা ভাবের বিকাশ ঘটে চরিজ্রের মধ্য দিয়ে | ঘটনাহীন "চরিত্র 
যেমন নাটকে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেনা! তেমনই চরিত্র-হীন 
ঘটনাও প্ররুত রসমোক্ষণে অসার্থক। সেব্সপীয়রের নাটকের প্রকৃত প্রাণবন্ত 
লুকিয়ে আছে অসাধারণ চরিত্রস্গ্ির দক্ষতার উপর । জুলিয়াস সীজারের 
এঁতিহাসিক কাহিনীর অগ্রগমনের পাশাপাশি ক্রটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যাল- 
পৃথিয়া, আণ্টনি ইত্যাদি চরিত্রের নান! মানসিকতার চমৎকার বর্ণনাই 
নাটকটিকে উচ্চমুল্য দিয়েছে । হামলেটের অস্তর্ঘন্বঃ শাইলকের জিঘাংসা, 
ডেসডিমনার নিকধিত হেম প্রেম ইয়াগোর চক্রান্ত নানা নাটকের কাহিনীকে 
জটিল ঘৃর্ঘির মুখে পৌছে দেয় এবং দর্শকের রসবোধ এক অনির্বচনীয় সুখন্বাদে 
ভরপূর হয়ে ওঠে । ন্ুতরাং একথা নিদ্িধায় বল৷ যায় যে সার্থক নাটকের 
জন্য প্রয়োজন কাহিনী ও চরিত্রের ভিতর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন । 


নাট্যসাহিত্যের অন্যান্য শাখার চরিত্রগুলির সংগে তুলনায় পৌরাণিক 
নাটকের চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণীর । এঁতিহাসিক নাট্যকার তার ২০081 
110 17795179010 অধিকারের সাহায্যে এতিহাসিক চরিত্রে একটি নিদিষ্ 
সীম] পর্যস্ত কল্পনার তুলি টানতে পারেন। সেক্সপীয়র থেকে শুরু করে 
দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যস্ত সকল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নাট্যকার এঁতিহাসিক নাটক রচনায় 
সেই অধিকারের পুর্ণ সহ্যবহার করায় তাদের সৃষ্ট এতিহাসিক চরিত্রগুলি 
কেবলমাত্র ইতিহাসের চরিত্র হয়ে থাকেনি, নাটকের জীবস্ত চরিজ্রের সত্য- 
মূল্যও অর্জন করেছে। সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে চরিত্রস্গ্টির সময় 
নাট্যকার শ্বেচ্ছাবিহার করে থাকেন । তারা খুশীমত চবিত্রগুলিকে পোষাক- 
পরিচ্ছদ পরিয়ে দেন, ইচ্ছামত তাদের মুখে সংলাপ বসান-_চরিত্রগুলির 
পরিণতিও নাট্যকারদের ইচ্ছাশক্তি-নিয়স্ত্রিত ! এক্ষেত্রে যদি অতিনাটকীয়তা 
স্ষ্টির কোন সুযোগ নাট্যকার না নেন তা ছলে সমালোচকদের আর কিছুই 
বলার স্থযোগ থাকে না। 


১, /. লূ. 045017 2-/১0 100008901010 00 005 9000 01 11067800109 
হ,01)0010, 19635 0. 186. 
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পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে সমালোচকরা চরিক্রস্থট্টির সময় কল্পনার 
স্বাধীনতা-প্রয়োগে কোন স্বযোগ দিতে রাজী নন। পৌরাণিক নাটকের 
চরিত্রগুলি একান্তই সিদ্ধ চরিত্র-কয়েক হাজার বছরের একনিষ্ঠ চর্চায় পুরাণের 
চরিত্রগুলি তাদের নির্দিষ্ট স্বভাব নিয়ে পুরাণাপ্রন্থ মানুষদের মনে জাগরূক |. 
রাম, লক্ষণ, সীতা, যুধিঠির, ভীম, অর্ভ্ন, দ্রৌপদী অথবা রাবণ, বিভীষণ, 
সাবিত্রী, সত্যবান, নল, দময়স্তী, শ্রীবংস, চিন্তা* ধরব, প্রহ্লাদ, হরিশ্চন্্রঁ_ 
প্রসৃতি অজন্ম চরিত্রের ভিতর ষে চরিত্রটিকেই ম্মরণ করা যাক না কেন সংগে 
সংগে রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের পৃষ্ঠায় বণিত এই চরিজ্রগুলি 
তাদের সকল দোষ-গুণ নিয়ে আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠেন । আজম্ম- 
লালিত আমাদের সংস্কার এ চরিত্রগুলির সিদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির কোন বিচ্যুতি 
দেখলে তাই আহত হয়। মধুস্থ্দনের মেধনাদবধ কাব্যে পৌরাণিক চরিত্রের 
রূপাস্তরণ উনবিংশ শতাব্দীর যুগন্ধর কবির সার্থক চিন্তার প্রতিফলন হলেও 
পুরাণের বিচারে “মেঘনাদবধ* সার্থক মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি । পৌরা- 
ণিক নাট্যকারের ক্ষেত্রে তাই অত্যন্ত সতর্কতার সংগে চরিত্র স্থষ্টি করতে হয় । 


পুরাণ এবং নাটকের জগৎ ছুটি বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। পুরাণ দেব 
বা দেবান্গৃহীত চরিত্রের ভক্তিপ্রণত ম্বভাবকে অঙ্কিত করেছে। দেবচরিক্রে 
কোন দ্বন্দের অস্তিত্ব নেই কেননা! তাদের কাজ্ফিত সকল বিষয়ই তাদের 
হাতের ম্বঠোয় থাকে । দেব চরিক্রে কোন দুঃখ যদি দেখাও দেয় তবে তা 
একান্তই সাময়িক--ন্বগয় জীবনে শেষ পর্যন্ত আনন্দ এবং ন্থুখের নির্মল ঝর্ণা- 
ধার! প্রবাহিত হয়। পুরাণের চরিত্র- সে যতই ভাল অথব1 মন্দ হোক না৷ 
কেন-_একাস্তই ভক্তিবাদী, বিশ্বীস-প্রবণ। পুরাণের কোন চরিত্রই শেষ 
পর্যপ্ত দবন্বমুখর নয়, জীবন-যস্ত্রণায় কাতর নয় । 


অপরদিকে নাটক উপহার দেয় রিক্ত এবং অসম্পূর্ণ চরিত্রকে, ষে চরিত্র 
জীবনে অপ্রাপ্তি, দৈন্য এবং গ্লানির সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে কখনও 
জয়ী হ্য়, কখনও পরাজয্ের সমুদ্র-আবর্তে ঘরে মরে। এই চিরকালের 
টাদ সাগরের দল জীবনের অতলম্পর্শ গভীরতার দিকে আমাদের নিক্বে যায়। 
পুরাণের মায়াকাজল চোখে দিয়ে নয়, বাস্তব জগতের দুঃখ-কষ্ট্ের অনুভবশক্তি 
দিয়েই নাটাফর্শকর! চরিজ্রের গভীরে দৃষ্টিপাত করেন। পুরাণের চরিত্রের সঙ্গে 
নাটকের চরিত এখানেই প্রকৃত দুরত্ব । বাংলা সাহিত্যে অজশ্র পৌরাণিক 


২৫০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


নাটক লেখা হয়েছে সত্য অথচ সেই তুলনায় তার সাফল্যের ভাগারটি যে 
অত্যন্ত দিন তার পিছনে আছে এই পৌরাণিক চরিত্রে নাট্যগুণের অভাব । 


বাংল! সাহিতোর অধিকাংশ পৌরাণিক নাটক এক অর্থে নায়কহীন। 
নায়কের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে আলংকারিক বিশ্বনাথ বলেছেন__- 
“আলম্বনং নায়কাদ্ি স্তমালদ্ব্যরসোদ্‌গমাৎ'+*"**তত্র নায়ক" । এই নায়কই 
সমগ্র নাটকীয় কাহিনীর সুত্রধার। তিনিই ঘটনার ফল ভোগ করেন, কাহিনীর 
কেন্দ্রে অবস্থান করে অন্যান চরিত্র এবং কাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করেন । সার্থক 
নায়ক চরিত্রে সেজন্যই যেমন ম্বাভাবিক বিকাশ কাম্য, তেমনই কাম্য তার 
চরিত্রে ব্যক্তিত্ব এবং জীবন-সংরাগের যণাযথ ম্ফুরণ। বাংলা এতিহাসিক 
এবং সামাজিক নাটকে নায়ক চরিত্রের বিকাশ ততটা সম্ভব হয়নি। 


পুরাণ-নির্ভর কাহিনীতে নায়ক চরিজ্রের বিকাশের অন্ভুবিধা হল এই যে, 

পুরাণের নায়ক মর্ত্যবাসী মানুষের মত সমস্তায় আকুল হলেও শেষ পরধস্ত সব 
সমস্ত/রই সমাপ্তি ঘটে । দেব চরিত্রই হোক অথব দ্েবান্ুগৃহীত চরিত্রই হোন 
--শেষ পর্যস্ত তার] কেউই যন্ত্রণায় নীল হয়ে থাকেননি । গিরিশচন্দ্রের 
“সীতার বনবাস+ “রামের বনবাস* “সীতাহরণ* ইত্যাদি কোন নাটকেই রাম 
চরিত্রের প্রকৃত ছন্ক্ষুবধ হৃদয়ের ছবি ফোটেনি | সীতার বনবাস নাটকে 
তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রামচরিত্রে যে তীত্র অস্তদ্ধন্দের াষ্টির 
সুযোগ ছিল ত৷ নাট্যকার গ্রহণ করতে পারেননি । একই গর্ভাঙ্কে দীতার 
হীন চরিত্র সম্পর্কে লক্ষণের প্রতি রামের উত্তি-_ 

সরল তোমার প্রাণ 

জান না নারীর রীতি ভাই রে লক্ষ্মণ ।****** 

মোহিনী মায়ার ছলে 

আছিন্থ আচ্ছন্ন ভাইঃ 

তেই সাপিনীরে হদে দিলু স্থান, 

নিজ শির ভাঙ্গিনু চরণ-ঘায় | ***-** 


সীতার চরিক্রহীনতার প্রতি অন্থলি সঙ্কেতের অব্যবহিত পরেই রামের 
হ্বগতোক্তি পৌরাণিক রাম চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিরেখ হলেও নাটকের নায়ক 
চরিত্রের পক্ষে তা শোভন নয়। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সীতার পাতাল- 
প্রবেশ । অতঃপর রাম চরিত্রে যে হন্ব ও মর্মভেদী হাহাকার প্রকাশের ন্থযোগ 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৫১ 


ছিল ত৷ রামের মুচ্ছার ফলে অপূর্ণ রয়ে গেল। পুরাণের আক্ষরিক অনুসরণ 
করার ফলে গিরিশচন্দ্রের নায়ক চরিত্রের এভাবেই সংকোচন ঘটেছে। 


গিরিশচন্দ্র তিনটি অতি জনপ্রিয় নাটক 'জনা” 'পাগ্ুব গৌরব* এবং 
*পাগুবের অজ্ঞাতবাস+ এক কথায় নায়কহীন। যি ধরে নেওয়াও যায় ষে 
অনাকে নাট্যকার সী-্রাজেডি শ্রেণীর নাটক করতে চেয়েছিলেন বলেই কোন 
পুরুষ চরিত্রকে প্রধান করেননি তা হলেও শেষ নাটক ছুটি সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে 
যায় । পাগুবগেরব এবং পাগুবের অজ্ঞাতবাস নাটকের নায়ক সম্ভবতঃ 
দেবতা কৃষ্ণ-_-কারণ তার প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যার্দিকে আশ্রয় করেই এই 
নাটক ছুটির অন্যান্য চরিত্র চলাফেরা করেছে । অথচ নাট্যকার পাগুবগৌরব 
নাটকে কৃষ্ণ চরিত্রটিকে অচঞ্চল রেখেছেন । অশ্বিনী-হরণ এবং যুদ্ধপ্রস্ততির 
সংবাদই মাত্র শোন! গিয়েছে কিন্ত এ ছুটির সংঘটন না হওয়ায় কোন চরিত্রেরই 
বিকাশ হলন'। অথচ পাগুবগোরবে ভীম চরিত্রে নায়কোচিত শক্তি দেখা 
দিয়েছিল নাটকের একাধিক স্থানে । নসুভদ্রাকে তিনি বলেছেন. 


সযতনে রাখ দেবী, আশ্রিতে আবাসে 
ধন্য ধন্য পাগুব-কুলের তুমি নারী, 
ধন্য তুমি যাদব-ঝিয়াবী ! 
ষগ্যপি বিরোধ কু কু সনে হয়ঃ 
সম্ভব এ নয়, 
রক্ষিব শরণ ।গতে প্রতিজ্ঞা আমার | 
(২/১ ) 


যৃধিষ্ঠিরের আদেশ তিনি অস্বীকার করতে পারেন না সত্য কিন্ত হৃদয়ে 
তার প্রচণ্ড ছন্দ 
রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি । 
অসম্ভব সম্ভব সকলি ভবে-_- 
যাবে ধনগ্য় কৌরব সভায়, 
দ্ীনভাবে যাচিতে আশ্রয়__ 
ত্রিভুবনে এ কথ কি প্রত্যয় করিত কতু? 
স্বণা হয় মনে 2 
কিন্ত রাজ আজ ঠেলিব কেমনে? 


২৫২ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


ধর্মরাজ অন্থগামী আমি ১ 

নহে এতদিন নহে কি দারুণ অপমান 

হ্ৃত পাশ-ক্রীড়া স্থলে কৌরব সংহার | *" 

(২৫) 
তুলনামূলক বিচারে পাগুবের অজ্ঞাতবাস নাটকে ভীম চরিত্রে নায়কো- 

চিত ছন্ব অনেক বেশী । কীচকবধের সঙ্গে সঙ্গে যি নাটকের ষবনিক নেমে 
আসত তা হলে ভীম চরিত্রে নায়কের মর্যাদা প্রকাশের স্থযোগ থাকত। 
কিন্ত যেহেতু নাটকটির নাম পাগুবের অজ্ঞাতবাস তাই নাট্যকাহিনী আরও 
বিস্তুত হয়েছে এবং সেই অংশে অজ্ভুনি প্রাধান্য পেয়েছেন । ভীম এবং 
অন্তুনি উভয় চরিত্র সমগতিতে অগ্রসর হওয়ায় এই নাটকটিতেও যথার্থ নায়ক 
চরিত্রের পুর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেনি । 


শ্রীকৃষ্ণের মত আর একটি চরিত্র অধিকাংশ বাংলা পৌরাণিক নাটকে 
উপস্থিত, তিনি অঙ্ভুন। আশ্চধের বিষয় হল এই যে, অঙ্ভুন চরিত্রটি কোন 
নাটকেই নায়কের গুণাবলী লাভ করতে পারেনি । তারাচরণের ভদ্রার্ভ্ন, 
হরচন্দ্রের কৌরব বিয়োগ, গিরিশচন্দ্রের পাণুবের অজ্ঞাতবাস, ক্ষীরোদপ্রসাদের 
নর-নারায়ণ, অপরেশচন্দ্রের ক্ণার্জন প্রভৃতি আরও অনেক নাটকেই অর্জনের 
একটি বিশেষ ভূমিকা থাকলেও সেই ভূমিকা নাটকের নায়কের সক্রিয় ভূমিকা 
নয়। এর প্রধান কারণ হল অর্জনের অধিকাংশ কর্মের পিছনে যে সর্বশক্তিমান 
কৃষ্ণের অদৃশ্য হস্ত সক্রিয় সে কথা নাট্যকারগণ জানিয়ে দিতে ভোলেননি। 


মহাভারতে 'এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকে সবাপেক্ষা জীবস্ত, ঘন্থমুখর 
চরিত্র হলেন কর্ণ। অপরেশচন্দ্র এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে কর্ণ চরিত্রের 
উপর নাট্যকারদের সহানুভূতি পসাবিত হওয়ায় কর্ণ নাটক দুটির নায়ক হতে 
পেরেছেন। অপরেশচন্দ্রের কর্ণ নাটকের স্থচন! থেকে পরিণতি পর্যস্ত দৈব- 
নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত-_পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করেও তিনি শেষ পর্যস্ত 
পরাজিত। কর্ণার্ভূন নাটকে অপরেশচন্ত্র নিয়তিকেই প্রাধান্য দিলেও কর্ণ 
চরিত্রের মানবিক দিকটি তার দৃষ্টি থেকে সরে যায়নি | নাট্যসাহিতোর 
জনৈক সমালোচক মন্তবা করেছেন-__ 
কর্ণাজূ'নের.কর্ণ শক্তিমান, বীরপুরুষ বটে, তাহার কার্ষের মধ্যে 
দুর্ধযোধনের প্রতি বন্ধু-প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৫৩ 


নাই ।---অপরেশচন্ত্রের কর্ণাজূনের কর্ণের মৃত্যুতে একটি নির্যম 
নিয়্তি-নির্ধাতিত মহামানবের শোচনীয় মৃত্যু হইল বলিয়্। 

দর্শক চোখের জল ফেলিবার অবকাশ পায়ন1।২ 
এই মন্তব্যের একস্থানে “মহামানব+ শব্দটি ব্যবহারের সঙ্গত কারণ কখনই 
বুঝে ওঠা যায়না । আসলে ট্াজেডির নায়কের উদবাত্তত। টাজেডি রসের 
পথে বাধা হতে পারেনা । মহাভারতের কর্ণ চরিত্রে যে টুশজেডির উপাদান 
কম নেই এ কথা মহাভারতের পৃষ্টা খুলে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়না । 
মহাভারতের কর্ণ চরিত্রে মানবিকতার স্পর্শসঞ্চরণের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদগ্রসাদের 
কর্ণ চরিত্রের সাফল্য নির্দেশ করতে গিয়ে এ সমালোচক অপরেশচন্দ্রের কর্ণ 
চরিত্রকে "অন্যায়ের সমর্থনকারী "'নীচচরিজআ ব্যক্তি” ৩ আখ্যায় ভূষিত করে 
সমালোচকের নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন থেকে দ্বরে সরে গিয়েছেন। এ কথ! 
সত্য যে, ক্ষীরোদপ্রসারদ্দের কর্ণ চরিত্রে নাট্যকার অনেকখানি ছন্দ প্রয়োগ 
করতে পেরেছেন কিন্তু একথাও সত্য যে, ক্ষীরোদপ্রসার্দের উপর গিরিশচন্দ্র 
যথেষ্ট প্রভাব থাকায় কর্ণ চরিত্রে কৃষ্ণভক্তির ষে প্রবাহ বয়েছে তাই নর- 
নারায়ণ নাটককে একটি সবাঙ্গনুন্দর টাজেডি-গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। 
তবে এ কথা অনায়াসে বল! যায় যেঃ উপরোক্ত নাটাকারদের হাতেই আমর! 

পৌরাণিক নাটকের নায়ক চরিত্রের আংশিক সম্মান পেয়েছি । 


ভারতীয় পুরাণে রোমান্সের প্রশ্রবণ বিভিন্ন কাহিনী ও চরিত্রের আশ্রয়ে 
কখনও কখনও যথেষ্ট রডীন | বাঙাল যে চিররোমান্টিক তার পরিচয় মধ্যযুগের 
কাব্যসাহিত্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকে একশ্রেণীর রোমান্টিক চরিজ্রের 
সাক্ষাৎ মেলে যানা নাটকের দায়িত্ব সধত্র পালন না করেও দর্শকদের মন 
আকর্ষণ করতে পারত । এই রোমাণ্টিক চরিত্রগুলি মানবজীবনের কামনা- 
বাসনা, চাওয়া-পাওয়াত আশা-নিরাশায় কম্পিত জীবনের প্রতি এই 
চরিত্রগুলির ভালবাসা নিবিড়। অথচ প্রায়শঃই দেখা যায় নাট্যকারদের সহা- 
মুভৃতির অভাবে এই চরিত্রগুলির পুরোপুরি বিকাশ হয়নি | হয়ত পৌঁরার্ণিক 
নাটকে ভক্তিঃ বিশ্বাস এবং সখ্যম তাদের চিস্তাধারায় বাধ স্থষ্টি করেছিল । 
২1 বৈদ্যনাথ শীল £ বাংল সাহিত্যে নাটকের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭ 

পৃঃ ৪৮৫ 

৩। তেব, পৃঃ ৪৮৬ 


২৫৪ ংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


মধুস্থদনের বিশিষ্ট নায়িকা শমিষ্ঠা। নাট্যকার তার সমস্ত সহানুভূতি উজাড় 
করে এই চরিত্রটি একেছেন। ছুঃখের তপস্তায় শমিষ্ঠা সার্থক তপতী । রাজা 
যষাতির প্রতি শমিষ্টা যে নীরব প্রেমের অর্থ্য সাজিয়েছিলেন তার পূর্ণতা 
ঘটল শেষ পর্যস্ত _- 


শমিষ্টা || (ম্থগত ) হা হৃদয়, তোর মনোরথ এতদ্দিনের পর কি সফল 
হবে? (প্রকাশে )হে নরনাথ! আপনি এ দাসীকে ক্ষমা 
করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বন! মাত্র। 


রাজা || প্রিয়ে, আমি স্থ্যদেব ও দ্িগ্রগুলকে সাক্ষী করে এই তোমার 
পাণিগ্রহণ করলেম, ( হত্তধারণ ) তুমি অগ্যাবধি আমার রাজ- 

মহিষী পর্দে অভিষিক্ত হলে । 
€ ৩/৩) 


এরপর একে একে গোপন বিবাহ, তিন পুত্রের জন্ম এবং শেষ পর্যন্ত 
শুক্রাচার্ধের অভিশাপে যযাতির জর1। শগিষ্ঠা সব সহা করেছেন-__পরিশেষে 
ছুঃখের সাধনায় জয়ী হয়েছেন । দেবযানী প্রধানা মহিষী হলেও নাট্যকার 
এ জন্যই নাটকের নামকরণ করেছেন *্শমিষ্টা | শমিষ্ঠার মধ্যে চিরস্তনী 
ভারতীয় নারীর আদর্শ যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনই মধুস্থদনের কল্পনার 
সিংহভাগও চরিত্রটি আত্মসাৎ করে নিয়েছে ।& 


বাংল! নাট্যসাহিত্যের ছুটি উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক চরিত্র হল ভীম্ম ও 
অন্বা। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদগ্রসাদ--উভয় নাট্যকার মহাভারতের জ্ঞান- 
তাপস,-জিতেক্দ্রিয় ভীম্মকে কেন রূপতাপস করলেন এবং মানবজীবনের 
কামনা-বাসনার পরিচ্ছদ পরিয়ে নাটকে উপস্থিত করলেন এ প্রশ্ন মনে জাগে। 
বিংশ শতাব্দীর মানবতাবার্দী চিন্তাধারা, কাম-জীবনের উপর ফ্রয়েডীয় 


৪. *শমিষ্টা চরিত্রটিতে এক প্রশান্ত কল্যাণময়ীর রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে ।""" 
এ জাতীয় চরিত্র কল্পন! মধূস্থদনের নিজন্ব । সংস্কৃত নাটকের কোমলপ্রাণ 
মুগ্ধা নায়িকার আদর্শটি এক্ষেত্রে অন্ুস্থত হলেও, চিত্তের সর্ব সংক্ষোভ 

ংহরণ করে প্রশাস্তি অবলম্বন এবং পরম শক্রসম্পর্কেও কল্যাণচিস্তা কবি 
স্বয়ং কল্পনা করে নিয়েছেন ।""*এই সর্ধংসহা ভাবটি ভারতীয় নারীত্বের 
আদর্শরূপে বহু প্রাচীন কাল থেকেই পুজিত হয়ে আসছে ।, 


_ ক্ষেত্র গুপ্ত £ নাট্যকার মধুস্থ্দন, কলিকাতা, ১৩৬৯ পৃঃ ৮১ 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৫৫ 


মতাদর্শের প্রসার ইত্যাদি নাট্যকারঘবয়ের চিন্তায় ছিল কিনা জানিনা তবে 
জানি ভীম্ম চরিত্রের নব-মূল্যায়ণ তার। করেছিলেন । উভয় নাট্যকারের নাটকে 
অঙ্কিত ভীম্ম যেমন মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ তীম্ম ননঃ তেমনি অস্বাও মহাভারতে 
বণিত অন্বা নন। 


তবে রোমান্টিক চরিত্রের বিচারে এই ছু'টি চরিত্র অনবদ্য । 


অবশ্ত পৌরাণিক নাটকে এই শ্রেণীর চরিত্র যে পূরাণ-রস ক্ষুপ্ন করে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । অস্বা এবং সত্যবতী চরিজ্মে মানবী ধর্ম আরোপ 
করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ভীম্ম এবং ব্যাসজননী চরিত্রে কলঙ্ক ছুইয়েছেন-- 
তেমনই ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্বা ষথার্থ প্রেমের মাধূর্ধ নিয়ে সৌরভ ছড়াতে 
পারেননি । ছুটি নাটকেই অন্বা প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বিচারিণী--প্রকৃত প্রেমের 
অভাবে এই চরিত্রের সংলাপে যতই রোমান্দের স্বর মর্মভোঁি হোক না কেন, 
চরিত্রটি একনিষ্ঠ প্রেমিকা হিসাবে হাজির হতে পারেনি । 


অবিমিশ্র ভক্তিবাদ পৌরাণিক নাট্যচরিত্রকে যে বারংবার বিকশিত হওয়ার 
পথে বাধ! দিয়েছে বাংল! সাহিত্যে তার উদাহরণ প্রচুর । রাজকষ্ণ রায়ের 
এবং গিরিশচন্ত্রের প্রহলা্, গিরিশচন্দ্রের নীলধ্বজ, ছ্বিজেন্দ্রলালের ভীম্ম এবং 
ক্ষীরোদপ্রসাদের পদ্মাবতীর ন্যায় আরও অনেক চরিত্র কৃষ্ণভক্তির রসে আর্দ্র 
হয়ে নাট্যচরিত্রের আদশ' থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছেন । রাজকে প্রহলাদ 
জন্ম থেকেই কৃষ্ণভক্ত বলে এ চরিত্রে কোন ছন্দ নেই । গিরিশচন্দ্রও এই ত্রুটি 
থেকে মুক্ত নন। একাস্ত ভক্ত চরিত্র যে কোন নাটকেরই মুখ্য চরিত্র হোক 
না কেন নাটকীয় চরিত্রের সজীবতা লাভ করতে পারেনা । 


গিরিশচন্দ্রের জন। নাটকের নীলধ্বজ নাটকের গুরু থেকে শেষ পর্ধস্ত একাস্ত 
কৃষ্ণভক্ত চরিত্র । নাটকের স্চনাতেই তিনি অগ্নির নিকট প্রার্থনা করেছেনস্ 


কল্পতরু যদি তৃমি দেব বৈশ্বানর, 
দেহ বর, 
যেন নটবর নবঘন-কায় 
বাশরি--বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম 
নর-রূপী নারায়ণে পাই-দরশন | 
(১1১) 


২৫৬ বাংল সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


জনা এবং প্রবীর যাই চাননা কেন নীলধ্বজ স্পষ্ট বলেন-_-“জেনে গুনে 
করিব না নারায়ণে অরি।+ তার ধরব লক্ষ্য হল-_দ্িষের রাজীব পায় লইব 
আশ্রয়” ৷ প্রবীরের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হল, জন পুত্রশোকে উন্মাদিনী; কিন্ত 
নীলধ্বজের পিতৃ-সত্তা বা পতি-সত্তা বিচলিত হল না, তার ভক্ত-সতা। 
কৃষ্ণের আগমন সংবাদে উৎফল্প হয়ে উঠল-_ 


যাও, মন্ত্রিবর 
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগর ।*** 
প্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে, 
ঘরে ঘরে হয় যেন হরি-গুণগান । 
€৪/৩) 


অপার কৃষ্চভক্তি যেমন গিরিশচন্দ্রের নীলধ্বজ চরিত্রটিকে ভাবের বাহন 
মাত্র করেছে এবং চরিত্রটিকে সজীব হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে তেমনই ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের “নর-নারায়ণঃ নাটকের পদ্মাবতী চরিত্র সম্পর্কেও এই একই কথা বল 
যায়। পদ্মাবতী স্বামীর ভবিষ্যৎ চিস্তা করে উতৎকন্তিতা হন সত্য কিন্তু কর্ণের 
বিপর্দের মূল কারণ যে কষ্ণ! তার প্রতি পন্মাবতীর অসীম ভক্তি। এই ছুটি 
বিরুদ্ধশক্তির আকর্ষণের ফলে পদ্মাবতী চরিত্রে যে ঘন্দ-সংঘাত ফুটে ওঠার 
সুযোগ ছিল নাট্যকার তা গ্রহণ ন1 করে কর্ণের. মৃত্যুর পর পদ্মাবতীকে প্রায় 
কৃষ্ণযোগিনীতে পরিণত করেছেন । শক্রসৈন্যের আনন্দ-উল্লাস গুনে যেখানে 
তার ব্যথায় স্তত্ভিত। হওয়ার কথা সেখানে তিনি পৃত্র বৃষকেতুকে বলেন-- 


ভয় কি-_ভয় কি-_পাগুব-উল্লাস রঙ্গে 

উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার | 

ওরে বস, পিতা তব ত্রি-অগত মাঝে 

যেখানে য। ছিল তারঃ সমস্ত করিয়। 

গেছে দান । অবশিষ্ট একমাত্র তুমি । 

আমি তোরে আগে হ'তে করিয়াছি কষে 

সমর্পণ । উঠুক উঠুক ধ্বনি। কার 

জয়_-কার পরাজয়? আয় দেখে আসি-- 

মৃত্যু ষেখা জীবনে করিছে আলিঙ্গন 
(৪/২) 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৫৭ 


বাংলা পৌরাণিক নাটকে “জন?” এবং “নর-নারায়ণ' সধাগ বন্দর প্রীজেডি 
হতে পারত যর্দি না নীলধ্বজ এবং পদ্মাবতী চরিত্রে সংশয়হীন কৃষ্ণভক্তি দুর্বার 
হত। এই অবিমিশ্র ভক্তিপ্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটাকারদের ইচ্ছা- 
নির্ভর । দ্বিজেন্দ্রলালের “ভীম্ম” নাটকের সমাপ্তি-দৃষ্তে সকল চরিত্রের প্রস্থানের 
পর অকন্মাৎ ভীম্মের ম্বখ থেকে কষ্ণভক্তি ঝরে পড়েছে £ 
ভীক্ম। আজ তুমি দেখা দাও হে করুণাময় ! 
জগতের গুরু কচ! পাপশীর আশ্রয়। 
পাপী আমি! নরাধম আমি । দেখা দাও ।****** 
দেখা দাও, দেখা দাও, দয়াময় হরি। 
(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ) -- 
কচ । আমি আছি দেবব্রত; কোন ভয় নাই। 
অপরদিকে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'ভীম্ম” নাটকের পরিণতি-দৃষ্থে ভীম্মের উক্তির 
সুর সম্পূর্ণ আলা দা--রুফের উক্তিও দ্বিজেন্দ্রলালের কৃষ্ণের উক্তির বিপরীত-_- 
ভীম্ম! পদতলে তুমি আবার কে হে? কোমল কর-পল্পবে আমার 
চরণ স্পর্শ করে সর্বশরীরে শীতলতা ঢেলে দিলে, সকল জালা 
জুড়িয়ে দিলে, তুর্ম কেহে? 
কষ | পিতামহ । সকলের সঙ্গে দেখা করলেন; আমি কি অপরাধ 
করেছি যে, আমাকে দেখতে চাইলেন না? 
প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক নাটকে চরিত্রের গভীরে ভক্তিবাদের প্রশ্রয় নাট্য- 
কাররাই দিয়ে থাকেন। মুল কথা হল শ্রদ্ধা ও ভক্তির গ্রকাশ- সে ভক্তি 
কৃষ্ণের প্রতি ভীম্মেরই হোক অথব] সে শ্রদ্ধা ভীগ্মের প্রতি রুষ্ণেরই হোক-__ 
সেট বড় কথা নয়। এই ভক্তিরসের গতিটি ঈষৎ সংখত করলে পৌরাণিক 
নাটাটরিজ্রের অনেকাংশে বিশ্বাস্ত ও সজীব হয়ে ওঠার সুযোগ থাকে । 
শকার, বিট, চেট প্রভৃতি চারত্রের মত বিদূষকও সংস্কৃত নাটকের একটি 
হান্তোজ্ল চরিত্র । বিদষক সংস্কৃত নাটকে সবত্র ব্রাহ্মণ কুলোন্তব, কিন্ত 
অন্যান্য হাশ্সরসাত্মক চরিত্র নীচকুলোত্তব। বিছ্ুষক আরামপ্রিয়, লোভী, 
বামন এবং নায্নকের প্রিয় বয়ন্ত । ভরতমুনি তার “নাট্যশাস্ত্রেঁ এবং বিশ্বনাথ 
তার “সাহিত্যদর্পণে' বিদ্ষক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একেছেন। সাধারণতঃ, 
বিদ্ূষকের ভূমিকা হাস্তের হলেও সে কখনও কখনও বিচক্ষণতা এবং কর্তব্য- 
পরায়ণতায় নাটকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেয় । এই বিদ্ষকই ভাসের 
১৭ 


২৫৮ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


উদয়ন-কাহিনীম়ূলক নাটকে এবং শ্র্হর্ষের 'রত্বাবলী”তে বসস্তক রূপে, অশ্ব- 
ঘোষের 'শারিপুত্তপ্রকরণ” নাটকে কৌমুদগন্ধ রূপে, কালিদাসের *শকুস্তলা+মর 
মাধব্য এবং “বিক্রমোর্বশী”তে মানবক রূপে ও শ্রীহর্ষের “নাগানন্দে? আত্রেয রূপে 
পরিচিত। বাংল! পৌরাণিক নাটকে বিদ্ষক চরিত্রের একটি বিশেষ পরিচয় 
রয়েছে। তবে যে কারণে ভবভূতি বিদ্বৃষককে কেবলমাত্র হাস্যাম্পদ চরিত্র 
রূপে অস্কনে অস্বীকৃত হয়েছেন এবং যে কারণে শুত্রক “মৃচ্ছকটিক' নাটকে 
বিদ্ষক চরিত্রে বিশিষ্ট গুণ আরোপ করেছেন সেই কারণটি সম্পর্কে বাংলা 
পৌরাণিক নাট্যকারগণ প্রায়শঃ সচেতন থাকায় বাংলা সাহিত্যে বিদষক 
চরিঝআ্টি একটি স্বতন্ত্র মূল্য অর্জন করেছে। 
ম্ধৃস্থদনের “শমিষ্টা” নাটকে বিদুষকের ছ্বৈত ভূমিকা । নটার প্রতি হাস্ত- 
রসের সংলাপ ছড়িয়ে সে বলে-__ ্‌ 
বিদুবক। হে শ্ন্দরি, তুমি অয়স্কাস্ত মণি, আমি লৌহ। তুমি যেখানে 
যাবে, আমিও সেইখানে আছি । ( হস্তধারণ ) আহা, তোমার 
অধরে ইন্ প্রভৃতি দ্েবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে, রেখেছেন । 
হে মনোমোহিনী, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর। 
(২/২) 
আবার সেই বিদূষকই প্রয়োজনে রাজাকে স্ুপরামর্শ দেয় ঃ 
বিছ্বযক। (জ্রস্ত হইয়া) মহারাজ । একি সর্বনাশের কথা? যদ্যপি 
রাঁজ্ৰী ক্রোধবশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত” সকল 
গেল। আপনি এ বিষয়ে কি উপায় করেছেন ? 
রাজা । আরকি করব? আমি জ্ঞানশৃন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি 
ভাই। 
বিদ্ূষক | কি সর্ধনাশ ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিৎ? চলুন, 
চলুন, অতি ত্বরায় পবন-বেগশালী অস্বাবূ্ঢগণকে মহিষীর 
অন্বেষণে পাঠান যাক্গে । কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! 
(৪1২) 
মধস্থদনের 'শমিষ্টা'র মত গিরিশচন্দ্রের “জনা” নাটকেও বিদ্ষক চরিত্রটি 
দশর্ঘস্থান অধিকার কবে আছে। “জনা নাটকের পূর্বেই “নলদময়ন্তী” নাটকে 
গিরিশ্চন্ত্র বিদূষকের একটি বিশিষ্ট পরিচয় এফেছিলেন--সে কেবল লোভী 
নয়, সে প্ররূত রাজভক্ত, নলের ন্থখ-ছুঃখের চিরসাধী | এই বিদুষককে আমর! 


পৌরাণিক নাটকে চিত্ত ২৫৯ 


মহাভারতে পাইনি, সংস্কৃত নাটকের বিদূষক অথবা ইংরেজী নাটকের 
ফলট্টাক ইত্যাদি চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ না খুজে যদি দেশীয় বৈষ্ণবধর্মের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে অনায়াসেই গিরিশচন্দ্রের বিহ্বষক চরিত্রের উত্স 
খুজে পাওয়া যায়। রামকৃষ্দেবের নানা কথাম্ৃতও বিহ্বৃষক চরিক্রের মুখ 
থেকে উচ্চারিত। পরমহংস-জায়৷ সারদামণি গিরিশচন্দ্র-অভিনীত বিদষক 
চরিত্র দেখে স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন £ 
যা দেখছি, তাতো ওরই চরিত্র। আমি ত' জানি ওর 
এরকমই বিশ্বাস ঠাকুরকে ডাকলেই ত্রাণ পাওয়া যায়। আবার 
বকেও। « 
জন! নাটকের শুরুতে বিদুষক মুখে কৃষ্ণবিরোধী কথা বললেও তাঁর আস্ত- 
রিক রুষ্ণভক্তি অপ্রকাশিত থাকে নি. 


আরে দেবতা, এ যে তোমার খেলায় পড়ে বিশ বার হরি হরি 
বল্পম, একবার নাম কল্লে তরে যায়। খামার উপায় হয়েছে, 
আমায় ভাবতে হবে না। 
(১1১) 
নাটকের পরিণতিতে শ্রীরুষ্চ নিজে এসে বিদুষককে তার বাঞ্ছিত রূপ 
দেখিয়েছেন £ 
শ্রীরুষ্ণ | ব্রাঙ্গণ, দেখ। 
( কুঞ্জকাননে রাধারুষ মুত্তির আবির্ভাব ) 
বিদ্ষক। ওরে বামনি, দেখ,» দেখ দেখ। এখন গোলকেই যাই 
আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর ছুঃখ নাই। 
উভয়ে । জয রাধে, জয় রাধারঞীন। 
এই বিদষক চরিত্রই পাগুবগোৌরব নাটকে কঞ্চুকী চরিত্রে রূপান্তরিত 
হয়েছে। তবে সংস্কত নাটকে রাজ-প্রতিহারী কঞ্চুকী চরিত্রের প্রভাব 
তীত্র হওয়ায় বিদ্বষক চরিত্রের ভক্তিপ্রাণতা এই চরিজ্রে সর্বত্র রক্ষিত নয় । 
পৌরাণিক নাটকে এক শ্রেণীর চরিত্র দেখা যায় যাদের ভূমিকা যাত্রার 
বিবেক, মোহাস্ত ইত্যাদি চরিত্রের স্ভায়। যাত্রার এ জাতীয় চরিত্রের কাজ 
ছিল কাহিনী এবং ঘটনার ভিতরকার জটিল গ্রস্থিকে উন্মোচিত করা নাট্য-, 
চরিত্রের সুপ্ত বাসনাগুলিকে ব্যাখা। করা । এই চরিত্রগুলির প্রধান আশ্রয় 


৫. হেমেজ্ত্রনাথ দাশগুপ্ত £ ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৭৮ 


২৬০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


হল গান কেনন! গানের দ্বারাই চিত্তের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। 
মনোমোহন বন্থুর শান্তি পাগলা, গিরিশচন্দ্রের পাগলিনী (বিহ্মমঙ্গল ঠাকুর ) 
ইত্যার্দি একই গোত্রের চরিত্র । এ প্রসঙ্গে আর একটি চরিত্রের কথা মনে 
আসে, তিনি নার? । পৌরাণিক নাটকে জটিলতা স্থষ্টি এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 
তার দান উল্লেখযোগ্য । নারদের ধূর্ত অথচ কল্যাণময় স্বরূপ অনেক নাটকে 
আছে। বিছ্ুষকের স্যায় নারদেরও “50055 01170710815 যথেষ্ট। 


ট্রাজিক নাটকের ক্ষেত্রে একধরণের চরিত্রের উপস্থিতি প্রায়ই দেখা যায়-_ 
এই খল চরিত্রগুলি নাট্যকাহিনীকে যেমন জটিল করে তেমনই নায়কের জীবনে 
এক অপরিসীম ছুঃখভোগের কারণ হয়। পৌরাণিক নাটকে এই খল চরিত্রের 
উপস্থিতি মাঝে মাঝে দেখা গেলেও শেষ পধস্ত নাটকের ভাব-মোক্ষণে 
(080791519 ) তাদের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না বলেই পৌরাণিক 
নাটকে সার্ক ভিলেন চরিত্রের পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া যায় না। আর 
একটি কারণ হল পূরাণের দেব চরিজ্রগুলি সাধারণতঃ এই চরিজ্রের দায়িত্ব 
পালন করায় “1881০ 0০৬ তেমন তীব্র হতে পারে না। কলি, শনি, 
শকুশি এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রও কোন কোন নাটকে ভিলেনের দায়িত্ব পালন 
করেছেন । 

মধুস্থদনের “পল্মাবতী” নাটকে কলি স্বয়ং তার শিষ্ঠর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে 
পরিচয় দিয়েছেন £ 

কলি । (ম্বগতঃ ) আমি কলিঃ 

এ বিপুল বিশ্বে কে না কাপে 
শুনিয়া আমার নাম? জঅতত কুপথে 
গতি মোর | *-- 
ধর্মকর্ম সকলি সমান মোর কাছে। 
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত তাতে 
হিত মোর ; পরছুঃখে সদা আমি সুধী ।--* 
(৪/১ ) 

এ নাটকে আরও শক্তিসম্পন্ন ভিলেন চরিত্র শচী। শচী ঈর্ষাকাতরা, 
ক্রর-স্বভাবা» প্রাতহিংসা-পরায়ণা। তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করি- 
বার জন্য তিশি নিরপরাধা পল্মাবতীকে চরম ছুঃখের সন্ম্ধীন করিতেও 
পশ্চা্পদ নহেন--নাটকের খল চরিত্রর্ূপে শচীর চরিত্রটি সথপরিক্ষুট হইয়াছে ।১৬ 


গিরিশচন্দ্রের «“নল-দময়স্তী' নাটকের কলি চরিজ্র নিঃসন্দেহে ভিলেন | 
সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়? নাটকের অহংকার চরিজ্রের মত সেও যেন বিরুদ্ধ- 
৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংলা নাটাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯৬০১ পৃঃ ১৭২ 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ২৬৯ 


নিয়তি। ইন্দ্রনীলের জীবন নিয়ে যেমন পল্মাবতীর কলি জয়া খেলেছেন তেমনই 
নল-দময়স্তীর কলি নলকে দুঃখে ভাসিফে অখ্রহাণ্ডে ফেটে পড়েছেন, বলেছেন-- 
রাজ্য ধন যাবে--বিচ্ছেদ ঘটিবে-_ 
তবু সঙ্গ না ছাড়িব। 
আরে আরে যৌবন-উন্নত্তা বালা__ 
যার তরে দেবে কর হেলা 
পায়ে ঠেলে চলে যাবে তোরে । 


শ্বীবংস-চিন্তার পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা নাটকগুলিতে উপস্থিত শনি 

চরিভ্র কলির সগোক্র । ভিন্নধর্খথ হলেও ভারত-কথাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটক- 
গুলিতে শকুনি খল চরিত্ররূপেই উপস্থিত । শকুনির অস্তর এবং বাইরের দ্বৈত 
সন্তাই শেষ পর্যন্ত কৌরবদের পরাজয়কে নিশ্চিত করেছে । গিরিশচন্দ্র তার 
পাগুবগৌরব” নাটকে শকুণি চরিত্র ছুয়ে গিয়েছেন মাত্র, তার চরিত্রের নিষর 
দিকটিকে তেমনভাবে উন্মোচিত করেননি । অপরেশচজ্জের “কর্ণার্ভণ” ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের “নরনারায়ণ এবং মনোরঞ্ন ভট্রাচার্ষের *্চক্রবাহঃ নাটকে শকুনি 
জীবন্ত ভিলেন চরিত্র । শকুনির তীব্র অন্তর্দহনের পিছনে রয়েছে তার পিতা! 
এবং উনশত ভ্রাতার কৌরব-কারাগারে মৃত্যুর মর্মান্তিক কাহিনী । মুখে 
শকুনি যাই বলুন না কেন তার প্রতিজ্ঞা হল কুক্ক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের 
চিতাশয্য।-নির্মাণ । অপরেশটজ্রের শকুনির স্বগতোক্তি_ 

কহ পিতা, কহ, 

কত দিনে এই বঞ্রে 

কুরু-চু'্ডা পড়িবে খলিয়া ? 

কত দিনে খণ-মুক্ত হব আমি? 

কত দিনে শত-_বিনিময়ে শত, 

শত-_ভাই দুরধধোধন লুটাবে ধরায়? 

কত দিনে শত-_ক্ষধিতের অন্ন-খণ 

শোধিবে শকুনি একা ! 

অপরেশচন্দ্রের ক্রর শকুনি চরিত্রের একটি ক্রমবিধর্তন আছে* নাট্য- 

কাহিনীর পক্ষে তার ভূমিকা অপরিহার্ধ । “নর-নারাষণ? নাটকে শকুনি চরিজে 
হাস্যরসের তরল প্রবাহ সঞ্চারিত হওয়ায় বেদনাবোধের সঙ্গে প্রতিশোধ- 
স্পহার সঠিক মিলন সম্ভব হয়নি । 


২৬২ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


পৌরাণিক নাটকে চরিত্র-সম্পঞ্চিত আলোচনায় স্ত্রী-নায়িকা সম্পর্কে 
আলোচনা না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পুরুষের জীবনেই কেবল- 
মাত্র ভাঙাগড়ার খেলা চলে নাঃ নারীর জীবনেও ব্যথা-বেদনার অনির্বাণ দাহ 
থাকে। গ্রীক ট্রাজেডির ভিতর দৃষ্টি মেললে দেখা যায় ইলেকট্‌+ এন্টিগোন, 
হেকুবাঃ মিডিয়া প্রভৃতি চরিত্র নাটকে পুরুষ চরিত্রের শক্তিহরণ করে "শী- 
টীজেডিঃর (918০-71880$ ) নায়িকার আসন অধিকার করেছে । ভারতীয় 
পুরাণে বীরাঙ্গনা অথবা কোমল-মধুর নায়িকার অভাব নেই। কোন নারী 
সমাজের অন্যায় কঠিন বন্ধন থেকে বার হয়ে এসেছেন, কোন নারী প্রেমের 
জন্য পরকীয়া হয়েছেন আবার কেউব ম্বামী-প্রেমে রজনীগন্ধার মত শুভ্র, 
উধ্বমুখী । তবু বাংলা পৌরাণিক নাটকে শমিষ্টা, সতী, সাবিত্রী অহল্যা, 
চিন্তা, ভ্রৌপদী, গান্ধারী, দময়ন্তী ইত্যাদি কোন চরিত্রেই “শী-টাজেডি'র 
নায়িকার গৌরব প্রতিবিষ্বিত হতে দেখি না | কেবলমাত্র জন এর ব্যতিক্রম 
অথচ পুরাণে সতী, দ্রৌপদী অথবা গান্ধারী-এ'দের সকলের চরিত্রেই 
ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ছিল। সতী তার পিতা দক্ষের অপমান সহা করেন নি, 
দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর শক্তিহীনতায় তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন, গান্ধারী পুত্রদের 
অন্যায় যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কুস্তী কুমারী 
জীবনের লজ্জাকে নিজ পুত্রের সামনে বিবৃত করেছেন । অথচ মনোমোহন, 
গিরিশচন্দ্র, ছিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারগণ এই চরিত্রগুলির 
মানস-প্রবণতাকে কোন কোন স্থানে বিদাৎঝলসিত করলেও তার্দের পুরুষ- 
সুলভ কাঠিন্যকে একটি বিবর্তনের বক্ররেখায় বিস্তত করতে পারেন নি। 
টাজেডি ক্ষগ্টির প্রতি অশীহাই তাদের স্ত্রী চবিত্রগুলির বিকাশের পথে বড় বাপ! । 
পুরাণের নারী-স্থুলভ কুন্দপ্রতিম চরিত্র শমিষ্ঠা, সাবিত্রী, চিন্তা, দমযস্তী, 
সীতা, পদ্মাবতী, উত্তরা, সুভদ্রা পৌরাণিক নাটকে উপস্থিত । এই চরিত্রগুলির 
নারীস্ুলভ কোমলতাই তাদের সার্থক টাজিক নায়িকা হওয়ার পথে বাধা- 
স্বরূপ, এমন কথা বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই । «০1761. ০ 
(61061 50700001০” নিয়ে রাসিনের (8৪০1175) মত অনেক নাট্যকারই ভাল 
ন্বমুখর! নায়িকা একেছেন | এই স্থত্রে প্রধ্যাত নাট্যবিদ নিকল বলেছেন £ 
চ২৪০175 5%010160 ৪ 7651) 16811) 09 6100101)95121778 
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প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিশ্বাসই বাংলা পৌবাণিক শাটকে বীবাঙ্গন৷ নায়িকা 


স্যষ্টির মুলে বাধা দিয়েছে । মহিলা! নাট্যকারের অভাব না থাকলে হয়ত 
বাংল! সাহিত্যে ভাল “শী-টাজেড়ি” পাওয়া যেত। 
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একাদশ পিচ্ছেছ 


বাংল! পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ ॥ 


এতিহাপিক, সামাজিক এবং মানবিক আবেদন-বিজড়িত পুরাণ-কাহিনী- 
গুলির চিরত্ব নি:সন্দেহে স্বীকার্য। প্রতিটি দেশের পুরাণ সেই দেশের জন- 
সাধারণের রক্তক্ণিকায় শতাব্ধীর পর শতাব্দী ধরে একটি নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ 
সঞ্চারিত করে রাখে । ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনে ভারতীয় পুরাণগুলির 
প্রভাব প্রবল। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পুরাণসমুহের অন্থবাদ হয়েছে, 
ভারতীয় গৃহজীবনে প্রাণের শিক্ষা গৃহীত হয়েছে পুরাণের প্রতি বিশ্বাস 
ভারতীয় জনজীবনে, এই আধুনিক সমাজ জীবনেও অপরিজীম । রামায়ণকার 
তার গ্রস্থের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ভবিষ্তৎবাণী করে গিয়েছিলেন-__ 


যাবৎ স্থাস্তন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে 
তবন্রামায়ণকথা লোকেয়ু প্রচরিষ্যতি ॥৯ 


এই উক্তি অধিকাংশ পুরাণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য । পুরাণের এই চিরত্বের 
কারণ নির্দেশ করে ভিপ্টারনিংস লিখেছেন-_*[1)69 ৪7010 015 ছি 815866] 
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পুরাণ যে কারণগুলির উপর নির্তর করে জনচিত্তে স্থায়ী আসন পায় 
পৌরাণিক নাটকগুলিতে সেই বিষয়গুলি উপস্থিত থাকলেও তা৷ চিরকালের 
সাহিতা হতে পারে না। এর প্রথম কারণ হুল পৌরাণিক নাটক এবং পুরাণ 
স্বতন্ত্র স্ট্টি। পুরাণ-নির্ভর নাট্যকর্ম হলেও পৌরাণিক নাটক দৃশ্ত-শিল্প ; অন্য- 
দিকে পুরাণ শ্রব্য অথবা পাঠা-রচনা। পৌরাণিক নাট্যকারকে প্রথমতঃ লক্ষ্য 
রাখতে হয় দর্শকের আবেগের উপর । সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র “সাহিত্া দর্পণ*- 
এর মতে “দৃশ্যাঃ ততন্রাভিনেয়ম্ঃ ৷ অর্থাৎ দৃশ্কাব্য বা নাটকের সার্থকতা তার 
অভিনয়ে । নাট্যকারকেও তাই এই অভিনয়ের সকল উপাদান এবং বিষয়ের 
উপর দৃষ্টি দিতে হয়। “নাট)কার ষখন নাটক রচনা করতে বসেন তখন তাঁকে 


১, বালকাণ্ড--২। ৩৬-৩৭ 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ ২৬৫ 


চিস্তা করে নিতে হয়, তিনি যে সব দর্শকের জন্য নাটক লিখছেন তাদের রুচি ও 
রসবোধ কিরূপ এবং যে রঙ্গমঞ্চের জন্ত নাটক লিখতে হবে তাতে নাটাপ্রয়োগ 
ও অভিনদ্ব-কৌশলের স্থযোগই বা কিরূপ? দেজন্য যুগে যূগে দর্শকদের রুচি ও 
মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী নাটকের ভাব ও আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে এবং 
রঙ্গমঞ্জের রূপ ও রীতি অনুযায়ী নাটকের রূপ ও রীতিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ।”২ 
সামাজিক নাট্যকার রামনারায়ণ, গিরিশচন্দ্র এবং তুলসী লাহিড়ীর নাটকের 
কাহিনী উপস্থাপন এবং রসের মধ্যে ষে পার্থক্য তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কেননা 
এই ত্রয়ী নাট্যকার তিনটি স্বতন্ত্র যুগের মানুষ । গিরিশচজ্জ্রের পৌরাণিক নাটকের 
সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের যেমন নৈকটা খোজা ঠিক নয়, 
তেমনি ছ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাট- 
কের মিল খোজা ও অসঙ্গত। কেননা এদের নাট্যরচনার মধ্যে যথেষ্ট কালগত 
দূরত্ব । সমকালীন যুগ* সমকালীন অভিনেতা এবং দমকালীন দর্শকের মধ্যে 
সেতুবদ্ধনই নাটকের দায়িত্ব--সে নাটক পৌরাণিক, এতিহাসিক, সামাজিক 
ইত্যাদি যে কোন কাহিনী-সঞ্জাত হোক না কেন। 


নাটকের উপাদানগুলির মধো প্রধান হল সংঘাত, উৎকণ্ঠা, শ্লেষ ইত্যাি। 
সামাজিক এবং এঁতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে এই উপাদানগুলির প্রয়োগ ঘত 
সহজসাধা, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এইগুলির প্রয়োগ তেমনই কষ্টসাধ্য । 
পুরাণের কাহিনী যেহেতু মুখ্যতঃ দেবনির্ভর তাই সেখানে সংঘাত, গ্লেষ এবং 
উৎক্ঠার একান্তই অভাব । কোন কোন পৌরাণিক কাহিনীতে এইগুলির 
আপাতক্ষীণ উপস্থিতি থাকলেও পরিণতিতে সব সমস্যার মধুর পরিণতি 
অবশ্ন্ভাবী। পৌরাণিক নাট্যকারকে এই অস্থবিধায় পড়তে হয়। পুরাণের 
প্রাধান্য ঘটলে নাট্যরসাভাস ঘটে আবার নাটকীয় কৌশলের প্রাধান্য ঘটলে 
পুরাণের গৌরব স্তরান হয়ে যান । পুরাণ এবং নাটকের অবস্থিতি যেন সম্পূর্ণ 
ছুটি পৃথক দ্বীপে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন অত্যন্ত দুরূহ । গিরিশচন্ত্রের 
নাটকে ভক্তিভাব থাকায় পুরাণের আদর্শ অনুভূত হয় সত্য কিন্তু পৌরাণিক 
নাটকের চরমোত্কর্ষের পথে তা বাধা হয়ে দাড়ায় । তেমনই দ্বিজেজ্ছলালের 
নাট্যধর্মের প্রতি গভীর দৃষ্টি থাকার পুরাণের রস রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব 
হয়নি । বাংলা সাহিত্যের এই ছু*জন প্রধান নাটাকারের মত অন্ঠান্ত নাট্য- 
কারের পৌরাণিক নাটকেও এই ভারসামাচ্যুতি ঘটেছে। 


এ সত্বেও বাংল। নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জয়রথ প্রায় পচাত্তর 
বছর অপ্রতিহত গতিতে এগিয়েছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে 
বাঙালীর মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনা 
থেকেই যদ্দিও বাংলা দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিস্তার 
প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছিল কিন্ত ধর্ষপ্রাণ বাঙালী তার পুরাণকে কখনই ত্যাগ 
করেনি । কৃত্তিবাস-কাশীরামদাসের রচনা উনবিংশ শতার্বীর জীবনবেদ বল! 


২. অজিতকুমার ঘোষ £ “সাহিত্য-কোষ £ নাটক' (আলোক দার সম্পাদিত ) 


২৬৬ বাংল। সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


চলে । ইউরোপীয় নাটকের অনুবাদের পাশাপাশি পুরাণ এবং সংস্কৃত 
পুরাণাশ্রয়ী কাব্য-নাটকাদির অনুবাদ সমশক্কিতে সমান্তরাল রেখায় চলছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর রঙ্গমঞ্জে পৌরাণিক নাটকগুলির অভিনয় সর্বাপেক্ষা বেশী 
হয়েছিল, তথ্যগত বিচারে এমন উক্তি করা সম্ভব। সামাজিক নাটক এবং 
প্রহসন রচনা করলেও একমাত্র দীনবন্ধু ব্যতীত অন্ান্ক নাটাযকারগণের 
পৌরাণিক এবং রামায়ণিক নাট্যরচনার প্রতিই আগ্রহ বেশী। উনবিংশ 
শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে যে সামান্যমাক্র কালগত ব্যবধান; 
পুরাণ রচনাকালের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক হাজার বছরের কালগত 
দুস্তর ব্যবধানের সঙ্গে তুলনায় তা অনুল্লেখ্য । কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে 
মাত্র একটি শতাব্দীর ব্যবধানে পুরাণের প্রতি বাঙালীর বিশ্বাস এমন বিবর্তিত 
রূপ পরিগ্রহ করেছে যা অবিশ্বান্ত । সেই একই কারণে প্দেরাণিক নাটকেরও 
বিস্ময়কর পমাপ্তি ঘটেছে | তবে পুরাণের আবেদনের চেয়ে পৌরাণিক 
নাটকের আবেদনের তীব্রতা বেশী ক্ষীণ হওয়ার পিছনে বহুমুখী কারণ আছে । 


মধ্যমুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রখর দধেববিশ্বাস উচ্চতম আসন 
অলংকুত করে আছে । উনবিংশ শতাব্দীর স্ুচনায় যে নবজাগরণের পালা- 
বধল দেখ! দিল তাতে বাঙালী তার স্থচিরকালের দেববিশ্বাসকে অস্বীকার 
করল না', স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে পরিশীলিত করল। রামমোহন-ঈশ্বরগুপ্ত-দেবেন্ত্রনাথ- 
ভূদেব-বক্ষিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-_এ'রা ধর্মের ক্ষেত্রে নানা পথের পথিক হলেও 
সনাতন ধর্মের সঙ্গে তাদের যোগ কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়নি। প্রাচীন হিন্দু 
রক্ষণশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে নব্যশিক্ষিত তরুণদের সংঘর্ষ হলেও পুরাণের কোন 
স্থানচ্যুতি ঘটেনি |৩ক উনবিংশ শতাব্দীতে অজত্র পৌরাণিক নাটক রচনার 
পিছনে যে কারণটি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটি হল ব্রাক্গধর্সের দ্রুত 
প্রচারের হাত থেকে হন্দুধর্মকে রক্ষা করা ।৩্খ ১৮৬০ খাীষ্টা্ব পর্যন্ত 
্রাহ্মধর্মের অপ্রতিহত গতির কাছে জরাতুর হিন্ধর্ম একরকম নত হয়েই ছিল। 
১৮৭২-এ কেশবচন্দ্র-দেবেন্্রনাথ বিরোধ প্রবল হয়ে উঠলে পুরাণ-ভ্রষ্ট বাঙালী 
আবার অতীত কাহিনীর স্মতিমস্থনে ব্যাকুল হল। 


কিন্তু বিংশ শতাব্দীর স্ুচনাতেেই বাঙালী সমাজ এবং বাঙালীর চিন্তা, 
জগতের পট-পরিবর্তন ঘটল । স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর প্রদোষ-মুহূর্তে 
দাড়িয়ে শতাব্দীর নাড়ী-স্পন্দন অনুভব করেছিলেন | এই শতাব্দী যে 


৩ক. এ সম্পর্কে গ্রন্থের অন্যত্র দীর্ঘ আলোচন! করা হয়েছে 


৩থ. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধে'ই কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রিত রূপ জনপ্রিয় 
হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুরাণ-নিভ'র সংস্কৃত নাটক বেণীসংহার,, 
“চ গুকৌশিক", “বিক্রমোর্বশী”, “অভিজ্ঞান শকুস্তলম্* “উত্তর রামচরিত*, 
ধনঞ্ীয় বিজয়” ইত্যাদি বাংলায় অনুদিত হয় এবং যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য 
অর্জন করে। 


বাংল! পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ ২৬৭ 


রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তথা সামাজিক যন্ত্রণায় নিরন্তর দগ্ধহবে সে 
কথা তার মনে স্পন্দিত হয়েছিল। তাই দেখি বিগত শতাব্দীর গিরিশচন্্রের 
যেখানে মৃখ্য পরিচয় পৌরাণিক নাট্যকার রূপে, সেখানে বিংশ শতাবীর 
প্রথম দশকে তিনি প্রধানতঃ সামাজিক এবং এতিহাসিক নাট্যকার । ১৯১০ 
থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে গিরিশচন্দ্র মোট ২১টি নাটক লিখেছিলেন_যার 
মধ্যে মাত্র ৪টি পৌরাণিক অথবা পৃরাণাশ্রয়ী নাটক । দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের পুর 
পর্যন্ত বাংলা পৌরাণিক নাটকে এই স্ুরিই চোখে পড়ে। বস্ত্রতপক্ষে বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ছুটি দশকেই পৌরাণিক নাটকের শেষ ঘণ্টাধ্নি শোনা 
গিয়েছিল । 


উনিশ শো তিরিশের পর সমগ্র ভারতবর্ষের জনজীবনে স্বাধীনতার জগ 
শেষ লড়াই শুরু হয়। আন্তর্জাতিক পরিবেশেও এই যৃগ একান্তই অস্থিরতায় 
কাতর, দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের ( ১৯৩৯-৪৫ ) আসন্ন মারণযজ্জের প্রস্ততি তখন 
আকাশে বাতাসে । দেশীয় পরিবেশে নরমপন্থী, মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থীগণের 
স্বাধীনতার জন্য শেষ সংগ্রাম তিরিশের দশকের একমাত্র লক্ষ্য । উনবিংশ 
শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ছিল প্রস্ততির প্রয়াস, বিংশ শতাব্দীতে 
সেই আন্দোলন একটি গ্রব লক্ষ্যে ধাবিত হল । ১৯০৪-০৫-এ বঙ্গতঙ্গকে 
কেন্দ্র করে যে জাগরণ স্থচিত হয়েছিল, তারই প্রাণশ্রোত স্বাধীনতার পৃব 
পর্যন্ত হোমাগ্সির মত নিতা বহ্িমান। 


কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বের কোন সাহিতোই স্বাধীনতার 
প্রাক মুহূর্তে পুরাণের শাস্তঃ সমাহিত দৈব-নির্ভর কাহিনী আশ্রয়ে নাটক 
রচনায় উৎসাহ দ্বরে থাক, নাট্যকারের উদ্দাসীন চিত্তের মর্মকোষেও পুরাণ 
আর উপস্থিত থাকেনি । বাংলা নাট্যসাহিত্যেও এই দিকটি লক্ষ্য করা ঘায়। 
১৯৩০-এর পূর্ব পর্যস্ত বাংলার নাট্যকারগণ পৌরাণিক নাটক ক্ষীণ ধারাটি 
যাতে মুছে ন। যায় তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন । ক্ষারোদপ্রসাদের “নরনারায়৭', 
ফোগেশচন্জ্র চৌধুরীর “সীতা*, অপরেশচন্দ্রের “কর্ণাক্ক্কনঃ জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 
“রামচন্দ্র, মন্সথ রায়ের “্টাদ সদাগর* “পেবান্থর' ইত্যাদি নাটক ১৯৩০ সালের 
মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রদীপের শেষ শিখার সম্ভবতঃ এই সময়ই শেষ 
ঝলকানি । রাজনৈতিক এবং সামাজিক সনস্যাকাতর বাঙাল দর্শক তখন 
“জনা, 'পাগডবগোৌরব*, “ভীম্ম" নাটক অপেক্ষা সমাজ-জীবনাশ্রয়ী অথবা 
অন্ন্বাদ্দের নাটান্থখে বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল । পরবততীকালে যদিও বা৷ 
দু'একটি পৌরাণিক নাটক লেখ। হয়েছিল তার উদ্দেশ্ত একাস্তই ছিল পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চ | তেই উদ্দেশ্য গিরিশচন্দ্রেরেও ছিল | কিন্তু গিরিশচন্জ্রের 
পৌরাণিক নাটক যেমন আবাল-বুদ্ব-বণিতাকে রঙ্গমঞ্চের গ্রতি আকুষ্ট করেছিল 
তার কণামাত্র গৌরবও বিংশ শতকের চল্লিশোত্বর পৌরাণিক নাটক দাব 
করতে পারেনি । এর কারণ নাট্কারের অক্ষমতা নয় জনরুচির স্পষ্ট 
পরিবর্তন । 


২৬৮ বাংলা সাহিত্য পৌরাণিক নাটক 


১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা যখন এল তখনি হল দেশবিভাগ । অতঃপর বাংলা 
পৌরাণিক নাটক সম্পুর্ণ বিদায় নিল। এর কারণ নির্দেশ করে নাট্যসাহিত্যের 
ইতিহাসকার লিখেছেন_-“পৌরাণিক বিষয়বস্তর মানবিকগুণপ্রধান না! হইলে 
সাহিত্যে তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না; অর্থাৎ পুরাণ কেবল 
পুরাণ হইয়1 বাঁচিয়1 থাকিতে পারে না, মান্গষকে ভিত্তি করিয়াই তাহাকে বাচিয়া 
থাকিতে হয়। বাংলার বিগত শতাব্দীর পৌরাণিক নাটক প্রধানত: বিশ্বাস 
ও ভক্তিরসাশ্রিত ছিল, আজ জাতির মন হইতে বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব দর 
হইয়! গিয়া যুক্তিবাদের বিকাশ হইয়াছে। যুক্তিবাদের সম্মখে পৌরাণিক 
আদর্শ টি'কিয়া থাকিতে পাবে না, সেইজন্য আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাটকের 
অন্তিত দেখিতে পাওয়া যায় না| গ 


দ্বিতীয় মহাযৃদ্দ এবং দেশবিভাগ একদিকে যেমন বাঙালীর অন্দরমহলে 
তার নিষ্ঠর প্রভাব সঞ্চারিত করল জঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাটকের শান্ত নিত্তরঙ্গ 
গতিপথকেও আমুল পরিবত্তিত করল । এই যুগের নাটকের কাহিনী নাগরিক 
সমাজের যন্ত্রণাদপ্ধ তলদেশ থেকে উঠে এসেছে, এই যুগের নায়ক গোষ্ঠীর অথবা 
শ্রেণীর প্রতিনিধি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন বাংল] দেশে ভূখ! মানুষের 
মিছিল, লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃতকল্প এক মর্মান্তিক ইতিহাঁস। বিংশ 
শতাব্দীর মান্থষ এ জন্য দৈবকে দায়ী করেনি, দেবতার কাছে কৃপাভিক্ষা করেনি, 
কেননা সে জানে এই মৃত্যুর চিতাশয্যার উপরই কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ মুনাফার 
পাহাড় গড়ে তুলেছে। 

একদিকে যৃদ্ধের মাশুল ম্বব্ূপ এই অনাহার এবং ম্বৃত্যু অন্তর্দিকে এলো 
দেশবিভাগ। «দেশবিভাগের ফলে আমাদের সমাজে যে অভাবিত দুর্যোগ 
নামিয়া আসিল তাহা! আমাদের অভ্যন্ত ও শাস্তিমগ্ন জীবনধারা অম্পুর্ণবূপে 
বিপর্যস্ত করিয়া দিল। পারিবাগ্রিক জীবনের লজ্জা, শালীনতা ধলায় লৃটাইয়া 
পড়িল। বিকৃত লালসা ও অশুভ অর্থলিপ্লা ফাদ পাতিল সর্বত্র । অভাবের 
নুড়ঙ্গপথে মনুত্যত্ব আত্মহত্যা করিয়া বসিল।” « 


বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের বাংলা নাটকের উপজীব্য বিষয় হল 
সমকালীন বাস্তব জীবন। অতি-আধুশিক বাংলা নাটকগুলির সঙ্গে উনবিংশ 
শতাব্বীর দ্বিতীয়ার্ধের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু*টি দশকের বাংলা নাটকের 
মধ্যে যেন কোন সম্পর্কই নেই । উনবিংশ শতাব্বীতেও নাটক সমাজের 
সমস্যার কথা বলেছে, কিন্তু সেই সমস্যা যেন কোন একটিমাজর পরিবারের 
সমস্যায় কেন্দ্রায়িত মাত্র । “কুলীন কুলসর্বন্ব", এপ্রফুল্ল” ইত্যাদি নাটক ব্যক্তি- 
চবিত্রের প্রতিই আলোকপাত করেছে। কিন্তু অত্যাধনিক বাংলা নাটকে 
বাক্তিজীবন নয়» গোষ্ঠীজীবনেরই প্রতিষ্ঠী। গণনাট্যের দ্রুত বিকাশে যে বাংলা 


৪, আশুতোষ ভট্রাচার্য ঃ বাংল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৯৬১ 
৫. অজিতকুমার ঘোষ : বাংল নাটকের ইতিহাস, ৯৩৬৮ 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষৎ ২৬৯ 


নাটক রচিত হতে গুরু করল সে নাটকে পুরাণ এবং ইতিহাসের ঘটন। ও 
চরিত্রের পরিবর্তে উপস্থিত হল সম্পূর্ণ বৃতন নাটাধারা, ষার নায়ক সমকালীন 
বিক্ষৃদ্ধ সমাজজাত। এই নাটকগুলির নায়ক-নায্িকা হরিশ্চন্দ্র, পঞ্চপাণ্ডবঃ 
দুর্যোধন, রুক্মিণী, প্রহলাদ, ধরব, কৃষ্ণ, অর্জ.ন, স্থৃভত্রা অথবা কর্ণ নয় ; এর! 
আমাদের একাস্ত পরিচিত পরাণ মণ্ডল (জবানবন্দী-_তুলসী লাহিড়ী) বিশ্বনাথ 
€(মোকাবিলা-__দিগিন্দ্রন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ), ধর্মদ্রাস ( ছুঃখীর ইমান--তুলসী 
লাহিড়ী), পরী ( নতুন ইহুদী--সলিল সেন ), বিশু ( অঙ্জার--উৎপল দত্ব )। 
আর সুদ্বর অমরাবতী অথবা নন্দনকানন নয়, কৈলাসপর্বত অথব। হস্তিনা- 
ইন্দ্রপ্রন্থ নয়, স্বাধীনোতর বাংল। নাটকের ঘটনাস্থান হয় বাংলা দেশের আমিন- 
পুর গ্রাম ( নবান্ন ) নয় কলকাতার কোন অনাথ আশ্রম (জীবন শ্রোত ) 
অথবা আসানসোলের মেলডন কোলিয়ারী ( অঙ্গার )। 


বাংল। নাটকের এই সদ্ধিযুগে পৌরাণিক নাটক প্রায় বজিত এমন কথা 
পুবেই বলা হয়েছে । কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে চরিত নাটকের 
যে ধারাটি কিছুটা সজীব তা গিরিশচন্দ্র কে ক্ষীরোদগ্রসাদ পরধস্ত নাটাকারদের 
রচিত চরিত নাটক অপেক্ষা কিছুট? স্বতন্ত্র হলেও পাটকগুলিতে “বাক্ি' চরিত্রের 
যথাযথ উপস্থাপনা সম্ভব হয়নি। গিরিশচন্দ্রের “বৃদ্ধচরিত', *চৈঠম্য-লীলা'। 
'শঙ্করাচাধ? অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদের *রামানুজ” চরিজ্র-ভিত্তিক নাটক হলেও 
অলোৌকিকতা এবং বিশ্বাসকে আশ্রয় করার ফলে তাদের জীবশী নাটকগুলিও 
পৌরাণিক নাটকের লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রাণপুরুষ ঈরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, মধুস্থদন দত ইত্যাদি চরিত্রকে 
নিয়ে রচিত জীবশী নাটকগুলি পৌরাণিক লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে পড়েনি । এর 
পূর্বে রচিত চরিত নাটকগুলি পৌরাণিকতায় আচ্ছন্র হওয়ার কারণ হল সেগুলি 
সাধারণ মানুষের জীবন চরিত নয়, ধর্মসাধনার বাইরে থেকে উঠে আসা কোন 
মানুষের কাহিণী নয়। অত্যাধ্নিক বাংলা চরিত নাটকের এই ধব্যক্তি' 
প্রাধান্তই তাকে পুরাণের অলেঁকিকতা-মুক্ত করেছে। 


উনবিংশ শতান্দীর স্থচনায় বাংল] নাটকের যাত্রা শুক হয়েছিল পৌরাণিক 
নাটকের মাধ্যমে, আর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের স্থচনায় পৌরাণিক নাটক 
তার সমস্ত স্ষ্ট্িশক্তি প্রায় হারিয়ে বসল । “বিশ্বরূপা” কর্তৃপক্ষ ১৯৫৭ সালে 
“গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা” কর্মস্থচীতে অংশ গ্রহণের জন্য ষে বিজ্ঞপ্তি গ্রচার 
করেছিলেন তাতে লেখা ছিল “পৌরাণিক এতিছাসিক কিংবা সামাজিক 
মৌলিক বা অন্রুবার্দিত বা উপন্যাসের নাট্যরূপে যাহারা যে কোন বিভাগে 
এক কিংবা একাধিক আঙ্গিকে পারদ্শিতা বা নৃতনত্ব দেখাইতে পারিবেন, 
তাহাদের মধ্যে নির্বাচিত প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে নিয়লিখিতভাবে 
পরত করা যাইবে ।”” প্রথম প্রতিযোগিতায় যে ১৩২টি নাটক অভিনীত, 
হয়েছিল, লক্ষ্য করলে দ্বেখা যাবে তার একটি মাত্র পৌরাণিক নাটক, ১২৮টি 
সামাজিক নাটক । এই ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে পৌরাণিক নাটক 


২৭০ বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 


রচনার দিন শেষ হয়েছে । আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 
তা হল,--““সাম্প্রতিক বাংলা নাটক বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে ঘোগ 
স্থাপন করে নেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। যে কল্পনা এবং ভাব্বিলাস এতদিন 
পধস্ত বাংলা নাটকের অগ্রগতির পথে বাধ] দিয়ে এসেছে, তা দ্র হয়ে গিয়ে 
আজ এক স্থকঠিন বাস্তব জীবনবোধ বাংলা নাটকের উপজীব্য হয়েছে । প্রায় 
একশত বছর পর নাটক আজ তার পথ খুঁজে পেয়েছে । ন্ুতরাং বাংলা 
নাট্যসাহিত্যের নবযুগের অরুণোদয় আসন্ন হয়ে এসেছে বলে মনে করা 
যেতে পারে |”* 


বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নাট্যদর্শকর্দের কাছে পৌরাণিক নাটক 
যে পূর্-শতাব্ধীর অখয়ব এবং রস নিয়ে উপস্থিত হতে পারেনি তার পিছনে 
বাঙালশর ধমশয় ভাবনার পরিবর্তনও কাজ করেছিল । জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব 
নব আবিষ্কার, যন্ত্রশিল্পের প্রতি গভীর আকর্ষণ মানুষের পরম্পরের মধ্যে 
নান! শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে অধ্যাত্মবাদ ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে। 
পুরাণে এবং উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকে পাপ-পুণা, হ্যায়- 
অন্যায় সম্পর্কে যে সকল অভিমত উচ্চারিত, আধুনিক যুগে সে সকল ধারণার 
পরিবর্তন ঘটেছে । বিংশ শতাব্দীর সমাজ এবং সাহিত্য এই পটভূমিকাতেই 
রচিত। নাটযসাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রবহমানতার সঙ্গে অবিচ্ছেছ্চ তাই 
বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ নাটকেরই উপজীব্য রাজনীতি, সমাজচিত্র ও 
অর্থনীতি । 


বিশ্ব নাটাসাহিতোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্বীকার করতে হয় 


নাটকের বিবর্তন মোটামুটি তিনটি ধারায় সম্পন্ন হয়েছে । প্রথম ধারায় 
সামাজিক অবস্থা উপেক্ষিত বলেই নাট্যকাহিনীর আশ্রয় দেবতার কীত্তি- 
কাহিনী । দ্বিতীয় ধারায় দেবতাশ্রিত মানুষই হল নায়ক, কেনন। দন্দক্ষবধ 
সমাজজীবন সম্পর্কে এই ধারার নাট্যকারগণ অবহিত । তৃতীয় ধারায় রচিত 
নাটকে মানগষের কথা, যে মানুষ শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে সচেতন, ব্যক্তিস্বাতঙ্ত্ো 
বিশ্বাসী । অধ্যাত্মবাদ যেরূপ ধীরে ধীরে বস্ববাদে বূপাস্তরিত হয়, ধর্মাশ্রয়ী 
পৌরাণিক নাটকও ক্রমশঃ বাস্তববাদী নাটকের কাছে আত্মসমর্পণ করে ।" 


৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য £ সাহিত্য-কোষ £ নাটক (আলোক রায় সম্পার্চিত)। 
৭. “এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায়_-নাটকের ইতিহাস আসলে নাট- 
কের দেবতাকেন্দ্রিকতার ক্রমহ্রাসের এবং মানবকেন্ড্রিকতার ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস । নাটকের এই এক কেন্দ্র থেকে অন্ত কেন্দ্রে অভিসরণ সমা- 
জের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে কার্কারণযোগে যুক্ত হয়ে আছে 
এবং আছে বলেই শিল্পকর্ম হিসাবে নাটকের অভ্যুদয় ঘটেছে 
মানবকেন্দ্রিকতার স্থচনার সঙ্গে অর্থাৎ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা _ ব্যক্তি- 
চেতনার বুদ্ধির সঙ্গে ।৮”-- সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্যতত্ব মীমাংসা । 


বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষাৎ ২৭১ 


বাংল! নাটকের একশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এই বিবর্তনটি হত 
স্পষ্ট, ইউরোপীয় নাট্যসাহিতোর হাজার বছরের বিবর্তনে তা৷ ম্পষ্টতর । 
মধাযুগে ইউরোপে গীর্জায় ধর্মীয় পরিবেশে যে মিদ্ট্ি, মিরাক্যল জাতীক্ 
নাটকগুলি অভিনীত হত সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল স্ভদীক্ষিত খীষ্টান ধর্মা- 
বলম্বীদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। একাদশ থেকে প্রয়োদশ শতাববী পযন্ত 
এই নাট্যভিনয়ের গতি দ্রুত ছিল। এরপর ফেবতাশ্রম্বী সাধূ-সম্ভদের 
অলৌকিক জীবন-কাহিনী নিয়ে নাটক রচিত ও অভিনীত হুতে লাগল । 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এই পরিবর্তনটি চোখে পড়ে । ষোড়শ 
শতাব্দীতে পৌছে নাটকে বাস্তবতা এবং লোকচরিত্রের প্রতিফলনের উপর 
নাট্যকারদের দৃষ্টি পড়ে। ফরাসী এবং ইতালী নাট্যসাহিত্যে যেমন, তেমনি 
স্পেন, পতু'গাল প্রভৃতি দেশের নাটাসাহিতোও ধমশয় নাটকের বিদায় এবং 
বাস্তবধমর্ণ নাটকের বিকাশ একই রীতিতে হয়েছিল । বাংলা নাটাসাহিত্োর 
মাত্র একশ? বছরের ইতিহাসেও কিন্তু এই বিবর্তনটি সংঘটিত হয়েছে । 


আধুনিক ও অত্যাধুনিক নাটকের অন্যতম প্রাণ হুল ০079178110 
9036196+ বা নাটকীয় উৎকণ্ঠা । নাট্যকার এই আঙ্গিক কৌশলে যুগপৎ 
কাহিনীর অগ্রগতিতে ক্রুতি সঞ্চারিত করেন ও নাটকীয় চরিত্রকে একটি 
অনিশ্চিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি ফাড় করান । একমাত্র পৌরাণিক নাটক 
ব্যতীত অন্যান্য সব শ্রেণীর নাটকেই দর্শকমনে উৎকগী স্প্টির সুযোগ ধাকে। 
পৌরাণিক নাটকে বাস্তবসম্মত উৎকণ্ঠা অবহেলিত হওয়ার কারণ হল পুরাণের 
সদ্ধচরিত্র এবং ঘটন] দর্শকদের এতই জান? যে তার দ্বারা দর্শকের মনে উদ্বেগ, 
উত্তেজনা এবং অনিশ্য়-উৎকঠা সঞ্চারের সুযোগ কম । আধুনিক যুগে 
পৌরাণিক নাটকের আবেদনের অভাবের এটিও একটি কারণ হতে পারে। 


যুগ পরিবঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের যেমন নুতন ব্যাখ্যা চলতে থাকে 
তেমনই পৌরাণিক নাটকের রস 'এবং অবয়বেও বিবর্তন ঘটতে বাধ্য । ৮৩৪- 
০০০ দেশ-বিদেশের পৌরাণিক নাটকের এই আধুনিকীকরণের কথা বলতে 
গিয়ে শ্রন্দরভাবে বলেছেন--%11 15 2 00100050901 01081 01121700105 
%/1)0 19 10901060 010 25 [01)6 11111191001 01) (176 17161)01) 51966 01 1106 
1/090610 08010101) 01 11911) 10170715870 ৬110 19 2150 17051 
01061) 10781550 01 1015 %[০9900 1)68595, 00995 170 8811 8000 
1176 910) 05 20101)015 0161)0101)60 17) 01119 1790061 01 0191778 010 
9019. 0) 1) 983 5810 100 ৪ 7016%10115 56001011 1 ৬11) 
80170581078 01121700905 58105 05 ০০011091106 ৪ 50116096017 
10901) 000 ০010515 10 10000 9170859 10101) 15 1162161 00 4£১116801% 
07917171507. 011817000% 106161)61 16৮15%59 1007 16076281065 005 008. 
75 0565 110610.৮ ইংরেজী নাটকে 1119 এবং ফরাসী নাটকে 
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২৭২ বাংল! সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক 
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বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই নবপুরাণ পদ্ধতিটি আমর! রবীন্দ্রনাথের রচনার 
মধ্যে পেয়েছি । রবীন্দ্রনাথ পুরাণের ভক্তিবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদের 
প্রতিষ্ঠার মুলম্ুরটি অন্ছধাবন করতে পেরেছিলেন। ধর্মপ্রাণ বাঙালী সমাজে 
বর্তমান যুগে ধর্মতব আর ভক্তিরসে দ্রব হয় ন| বলেই পৌরাণিক নাটকের 
আদএ আর বিগত শতাব্দীর মত তনই | রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং রবীন্দ্রোত্তর 
বাংল! নাট্যফারগণ সমাজ জীবনের বহিরঙ্গ এবং অস্তরঙ্গে সনাতন ধর্ম বোধের 
এই ব্যাপক পরিবর্তন সম্পর্কে যে সচেতন তার পরিচয় তিরিশের দশকের পর 
পৌরাণিক নাট্যকর্মে তাদের নীরবতা | 


গিরিশচন্দ্র বাঙালী চিত্তে ধর্মপ্রবাহের চিরস্তনত্ব সম্পর্কে নিঃসনেহ ছিলেন । 
সেজন্য বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যুৎ জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তার মনে কোন 
দ্বিধা ছিল না । কিন্তু দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই সেই ধর্ম-জোয়ার 
স্তিমিত হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের প্রচার গেল কমে। 
কলক।তার মঞ্চগুলির পাদপ্র্ীপের আলো! থেকে পৌরাণিক নাটক দ্রুত সরে 
যেতে লাগল | সমকালীন জীবন-যৃদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের মন থেকে ধর্মের 
প্রতি বিশ্বাস অপস্থত হতে থাকায় পৌরাণিক নাটকের আবেদনও 
কমতে থাকে। 


ভাবীকালে বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে পৌবাণিক নাটকের অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এমন ভ্রুত মন্তব্য করা উচিত নয়। এই চুডান্ত বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির যুগেও পুরাণের বিষয় নিয়ে কিছু কিছু ছায়াছবি নিম্মিত হচ্ছে, 
ন।টকও অভিনীত হচ্ছে । তবে একথাও ঠিক এগুলি আর পৌরাণিক নাটক, 
নয়, বরং বলা যায় 'পুরাণ-নি্ভর নাটক? । সিদ্ধরসের নিখুত অনুসারী 
পৌরাণিক নাটক রচন। আর সম্ভব নয় । পুরাণের পরিচ্ছদ্দে সমকালই সেখানে 
প্রতিষ্ঠা পায়, যেমন পাচ্ছে লোহার ভীম, কুরুক্ষেত্র, মারীচ-সংবাদ, নরক 
গুলজার, শিবের অসাধ্য ইত্যাদি নাটকে । উত্তরকালেও এমনই ভাবে আরও 
অসংখ্য পুরাণনির্ভর নাটক লেখা হতে পারে যার নায়ক-নায়িকা হয় অভিমন্যু, 
নয় মেঘনাদ কিংবা সীতা-_অবশ্তই তাদের জীবন-সমস্তার সঙ্গে ভবিষাতের 
মানুষের সমস্যা মিলবেই । এইভাবেই জন্ম নেবে নতুন পৌরাণিক নাট্যধারা । 
সেই পৌরাণিক নাটক ষে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অবয়ব ও রস 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদ হবে তা বলাই বাহুল্য । 
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॥ স্পল্বিশ্পিভ ॥ 


৯৮৫২ সন ০থঢক ৯৯৫২ সন পর্ষজ্ত প্রকাশ্পিত 
বাংলা পৌরাণিক নাটত্কর ভানিনক' 


তারাচরণ শীকদার £ ভদ্রার্নি, ১৮৫২ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ং সাবিত্রী সত্যধান, 
১৮৫৮ 
মধুশ্দেন দত ২ শমিষ্টা 
হরচন্দ্র ঘোষ : কৌবব বিয়োগ 
উমাচরণ দ্বে £ নল-দময়স্তী, ১৮৫৯ 
অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় £ নল-দময়স্তী 
হরিশ্চন্্র মিত্র £ জানকী, ১৮৬৩ 
ছুর্গাদদাস কর : স্বর্ণশঙ্খল 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র £ জয়দ্রধ বধ$ ১৮৬৪ 
অন্রর্দাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় £ শকুস্তল। 
১৮৬৫ 
দ্বিজ তনয় £ উর্বশী, ১৮৬৬ 
পুর্ণচন্দ্র শর্মা : শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান 
উমেশচন্দ্র মিত্র £ সীতার বনবাস 
হবিষ্রোহন কর্মকার £ জানকী-বিলাপ, 
১৮৬৭ 
মনোমোহন বস্ত্র £ বরামাভিষেক 
যাদবচন্দ্র বিছ্যারতু £ কীচকবধঃ ১৮৬৮ 
কালিদাস সান্যাল £ নল-দময়স্তী 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় £$ প্রভাস- 
মিলন ১৮৭০ 
শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী £ লক্ষণ বজ'ন 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় £ মৈধিলী- 
মিলন, ১৮৭১ 
রামনারায্বণ তর্করত্ব £ রুব্সিণী হরণ 
দ্বিজ তনয্বা £ উ্া নাটক 
হরিশ্ন্দ্র মিজ্ঞ £ রাষ-বনবাস, প্রহলাদ, 


১৮৭ 
নিমাইষ্টাদ শীল £ ফ্রবচরিতর 
স্যাঙ্ষাড়, গিরিশ £ ধ্বতপন্া 
৯৮ 


তারানাথ তর্কবাচম্পতি £ ধনঞ্য় বিজয্ব 

রাজকৃষণ দত্ব ২ ভ্রৌপন্বীহরণ 

মহেশচন্জ্র দত্ত : মানার্ঁব 

মনোমোহন বনু ঃ সতী নাটক, ১৮৭৩ 

হরিনাথ মজুমদার £ অক্র,র-সংবাদ 

ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় £ ফ্বোপাখ্যান 

পার্বতীচরণ তর্কবত্ধ £ হরিশ্চন্দ্র চরিত 
নাটক 

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় £ নল-দ ময্স্তী 

১৮৭৪ 

মনোমোহন বন্ছ £ হরিশ্চন্্ 

মদনমোহন মিত্র £ বৃহরলল। 

হরিনাথ মজুমদার £ সাবিত্রী 

নগেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ সতী কি 
কলগ্ষিনী 

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় £ উষাহুরণ 

১৮৭? 

নগেন্দ্রনাথ ৯ £ পারিজাতহরণ 

ভোলাশাধ মুখোপাধ্যায় : ফ্রবযোগা- 
খ্যান, ছুর্বাপার পারণ, কৃষ্গান্েবণ, 
পাগুবের অজ্ঞাতবাস, রামের 
রাজ্য প্রাপ্তি 

রামনারায়ণ তর্করত্ু : কংসবধ, 
ধর্মবিজ্য় 

রূসিকচন্দ্র রায় : সীতান্বেষণ 

মনোমোহন বন্থু : হরিশ্চজ্জ 

শ্রামাচরণ দাস £ কুরুক্ষেত্রোপাখ্যান 

'অতুলকুষ্ণ মিন্র ঃ আরশ সতী, ১৮৭৬ 

মছেশচন্্র দাস দে : মহীরাবণবধ 

কেনারণাথ গঙ্গষোপাধ্যান : লক্ষেশ্বর” 
বিজয় 
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রাধামাধব হালদার £ শৈব্যান্ছুন্মরী 
যতুগোপাল বন্ছ £ আুভনদ্রাহরণ 
রাজরুষ দত্ত £ অরুদ্ধতী নাটক, ১৮৭৭ 
ছিজ তনয় £ রামের অধিবাসঃ দ্বি-সং 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : দুর্ধোধনের 
দর্পচূর্ণ 
রাজকুঞ্ণ রায় £ অনলে বিজলী, ১৮৭৮ 
জহরীলাল শীল £ রাবণবধ 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : হরিশ্চ্্, 
জরাসন্ধ বধ, গৌব-মিলন, রাম- 
বনবাস (তৃ. সং) রামের রাজ্যা- 


গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : সীতার 
বনবাস, ১৮৭৯ 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : জীতার 
বনবাস 

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় £ সীতার 


বনবাস, সাবিভ্রী-সত্যবান 
কালীগ্রসর বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
রামাভিষেক 
নন্দলাল রায় £ অভ্ভূ*নবধ 
চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় £ সিন্ধুবধ 
নগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় £ সীতা কি 


অসতী 
প্রমথনাথ মিত্র : শভ়ু-সংহার, ১৮৮০ 
রাজরুষ রায় : তারক-সংহার 
রাধানাথ মিত্র : উষাহরণ 
প্রিয়নাথ রায় : নন্দোৎসব 
তিনকড়ি বিশ্বাস : জয়দ্রথবধ 
প্রাণচন্দ্র দাস : নল-দময়স্তী 
অঘোরচজ্জ ঘোষ £ পাবণবধ 
মহেশচন্দ্র দাস দে : তরণীসেনবধ 
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় £ লক্ষ্মণ বজন 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ রাবণবধ, 
অভিমন্থাবধঃ ১৮৮১ 
মনোমোহন বন : পার্থ পরাজয় 
রাজরুষ্ণ রাদ্স : হরধন্ুর্ভজ 
রাধানাধ মিজ্ £ গ্রণয়-পা রিজাত 
শিবের বিবাহ, সবি. সং 


বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : অহল্যা- 
হরণ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ সীতার বনবাস, 
লক্ষণ বজ'ন, সীতাহরণ, রামের 
বনবাসঃ ১৮৮২ 

রাধানাথ মিত্র : মেঘেতে বিজলী ব! 
হরিশ্চজ্দ 

রাজকষণ রায় : রামের বনবাস 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : রাবণবধ 

অধোরনাথ তত্বনিধি £ সতীবিয়োগ 

মহেশচন্্র দাস দে: দক্ষযজ্ঞ নাটক বা! 
সতীলীলা, পঞ্চম সং' 

রাজকৃষ্ রায় £ যতুবংশ ধ্বংস? ১৮৮৩ 

মহেন্দ্রলাল থ1 : মধ.রা-মিলন 

কুপ্তবিহারী বন্থু ১ কুষ্ণলীল1 বা মধুর 


রিহারঃ ১৮৮৪ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ বৃবকেতু, নিমাই 
সন্্যাস 

তিনকড়ি বিশ্বাস £ ভরত বিলাপ 
রাজরু্চ রায় ; তরণীসেন বধ, 
প্রহলাদ চরিত্র 

রাধানাথ মিজ্র £ শ্রাীবংসচিস্তা 


ধনঞ্জয় সরকার £ প্রহলাদ চরিত্র, রাম- 
বনবাস 

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য ঃ ভরওবিলাপ 

স্রেক্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ঃ জয়ন্্রথ বধ 

বিহ।রীল।ল চট্টোপাধ্যায় £ ভ্রৌপদদী 
স্বয়ংবর 

অতুলকৃষ্ণ মিজ্জ £ ভীম্মের শরশয্া 

১৮৮৫ 


বাজকুষ্ রায় £ দশরথের মুবগয়া ব! 
বালক সিন্কুবধ 
ভাশুতোষ মুখোপাধ্যায় £ হরিশ্চজ্দর 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : বাজন্থ্য়ষজ 
উপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় £ লমুদ্রমস্থন 
তূবনরুঞ্ণ মিত্র £ ধর্ম পরীক্ষা, ১৮৮৩ 
গিরিশচজ ঘোষ 2 চৈতস্তলীলা 
রাধাবিনোদ হালদার £ নাগযজ 
তারাপদ ভট্টাচার্য ৫ হরিশ্চন্্ 


নন্দলাল রায় £ ধরব চবিত্র 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : বৃদ্ধদেব-চরিত, 
নল-দময়স্তী ১৮৮৭ 

রাখালদাস ভট্টাচার্য : রুক্মিণীর 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ প্রভাস 
মিলন, কুক্সিণীরঙ্গ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ বিবমঙ্গল ঠাকুর, 
রূপ-সনাতন ১৮৮৮ 

হরিভূষণ ভট্টাচাধ £ কুমারসম্ভব 

কমলকষ্ণ বন্দোপাধ্যায় £ বিদ্বমঙ্গল 
ঠাকুর 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ সীতা- 
স্বয়ংবর, নন্দ-বিদায়, পরীক্ষিতের 
অভিশাপ 

অতুলকুষ্ণ মিত্র ৫ নন্দবিদায় 

রাজকৃষ্ণ রায় £ হরিদাস ঠাকুর 

মনোমোহন বসু : রামলীলা, ১৮৮৯ 

প্রফুল্লচন্্র মুখোপাধ্যায় £ পঞ্চমবেদ বা 
মহাঙারত নাট্যকাব্য 

ভুবনকৃষ্ণ মিত্র £ দাতাপরীক্ষা নাটক 

১৮০ ৩ 

রাজকৃষণ রায় : চন্দ্রাবলী, গ্রহলাদ 
মহিমা 

রাজকুষ রায় £ নরমেধযজ্ঞত ১৮০১ 


অতুলরুষ্ণ মিত্র £ নিতালীল! ব1 উদ্ভব 
সংবাধ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ কমলে কামিনী 

ভূবনকৃষ্ণ মিত্র £ নিকুগ্জ বিহার 

কুঞ্জবিহারী বনু £ শ্রীরামনবমী, ১৮৯২ 

গিরীন্ত্রমোহিনী দাসী : সন্াাপিনী ব। 
মীরাবাঈ 

অমরেন্ত্রনাথ দত্ত £ উষা, ১৮০৩ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় :দুর্যোধনবধ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ জনা, ১৮৪৪ 

অতুলকুষ্ণ মিত্র £ ম] 

অমরেকন্দ্রনাথ দত্ত £ মানকুঞ্ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ হবি- 
অন্বেষণ 

রাজরুষ্ণ রায় £ বামনভিক্ষা, ১৮৯৫ 


খপ 


নগেজ্্রনাথ ঘোষ £ দানলীলা 
গিরিশচন্ত্র ঘোষ £ করমেতি বাঈ 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ ধরব, ১৮৯৬ 
দুর্গাদাস দে; শ্রীকষের বাল্যলীলা 
১৮৮৭ 
কামিনী রান্স £ পৌরাণিক 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় £ নরোত্বম 
ঠাকুর 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ দাতাকর্ণ 
প্রমধনাণ দাস : রাধাকুপ্র 
বঙ্কবিহারী ধর : যাদব-কলঙ্ক 
সত্যচরণ সেনগুপ্ত £ সাবিত্রী, ১৮৯৮ 
হরকুমার ভট্টাচার্ধ £ শঙ্করাচার্ধ 
অমরেন্দ্রনাথ দশ £ শ্রীকৃষ্ণ) ১৮০৭ 
ছিজেজ্রলাল রায় : পাষাণী। ১৯০, 
ক্ষীরোদএসাদ বিদ্যাবিনোদ £ বক্র 
বাহন 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : পাগ্ডবগৌরব 
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার £ রাম 
অমুতলাল বস্থব £ হরিশ্ন্্র 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বি্যাবিনোদ £ সাবিত্রী 
১৯৬২ 
অমরেন্ত্রনাথ দত্ত £ শ্রীরাধা, ১৯*৪ 
ক্ষীরোদপ্রসাপ বিদ্যাবিনোদ :বুন্দাবন- 
বিলাস 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ হরগোৌরী। ১৯*৫ 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ; প্রহলাদ চরিত্র, 
শুকদেব চরিত্র 
মনোমোহন রায় : এন্জরিলা 
ক্কীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ £ উলুপ্পী 
১৯০৩ 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ ভূগুচরিত, 
যদুবংশধ্বংস 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় £ সীতা, ১৯০৮ 
হারাধন রায় : পার্থপরীক্ষা 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ হুর্গাসুর 
শিশিরকৃমার ঘোষ : নিমাই সন্গাস 


১৪৯৬৪ 


স্থরেন্্রনাথ গোম্বামী : রপ-সনাতন 


৬০০ 


৭৬ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষ £ শঙ্করাচার্য, ১৯১০ 

শশাঙ্কষমোহন সেন £ সাবিত্রী 

মতিলাল ধোষ : পরশুরাম, দ্বি সং 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : তপোবল, ১৯১১ 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ; অবপৃর্ণ 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : ভীদ্ষ 
১৯১৩ 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ বিছুর 

দ্বিজেক্জলাল রায় : ভীশজ্মঃ ১৯১৪ 

হারাধন রায় ঃ রাম অবভার 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ ব্রহ্মতেজ, 

নীলকঞ্ 
হারাধন দত £ যযাতি 
দুল“ভবালা দেবী £ কমলা-হরণ, ১৯১৫ 


কেশবচন্দ্র বন্ট্যোপাধ্যায় : জড়ভরত 
শৈলেন্্রনাথ ঘে'ধ : কপিলের তেজ 
অপরেশচক্জ্ মুখোপাধ্যায় £ রামান্ছজ 
৯৯৯ ৬ 
মতিলাল ঘোষ 2 ঞ্ব 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ *রামান্থজ 
হারানচন্দ্র রক্ষিত £ জড়ভরত 
হরিপদ চট্রোপাধায় £ রাম-নিবাসন 
১৯৯৯৭ 
মতিলাল ঘোষ £ বুন্দাবন বিহার 
অহিভূষণ ভট্টাচার্য £ উত্তবা-পরিণয় 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় £ গ্রীগোরাঙ্গ 
৯৯৯১৮ 
অপরেশচন্দ্র মুখোপার্র্যায় £ উর্বশী 
১৪৯১০ 
স্ররেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ কুরুক্ষেত্রে 
শ্রী 
স্ুম্বদবপ্তীন মল্লিক £ দ্বারাবতী, ১৯২০ 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় £ নিদ্রিত 
নারায়ণ 
মহেক্দ্নাথ চট্টোপাধ্যায় £ নর-নারায়ণ 
দ্ষীবোদপ্রসাদ বিগ্যাবিনোদ 2 
মন্দাকিনী ূ ১৯২১ 
হবিপদ চট্টোপাধ্যায় ভক্তের ভগবান 
১৪২২ 
মতিলাল ঘোষ £ ছ্বারাবতী 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ কান 
১০২৩০ 
হরিপদ চট্রোপাধায় £ সংহার ম্বয়ংবর 
ষোগেশচন্দ্র চৌধুরী £ সীতা, ১৯২৪ 
ক্ষীরোদপ্রসাঞধ বিঘ্তাবিনোদ £ 
নর-নারায়ণ 


১৯২৬ 


অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ শ্রীরুষ 
বরদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত ৫ শ্রীদুর্গা 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ শ্রীরামচন্দ্র 
৯৯২৭ 
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার : গৌরাঙ্গলীল। 
মন্সথ রায় : টাদ সাগর 
অম্বতলাল বন্থু ঃ যাজ্ছসেনী ১৯২৮ 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় £ ফুল্লর! 
মন্থ রায় : দেবাস্ুর 
ভূপেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ই দাতা-কর্ণ 
বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত £ সুভদ্রোঃ ১৯২৯ 
মন্মথ রায় £ শ্ীবংস 
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় ঃ ঠাদসর্দাগর 
১৯৯৩০ 
মন্মথ রায় ৫ কারাগার 
মন্সথ রায় 2 সাবিত্রী, ১৯৩১ 
অপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় £ শ্রীগৌবাঙ্গ 
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী £ শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়। 
শটীক্রনাথ সেনগুপ্ত £ সতী তীর্ঘ, ১৯৩২ 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য £ চক্রবাহ, ১৯৩৪ 
পাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় £ দময়ন্তী নাটক 
১৯৩৬ 
স্থধীজ্দরনাথ রাহা 2 শিবাজুনি, 
বভ্রবাহন 
ভূপেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ ব্রহ্মতেজ 
মন্মথ রায় £ সতী ১৯৩৭ 
মেন্্রনাথ গুপ্ত 2 গয়াতীর্ঘ 
স্ধীন্দ্রনাথ রাহা £ বিষ্,মায়া, ১৯৩৮ 
মহেক্দরনাথ গুপ্ু 2 চক্রধারশ 


মণিলাল বন্দ্যোপাধায় ঃ বান্থদেব 


১৯৩১০ 
ভূগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ দুর্গ! শ্রীহরি 
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় £ শিবশক্তি 
শচীক্্রনাথ সেনগুপ্ত £ হরপার্বতী, 

১৯৪১ 
মতেক্রনাথ গুপ্ত £ সতী 
যামিনীমোহন বন্থু ঃ কমলে কামিনী 

১৪৯৪১ 
ভোলানাথ কাঁবাশাস্ত্রী £ বুত্রসংহার 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত £ উষাহরণ 
মহেকন্দ্রনাথ গুপ্ত £ শ্রীুর্গা ১৯৪৭ 
স্কধীন্্রনাথ রাহ? £ কালীয়দমন, স্ববল- 
মিলন, কলক্ক ভঞ্জন, রাই রাজা ১৯৪৮ 
ভোলা ন।থ কাব্/শাস্ত্রী £ বামনাবতার, 

১৮৯৫২ 


জলধর চট্টোপাধ্যায় £ হুরিশ্ন্দ্ 


ন্সিম্প্রষ্ 


অঘোরচজ্জ কাব্যতীর্থ ২০৪, ২৩৪ 
অঘোরনাথ গুপ্ত ১৪১ 
অজিতকুমার ঘোষ (ডঃ) ৩৬১ ২৭০ 
অতুলরুষ্ণ গোম্বামী ১৬ 
অতুলকৃষ্ণ বস্তু ১৯৭, ২০৪ 
অতুলকুষ্ণ মিত্র ১৬১-৩ ১৯১ 
অতুলচন্দ্র হাজারকা ১৬ 
অনস্ত কন্দলী ১৩, ১৫ 
অনন্ত ঠাকুর ১৩ 
অনদাপ্রসাদ ঘোষাল ৫৭ 
অন্রদ।প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪১ ১১৭ 
অপরেশচন্দ্রমুখোপাধ্যায় ১৮০১ ১৮৩৭১ 
১৯৭) ২২৫ 
অবৈতনিক নাট্যসমাজ ১৬১ 
অমরেন্দ্রনাথ দরণ্ত ১৯১ 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ৯১৭, ১৫৩-৪, ২১৮, 
২২৩-৪ 
অমুতলাল বন্য ৮৭, ৯০১১ ০৮১ ১২১৯ 
১২৩, ১৪৪+ ১৬০-১৪ ১৬৮ ১৪১১ 
১০৯৫৯ ২৪০ 
অশ্বঘোষ ১০ 
অস্কার ওয়াইল্ড ২০৩ 
অহিভূষণ জক্টাচাধ ৫৭, ১৯৪৯ 
আই. এ. রিচাড'স ৮২-৩১ ১৯৫ 
আগষ্ট ষ্টিগুবার্গ ২০৩ 
আর্ট থিয়েটার ১৮৪-৫ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য (ডঃ) ৩০, ৭০-১১ 
১১৭5 ২১৪৪ ২৭০ 
ঈশ্বর গুপ্ু ৮০১ ১১৮১ ১২৮ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৭২$ ৭৯, ১০১ 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১০১ 


উমাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় ১৩৬ 
উমাচরণ দে ১২৯ 
এমারেজ্ড থিয়েটার ১৪৭১ ১৬১ 
এসকাইলাস ২০২ 
কথকতা ৫, ২৯, ৩২৯ ১২০, ১৭৪% ২১৭৪ 
২৩৯ 
কর্ণেল মলকট ১১৭৯ ১৩৯ 
কাবগান ৩৬, ৩৮) ৬১৯ ৮৯১ ২০৮, 
৩১৯০৭ 
কাঠিকেয়চন্দ্র রায় ১৬৭ 
কালিদাস ৯-১১, ১২৪৪ ২০২, ২৩১ 
কালিদাস সান্যাল ৫৪, ১২৯ 
কালণকুষণ বাহাদুর ১০১ 
ক]লীপদদ ঘোষ ১৪৬ 
কালীগ্রসরন সিংহ ৮৯) ১৬২১ ১৮৯) 
২১৮৪ ২৩৫ 
কাশীরামদাস ৩১ ৩৫৪ ৬১5 ৮৪১ ১২৩১ 
১৩০-৩ 
কুমুদবন্ধু সেন ১৪৭ 
কিবাস ৩, ১৩, ২১০২১ ৭৭) ১১০) 
১২৩-৪% ১৭৬৪) ১৯৫৫ 
কৃষ্ণকমল গোস্বামী ৪৪-৬, ৫৪-৫ 
কৃষ্ণবিহারী সেন ১৪১ 
রুঃণমিশ্র ১২৯, ১৬০ 
কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯ 
কেদ্ারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬২5 ১৮৮ 
কেদারলাল রায় ১৪৭ 
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় *১৭ 
কেশব্চন্জ্র বন্দ্যোপাধায় ২০৪ 
কেশবচন্জ্র সেন, ৭৯ ১৪০৪ ১৬৪৯ ১৯১ 
কৈলাসচন্দ্র বায় ৫**১ 


৭৮ 


কোহিনুর থিয়েটার ১৪৭ 

ক্লাসিক থিয়েটার ১৪৭ 

ক্ষেমীশ্বর ১৯১ ১৬১১ ২০২ 

ক্ষীরোদপ্রসাদ ৬৬১ ৭৩ ৮৯১ ৮৬১ ৯১০ 
২, ১১৩-৪১ ১৬৫১ ১৬৮১ ১৭৩-৮৫) 
১৮৭, ১৮৯১ ১৯০১ ১৯৭১ *১০-২৪ 
২২৫, ২৩৪ 

গলসওয়ার্দি ৮৪১ ২০২ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১০, ৫২ ৬০-২৯ ৬৬, 
৭৩-৫১ ৭৭? ৮১৪ ৮৪-৭, ৮৪৪ ৯১-২, 
৯৭-৮৪ ৯০৭-৮০ ১১১, ১১৭-৫৪১১৫৬- 
৬৪৪ ১৬৮-৯১ ১৭৩-৮৭ ১৮০৪ ১৮৩-৬১ 
১৮৯-১৯১$ ১৯৫১ ১৯৭-৮১ ২০৫০ ২১০- 
১৪ ২১৪১ ২৯৭? ২১৯১ ২২১-৪5 ২২৬, 
২৩৪১ ২৩৭-৪০ 

গীতাভিনয় ৫২-৬৩১ ৬৫৯ ৬৬ ৭৫5 
১০৯-১১২৯ ১১৪৪ ১২০-২৯ ১২৮,১৪৮) 
১৫০-১১ ২০৫১ ২৩০১ ২৩২৯ ২৩৮ 

গুণাভিরাম ১৬ 

গুরুপ্রসার্দ বল্লভ ৪৪ 

গৈরিশ ছন্দ ১৫৩, ২১৪ ২১৮-৯, ২২৫ 

গোপাল আটা ১৫ 

গোপাল উড়ে ১৭, ৫১, ২৩২ 


গোবিন্দ অধিকারী ৪০-৫১ ৪৮, ২০২, 
২৩৩ 


গৌরদাস বসাক ১০১ 
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 
চন্দ্রনাথ বস, ১৬৫ 
চক্জরহাস দে ১৪৯ 
চন্দ্রাবতী ৭৭ 

চিত্তরঞ্জন দাস ১৪০ 
চৈতন্যর্দেব ৮ ৯১ ৯৬৪ ৩৬১ ৭২5 ১৩৯ 
জগন্নাথ দাস ১৬ 

জয়দেব ২০, ২২-৩, ২৭১ ১০২১ ১০৩ 
জহরীলাল শীল ১১৭ 

জাহুবীকুমার চক্রবত্্ণ ১০২ 
জীবনকুষ্ণ সেন ১৩০ 

জে, সিঃ গুপু ২*৪ 

জোড়াসাাকে। নাট্যমঞ্জ ১১৬ " 


১৪৭) ১৬৯ 


জ্যোতিরিজ্্রনাথ ১৫০১ ১৬১১ ২৩৭ 

ঝুমুর ১৩, ২৯-৩০৪ ৩২১ ২৩১ 

টমাস হান্ডি ২০২-৩ 

ঠাকুরদাস দত্ত ৫* 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৫* 

ভি. ডি. র্যাফেল ৮৭ 

ডভিরোজিও ৯৬ 

তারাচরণ শীকদার ৬*+ ৬৩, ৯৩-৫১ 
৯৭১ ১০৮৮ ১৯৩-৪5 ২০৪১ ২১৫-৬, 
২৩৫১ ২৩৪ 

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ১৭৪ 

দামোদর মিশ্র ১২ 

দাশরণি রায় ৩৫ 

দীনবন্ধু মিত্র ৮১১ ৮৬-৭5 ০৮১ ১০৮, 
১৩০০ ১৫- রঃ ১০৩ 

দুর্গাদাস কর ১*৭ 

ছুর্গাপ্রসাদ দত্ত ১৫ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৯, ১৯১ 

ছ্বিজ তনয়া ১০৮ 

দিজেন্্রলাল রায় ১১৪৯ ৬৪? ৭৫ ৭৭৯ 
৮১৪ ৮৫-৬১ ১১৩১ ১২৪-৫১ ১৫০১ 
১৬৩-৭৪১ ১৮৪১ ১৮৬-৮১ ১৯০১ ১৯৩-৪, 
১৯৭-৯৪ ২১৯০২ ২২২ ২২৪-৫) 
২২৭, ২৪০ 

ধনরুষ্ণ সেন 
ধন্জীয় ৯ 

ধনঞ্জয় সেন ২০৩ 

ধর্মদাস রায় ৫৭-৮ 

ধামালি ২৯, ২৩১ 

নগেক্্রনাথ চক্রবর্তী ১৬ 

নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ 

নন্পলাল রায় ১২৮ 

নবীনচন্দ্র ১১৮১ ১৪১৪ ১৯১ 

নবীন বসু €১ 

নাটগীত ২-০১১ ২৩-৪ ২৬, ২৯, ৩২, 
৫২, ৬১৯ ৬৪৪ ২৩১ 

নাট্যমন্দিরৰ ১৩৬ 

নিকল ২২৪১ ২৬৩ 

নিমাইটাদ শীল ১২৮ 


১৪৬ 


নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় ৪৫ 

নীলকণ্ঠ দত্ত ৫৭ 

নীলকঠ মুখোপাধ্যায় ৪৬ 

নৃতলাল শীল ৩১৬ 

স্াদাভ, গিরিশ ১২৮ 

স্যাশনাল থিয়েটার 
১৪৭৯ 

পরমানন্দ অধিকারী ৩৮, ৪*১ ৪৮) 
২৩২ 


৫৮১ ১২৪-৫৪ 


পা [রয়াঘাটা নাট্যশালা ৯৯, ১১৬ 

পার্বতীচরণ তর্কবত্ু ১৬১ 

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ৫৭ 

পাঁচকডি চট্টোপাধ্যায় ২৩৪ 
পাঁচকডি দে ২০৩ 

পাচালী ৫১ ২৯, ৩২ ৩৬ 

পিয়েরি কর্ণেই ২০২ 

পিরাণদেল্লো ৮৪ 

পীতানম্বর দাস ১৬ 

পঁতান্বর ছ্বিজ ১২ / 

পুর্ণচন্দ্র শর্মা ১৮৮ 

প্যারীটাদ মিত্র ৮৪১ ১০১ 

গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৬১ ১৯৫ 

প্রহমন ৯০-১৯ ১৪৯ ১৬০-১৪ ১৬৩-৪৪ 
৯৬৭৪ ১৮৭১ ২৯৭ 

প্রাণকৃষ্ণ* ঘোষ ১৩৬ 

প্রাণচন্দ্র দান ১২৯ 

প্রেমচাদ ৩৯১, ৪৪, ২৩২ 

ফকিরমোহন সেপাপতি ১৭ 

বঙ্কিমচন্দ্র ২২, ৭৭, ৮৩৪ ৮৬১ ১৬৫১ 
১৪৯১ 

বড চগ্তীদাস ২৪ ২৭, ২৩৯ 

বদন অধিকারী ৩৯, ৪৫ 

বলরাম দাস ১৬ 

বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় ৭৩ 

বন্ুবাজার নাট্যসমাঞ্জ ১০*৪ ১০৯ 

বার্থাড শ ৮৩, ২*২ 

বান্ধীকি ৭৭১ ১২৪১ ১৬৭, ১৭১ 

বিজয়কৃ্ণ ঘোষ ১৪, 

বিজয়চজ্জ মন্জুমধার ১৬ 


৭ 


বিদ্যোত্সাছিনী রজমঞ্চ ১১৬, ২৩৫ 

বিনোদিনী বাসী ১২৪, ২৪* 

বিবেকানন্দ ৪, ১৪৭, ১৯১ 

বিমানবিহারী মন্তুষদার ১৬ 

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৫১ ৮৬ 
১১৬-৭, ১২৪) ১২৮, ১৮৯ 

বিহ্ছগান ১২ 

বৃন্দাবনচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭ 


বেঙ্গল থিয়েটার ১৫২-৩ 
বেখন ১০১ 


বেলগাছিয়1 নাট্যমঞ্চ ১০১, ১১৬ 
বৈকুষ্ঠনাথ রায়চৌধুরী ৫০ 
ব্রজমোহন রায় ৫৭-৮? ১২২১ ১২৫, 
১৫৩? ১৬৪৪ ২০৩) ২৯৭) ২৩৩০৪ 
ব্রজেন্্রণাথ বন্দোপাধ্যায় ১০৭ 
ট্টনারায়ণ ৯ ১১ 

ভবভূতি ১১-১৯ ৭৭) ১৩৬৭১ ১৭০-১৪ 
২০২ 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯ 

ভরত ৯৪ ৬৪$ ২০১; ২৩০ 

ভাজিল ১৪৮ 

ভারতচন্দ্র ৪৭) ৪৯, ৯৫, ১২৭ 
ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ১৮-০ 


ভোলানাথ মুধোপাধায় ১১৭, ১২৭? 
৯৭৭ 


ভূপেন্ত্রনারায়ণ রায় ৫৭-৮ 

মতিলাল ঘোষ ৫৭, ১২৮ 

মতিলাল রায় ৫৬, ৫৮, ১১১০২, ১৪৮, 
১৫১৪ ১৫৫% ১৬৩) ১৮০৫ ১০৩১ ১৩৩, 

মতিলাল শীল ৪৯ 

শ্ধূন্থদন দত্ত ৫৪, ৬০-১, ৬৩১ ৭৭১ ৯*৪ 

১*০-৯৪ ১১৩১ ১১৬) ১১৮১ ৯২৫, 
১২৯ ১৪৭) ১৫০১ ১৫৫৪ ১৬৩১ ১৬৯, 
১৩ ১০৪৬৯ ২০৪৯ ২১৪১ ২১৭) ২২১. 
৪৮ ২২৬১ ২৩০৭১ ২২৩৯ 

মনোমোহন চক্রবর্তী ১৬ 

মলোমোহন বন্দ ৫9০৬১ ৫৮ ৬৫5 ৭৬ 
৪১০২৪ ৯০৮৭১৪১১১৬১ ১১৮১ ১২২, 
১৩৪১ ১৫০১৪ ১৫৩, ১৬১৪ ১৬9, 


্ধ 


২৮০ 


১৯১5 ১৯৫5 ২০৫5 ২২২১ বন) ২৪৭ 
অন্সথমোহন বস্থু ৩৫ 
মঙ্যথ নায় ১৮৩১ ১৮৭-৯০,১৯৮০৯৪২১২ 
মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৭৯ 
মহেশচন্দ্র দাস দে ১৫৭ 
মাধব কন্দলী ১৩ 
মাধবদেব ১৩-৫ 
মালধর বসু ৩ 
ম্বুকুন্দদাসপ ৩৫5 ২৩৩ 
মিনাভীা থিয়েটার ১৩৫৭ ১৪৭-৯ 
যতীক্্রমোহন ঠাকুর ২৩৬ 
যাত্রী ৩-৫% ৭7৮১ ১৩, 
৩৩৪৯১, ৫১-৫) ৫৭-৬৪, 
১১৩, ১২০-১১ ১৩৮৪ ১৪০১ 
১৫৭৪ ১৭৪ ২০৩-৪১ ২২৯ 
যাদবচন্দ্র তর্করত্ব ১১ 
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ৬৫৪ ২১৫ 


৬৬, ১৩০১১ 
১৫৩ 


যোগেশ চৌধুরী ৮৭5 ১২৪৯ ১৮৩১১৮৫-৭ 


রঙমহল থিয়েটার ১৮৭ 


রবীন্দ্রনাথ ৭১১ ৭৭-৮% ৮৩ ৮৫৪ ৯০৪ 
১৬৮-৭০, ১৮৮, ১৯১-৮, ১৪৯) ২২৭, 
২৩৪, ২৪ * 

বমানাথ সরম্বতী ১১ 

রাখালচন্দ্র ১৬৫ 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ 


রাজরুষ রায় ৮৬, ১১৮৪ ১৫০-৬০$ 
১৬২৭ ১৬৪5 ১৯৭৯১ ১৭৭-৮১ ২১ ৭-৮৪ 
২৩৪৪ ২৩৭-৮ 


রাজেন্জ্রলাল মিত্র ১৬, ৩৮, ৫১১ ১৪১ 
বাধানাথ মিত্র ১৩০ 
রামরুষ। ৭৯, ৮৯. ১১৯৭ 
১৪৪৭ ১৫১৯ ১৬৪..১৯১ 
প্ামচবণ বর ১৫ 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ১৫, ৫৪% ৮১৪ ৮৭৪ 
৪১২$ ৯৮০১ ৩১৬ ২৬০২৪ ০৪5 ২৩৩, 
বাম বস, ৪৯ | 
রামমোহন রাম ৭৯ 


১৩১$ ১৩৪৪ 


রাসিন ৮৭৯ ২*২ 
রোক্নীনন্দন সরকার ১৩৬ 
লাডসেন বড়াল ৪৪ 


পেবেডেফ ৪৯ 


জন্কযামেয ১৬৫. 
শক্করাচা ৮ 
শরৎত্চন্দ, ৮৩ 
শশধর তর্কচূড়ামণি ১৬৫ 
শিবনাথ শাস্ত্রী ৭৯, ১০১-২ 
শিশিরকুমার ঘোষ ১৪০ 
শিশিরকুমার ভাছুড়ী ১৩৪-৬ 
শিশুরাম ৩৮ ২৩২ 
২০২ 
২*২ 
সফোর্লিস ২০২ 
স্রলার্দাস ১৬ 
সাগর নন্দী ৪ 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
সিটি িয়েটার ১৪৭ 
সস কুমার সেন (ডঃ) ৩৫৯ ১০৭ 
সূ [ধীন্দ, নাথ রাহী ১১৫ 
সরেশচন্দ, সমাজপতি ১৪৪-৫ 
সেক্সপীয়র ৮৪১ ৯৭5 ১২৩৯ ১২৩০ 
২০২, ২২৬, ২৩১ 


সেনেক ২০২ 
সেপ্ট এভারমণ্ড ৮৩, ৮৭ ১৯৫ 


টার থিয়েটার ১২৯, ১৪১১ ১৪৭ ১৪ 
হরচনা, ঘোষ ৬০? ৬৩, ৯৬-৭১ ১১" 
২০৪, ২১৫-৬৯ ২৩৫৭ ২৩৯ 

হরিপদ চট্রোপাধটায় ১৪৯৪ ১৫০ 
১৫৭১ ২০৪ 


হরিমোহুন কর্মকার ৫৪ 
হরেরুফ্ও মুখোপাধ্যার ২৪ 
হাডসন ২২৭ 
হাফ আখড়াই ৫১ 
হাধার্ট স্পেনসার ২২৮০ 
হারাধন রায় ৫৭ 
হিউম ১০১ 
হেগেল ৬ ১৪৫ 
হেনব্ধিক ইবসেন ৮৩-৪+ ২০২ 
হেমচন্দ্, ১২৭ 
হেমচন্, বড়,য়্া ১৬. 
ছেমে সরন্থতী ১২-৩ 

১৬১ 


ছোমার ২৩০ 


৭২১ ২৭০ 


